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শউ- ভন 


সর্বেহ্ত স্াখিনও সন্তু 

সবে সম্রনিরাঅরাও । 
সর্বে ভজ্রাণি পশযন্ত্ 

মা কশ্চিৎ ছুঃখমাপর- য়া | 


বিশ্বে সবে সুখা হোক্‌ 
হোকু নিনাময় _ 
দৃষ্টি বেথ। হণডে 
হেরে হক্লনিচয় | 
হুঃখ কেহু নাহি পাক 
ধরণীর বুকে 
বীত-রোগ বিশ্ববাসী 
থাকে বেন স্খে। 


আমাদের যৌগিক গবেষণ। 
_4125(ঞ%- 


বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজকাল অসাধা সাধন করিয়াছে। 
মানুষ উর্ধধ আকাশে উড়িতেছে » অচিন্তনীয় বেগে মহাকাশ 
ঘুরিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে ; সমুদ্ের অতল-তলে মানুষ 
অবাধে বিচরণ করিতেছে; চন্দ্রলোকে, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে 
যাওয়!র পরিকল্পনা মানুষ বূপায়িত করিতেছে | কিন্ত এই 
মানুষই আবার জরা. বাধি ও অকাল-মৃত্যুর অধীন হইয়া 
অসহায় জীবন-যাপন করিতেছচে_ ইহা মানুষের পক্ষে 
অগৌরবেরও। মানুষকে এই অগৌরবের হাত হইতে, এই 
জরা, ব্যাধি ও মকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায় কিনা, 
মৃত্যুকে মানুষের ইচ্ছাধীন করা যায় কিনা এই ভাবনায় 
আমাদের মনণ্ড ব্যাকুল হইয়াছিল। ওষধের সাহাযো 
মাগ্ুষকে অকালঘৃহ্ার হাত হইতে রক্ষা করা যায় না 
ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সবাই আমরা পাইতেছি । একমাঞ্র 
ভারতীয় যোগবিষ্ঠার সাহায্যে হয়ত মানুষ এই ব্যাধি, জরা ও 
অকাল-মৃত্া জয় করিতে পারিবে-_এই ধারণা লইয়! আমরা 
যোগবি্ভার গবেষণা আরম্ভ করি | 

যোগশাস্ত্রে যে-সব কঠিন ধৌতি বস্তি ও কুন্তক -প্রাণায়ামাদি 
আছে উহার অনুশীলন সবসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 
এইজন্ত সর্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী করিরা নৃতন যৌগিক 
ক্রিরাপ্দি উদ্ভাবনের আকাতক্ষা আমাদের মনে জাগে । 


আমাদের যৌগিক গবেষণ। ১ 


ভারতের স্ুদূপ পূবসীমান্তে আমাদের নিভৃত আশ্রমে বসিয়। 
আমরা আমাদের এই যোগবিদ্ভার গবেষণা বছুবৎসর পুরে 
আরম্ভ করি । আমাদের এই গবেষণার ফলেই মহোপকারী 
সহজ সহঙ্জ যৌগিক ক্রিয়া উদ্ভাবনে আমর সক্ষম হইয়াছি | 
যোগের কঠিন ধৌতি-বস্তিক্রিয়াকে আমরা সহজসাধ্য ধৌতি- 
বস্তিক্রিয়ায রূপান্তরিত করিয়াছি । কঠিন ও বিপদ্জনক কুস্তক- 
প্রাণায়ামের পারিবহে সাধারণের পক্ষে মহোপকারী সহজ 
প্রাণায়াম ৩ প্রথণ-প্রাণারাম প্রচলন করিয়াছি । আমাদের 
আবিষ্কত সহজ অগ্রিসার-ক্রিরা মানাশর ও পেটের অস্ত্খ অতি 
দ্রুত আরোগা করে 5 এই সহজ অগ্রিসার-ক্রিয়াটি বিপজ্জনক 
কলেরা রোগেরও অব্যর্থ প্রতিষ্েধেক । আমাদের প্রচলিত 
ভ্রমণ-প্রাণারাম ও সহহ প্রাণায়ামাদি সি, কাশি, ইন্ফুয়েশ্রা 
প্রভৃতি রোগ অনায়াসে তাড়াতাড়ি ভালো করে । এই প্রাণায়াম' 
অভ্যাস থাকিলে জ্বররোগ কখনো দেহকে আক্রমণ করিতে 
পারে না। এই সহজ প্রাণায়ামাদি টাইফয়েড, নিউমোনিয়া 
এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেরও অবার্থ প্রতিষেধক | 

রক্তচাপবুৃদ্ধিরোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগও 
আমাদের যৌগিক-পন্তার় অল্পায়াসে ভাল হয়। করোনারী 
থস্বসিস এবং ক্যান্সার প্রভৃতি ছুরারোগা ব্যাধি আরোগ্যেও 
আমাদের এই সহজ যৌগিক প্রক্রিয়ার স্বকল দেখিয়া আমর 
বিশ্মিত হইয়াছি। 

এখন আমরা দৃঢ়প্রতারের সঙ্গে মনে করিতেছি- জরা, 
ব্যাধি ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধের সহজতম উপায় আবিষ্কীত 

যোগ--১ 


২ যোগবলে রোগ-আরাগঃ 


হইয়াছে সকলের পক্ষেই ইহা করায়ন্ত করা সম্ভব । 
সর্বসাধারণ যদি এই সহজ যৌগিক-পন্থা গ্রহণ করে, তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদয় মান্তষই ব্যাধি ও অকালমৃত্া 
জয় করিরা ইচ্ছামৃত্যুকে আয়ত্ত করিতে পারিবে । 
মানুষের অধিকাংশ রোগের স্যরি হয় পথ্যের ক্রটির জন্য : 
ন্বৃতরাং পথাব্যবস্থা নিভূলি হওয়া বাগ্নীয়। এইজন্য 
যোগবিস্ভা অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বিষয় লইয়া 
আমাদের গবেষণা করিতে হইয়াছে । খাদ ব্ষয়ে আমাঁদেক 
গবেষণালবধ অভিজ্ঞতা আমরা আমাদের থাগ্ভনীতি” নামক 
লা গ্রান্থে এবং £10197750 101516 0166 101 100170917 
13215385 নামক ইংরেজি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি | আমাদের 
এই খাল্নীতির পুস্তক ছুইখানি বর্তমান যুগের খাচ্য-বিজ্ঞানের 
গবেষণার আলোকে এমন স্ুযুক্তির সহিত লিখিত যে উহা 
পাঁড়লে পথ্য সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা-ছন্দ থাকিবে না। 
জামাদের আাশ। আছে, খান্ভনীতি সম্পর্কে আমাদের গবেষণী- 
লদ্ধ সিদ্ধান্ত একদিন সমস্ত পৃথিবীতে আদ্ধ'ত অঙ্গে ীরুতি 
পাইবে । জনসাধারণকে আমরা আমাদের খান্নীতি গ্রন্থ 
ভইখানাও ক্রয় করার অনুরোধ জাঁনাইতেছি 1 এই অল্পম্াল্যর 
পাচ্যনীতি পুস্তক ছুইখানা আমাদের “বোগ্ধবলে রোগ- 
আরোগ্য? গ্রন্থখানিরই অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ | 


স্বামী শিবানন্দ সরম্থতী 


প্রথম সংস্করণের ভূমিক। 

মানব আবিভীাবের আদিম যুগ হইতেই রোগাক্রমণ প্রতিরোধের 
ভাবনা মানব মনে উদ্দিত হইয়াছে । এই ভাবনাই ওষধ আবিষ্কারে 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । ত্রিবিধ ওঁধধ মাধ আবিষ্কার করিয়াছে-_ 
উদ্ভিজ্, ধাতৃজ ও প্রাণিজ । উবধ আবিষ্কার করিয়াও উহার ফলাফল 
পহ্বন্ধে মান্ষ নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই | দেহতব্রজ্ঞান, দেহযন্ত্রের সমুদয় 
কাধকারিতার জ্ঞান মানুষের মাঝে সীমীবদ্ধ। কতকটা অনুমানের উপর 
নিতর করিয়াই চিকিৎসককে ওধধ প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্যই 
আমাদের দেশে একট! বিদ্রপাত্বক প্রবাদ আছে-_“শতমাঁরী ভবেৎ বৈদ্য: 
পহশ্রমারী চিকিৎসক: 1” অঙ্মানের উপর নিভর করিয়া ওষধ প্রয়োগে 
এক শও রোগীর প্রাণনাশের পর ষধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ “বিদ্যা” বা কিঞ্চিৎ 
অভিজ্ঞতা অঞ্জিত হয়, এই জন্যই ইহাদের নাম বৈদ্য । ওধধপ্রয়োগে সহশ্র 
রোগীর প্রাণ নীশের পর যাহারা ওষধ সম্বন্ধে অধিকতর “চেতনা” বা 
জ্ঞান পাঁভ করেন, হারাই চিকিৎসক নামে খ্যাত হন। 

যাহার। অস্তুথ হইলেই ওষধ ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, 
রোগ তাহাদের সঙ্গ ছাড়ে না। এক অসুখ ভাগ হওয়ার 
কিছুদ্রিন পরই আবার তাহার। অন্য অন্ুখে শধ্যাশায়ী হইয়া 
পড়ে। এইগাবে বারবার অন্ুখে ভুগিয়। তাহার। -" চাঁলমৃত্যু 
বরণ রে । গুধ্ধন এহ স্থদূপপ্রণাণী কুফল লক্ষ্য করিয়া একদল্‌ 
বিণ শোক উদ্বেগ বোধ কৰিতে লাগিলেন, ওনধের উপর ইহার? 
বিতৃষ্ণ হহা উঠিলেন। পশুপক্ষী প্রভৃতির রোগারোগ্যপ্রণাপী ইহার? 
লক্ষ্য করিতে শাশিলেন। গৃহপাপিত কুকুরটি মাঝে মাঝে এক- 
একদিন উপবাস দেয়, তাঁহর আতপ্রিয় খাগ্যও সে স্পর্শ করেনা। 
রৌস্রের ম।ঝে গিয়া কুকুৰটি নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে । একবেলা ব; 
একদিন এইরূপ বৌদ্রন্সান করিয়া ও উপবাস দিয়! কুকুরটি তেজ হইয়া 
উঠে। আবার সে পূর্ববৎ আহার গ্রহণ করে এবং ছুটাছুটি করিয়া 


ও যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ক্ষুত্তিতে দিন কাঁটায় । ঘরের বিড়ালটিও মাঁঝে মাঝে এইবূপ এক: 
আধদ্দিন কিছুতেই খাছ্য স্পর্শ করে না, কতকগুলি ছূর্বা-ঘাস চিবাইয়া 
কয়েকবার বমি করে; তাহার পর আরও কিছুক্ষণ লঙ্ঘন দিয়া 
যথারীতি খাছ গ্রহণ করে। গৃহপালিত গকুটি জ্রাক্রাস্ত হইলে 
কিছুতেই ঘাস খায় না, জলাশয়ের পাশে গিয়া নিজীবভাবে পড়িয়া 
থাকে এবং প্রায়ই প্রতিঘণ্টা অন্তর জলাশয়ের নিকটে গিয়া প্রচুর 
জল পান করে। এইভাবে একদিন বা দুইদিন জলপান সহকারে 
উপবাস দিয়া গাভীটি আবার স্ুস্থবসবল হুইয়! উঠে। 

পশ্-পক্ষীর এই রোগারোগ্য পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াই গুঁষধ-বিতৃষ্ণ 
ব্যক্িরা প্রাকতিক-চিকিৎস! প্রণালী আবিষ্কারের প্রেরণা লাভ করেন । 
ইহার ফলে অতিগ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই আতপ-চিকিৎ্সা, জল- 
চিকিৎস| প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাকৃতিক চিকিৎসার জয়গান 
বৈদিক সাহিত্যে ইতস্তত: ছড়ানে! রহিয়াছে । ওষধ-চিকিৎসা এবং 
এই প্রাকৃতিক চিকিৎ্সা-প্রণালী অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগ 
পর্যন্ত পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন যুগের খবিদের 
অহিংসাঁ, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ যেমন বুদ্ধিজীবীদের কৌলীন্ত- 
বোধের দকুণ, ক্ষাত্রশক্তির দীম্ভিকতা ও ক্ষমতা-লোভের দকুণ এবং 
বৈশ্যশক্তির ধনলুবধতার দরুণ আজ পর্যস্ত জগতে বাস্তব মৃতি পরিগ্রহ 
করিতে পারে নাই-_মনৌজগতের খানিকটা স্থান মাত্র অধিকার 
করিধা সঙ্কুচিত হইয়া আছে, চিকিৎসা জগতেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার 
ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। ওৰধ-আবিষ্ষারক্দের বিজ্ঞাপন ও 
বাগ্াডম্বরের দাপটে প্রাকৃতিক চিকিওসা-পদ্ধতিকে হরিজনদের 
মতই অস্পৃশ্য হইয়া, অতি-সন্কুচিত হইয়া পথ চলিতে 
হইতেছে । কোনো বিষয় লইয়া গভীর ভাবে ভাবনা করিবার 
অত্যাপ জনসাধারণের নাই, গতানগতিক পথে চলিতেই তাহারা 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


ভাগ্ধাসে। বাগাড়ম্বর ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা এই জনসাধারণকে সহজেই 
প্রতারিত করা যায়। এইজন্যই প্রারুতিক চিকিৎসা-পছ্তি, বর্তমান 
বুগেও অজ্ঞাত ও অখ্যাত হইয়া আছে। মৃষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া 
আর কেহ এইগুলি অনুনরণ করেন না। 

আমাদের দেশের “যৌগিক চিকিুসা পদ্ধতি” প্রাকৃতিক 
চিকিৎসা-পদ্ধতিরই পুর্ণাঙ্গরূপ | ও্ধধে রোগ আরোগ্য করে, কিন্ত 
আবার এ উদরস্থ উধধ-বিষেই নৃতন রোগ ্থষ্টি হয়, ভাবী স্বাস্থ্য ক্ষন 
হয়। প্রারুতিক চিকিত্সার অঙ্গ্বৰপ পরিমিত উপবাস, জলধৌতি, 
কাদামাটির প্রলেপ, আতপন্নান প্রভৃতি অবলম্বনে ও রোগ আরোগ্য হয়, 
কিন্তু গুধধের মত পরিণামে উহা দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হয় না; ভাবী 
্বাস্থ্য পাভেরও প্রতিবন্ধকতা কবে না। স্থতরাৎ ওষধ চিকিৎসার চেয়ে 
প্রারৃতিক চিকিৎসা যাঁছযের দেছের পক্ষে অধিকতর কল্যাণজনক-_ 
যর্দিও ইহার অভ্যাসাদি একটু বিরক্তিজনক এবং সময়সাপেক্ষ । কিন্ত 
এই গুাক্কতিক চকিত্সা-পদ্ধতিরও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । ইহাঁও সাময়িক- 
ভাবে রোগ দূর করে, কিন্তু ভাবী বোগাক্রমণ প্রতিরোধে খুব বেশি 
সহায়তা কবিতে পারে না 5 দেহের ছুর্বল যন্ত্রগুপিকে স্থাফী সবল] প্রদান 
করিতে পারে না। অথ যৌগ্নিক চিকিসার বৈশিষ্ট এই-_ উহা! 
যেমন রোগ আরোগ্য করিতেও পারে; তেমনি ভাবী রোগের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার অসাধারণ। 
যৌগিক আমন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসে স্বায়ু, পেশী, ধমনী, গ্রস্থিঃ 
হংপিণ্ু, ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতি দেহ পরিচালক যন্ত্রগুপি এমন সবলতর হয়, 
এমন প্রাঁণবান্‌ হইয়া উঠে যে কোন রোগবিষ বা কোনো বৌঁগবীজাণুই 
দেহে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি পাওয়ার স্থঘোগ পায় না। এইজন্যাই 
যৌগিক চিকিৎসা সমগ্র চিকিওস। প্রণালীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার যোগ্য বলিয়। আমর। মনে করি । 


যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ে 


যোগীর1 দেহতত্ব সম্বন্ধে সুগভীর ও নিভূল জ্ঞান অঞ্জন করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই সর্বজনহিতকর যোগবিগ্যা আবির 
তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্তমান যুগে গ্রস্থিতত্ব ও গ্রন্থির 
অন্তমুখী রসের ক্রিয়া! আবিষ্কৃত হইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর 
উপস্থিত করিয়াছে । অর্ধশতাবী পূর্বেও পাশ্চাত্য চিকিৎসাঁবিজ্ঞান এই 
গ্স্থিতত্ব সম্বন্ধে অল্পজ্ঞ ছিল; অথচ যোগীরা বহু সহশ্ম বৎসর পূর্বেই 
এই গ্রস্থিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া এই গ্রস্থিগুণিকে সবল-সুস্থ 
রাখিবাঁর উপযোগী সহজ যৌগিক ক্রিয়া আবিফীর করিয়া গিয়াছেন। 
আমাদের পুর্ব পুরুষ ধাষিদের আবিষ্কৃত এই বোগবিজ্ঞান সমগ্র 
বিশ্বের বিল্ময়ের বস্ত১ সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই অমূল্য সম্পদস্বরূপ ৷ 

রোগ আরোগ্য করার চেয়ে বোগ সৃষ্টি হইতে না দেওয়ার ব্যবন্থ 
করাই চিকিৎপা-শাস্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত । মানুষকে এই লক্ষ্যে পৌছাহয়া 
দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র যৌগিক ক্রিগারই আছে। ৫ বৎসরের শিশু 
হইতে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সের সকল নব্রনারীর 
উপযোগী সহজ সহজ যৌগিক ক্রিয়া! আছে । আহ|রে-বিহারে 
সংযত থাকিয়া? সুষম-পথ্য বা আদর্শ পথ্য গ্রহণ করিয়া মাঝে 
মাঝে কিছু সময় যৌগিক আসন, মুছা ও প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান 
করিলে আমরণ দেহকে নীরোগ রাখ। বায়, আমরণ যৌবনকে 
অটুট রাখা যায়। এইরূপ মহোপকারী বোগপন্ধতি স্বাধীন 
ভারতের ঘরে ঘরে, স্থাস্থ্যহীন ভারতবাসীর গৃহে গৃহে প্রচারিত 
হউক-__এই উদদেস্থেই আমর। পুস্তকখানি প্রকাশ করিপাম । 

এই পুন্তক প্রণয়নের মুলে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট 
আছে। বহু কগ্ম ছেলে-মেয়ের উপর আমরা যোগবিদ্ার ফল্.কশ 
পরীক্ষার স্থযোগ পাইয়াছি। স্থাস্কারক্ষায় যোগ-বিগ্যা ফশাফল সম্বন্ধে 
আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও দেশের সেবায় লাগুক, স্বাস্থ্যহী? 


প্রথন সংস্করণের ভুমিকা ৭ 


ভারতের গৃহে গৃহে স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী ছেলে-মেয়ের আবির্তাৰ 
হউক, ব্যাধি ও উ৮: সর্দেশের মানবপমাজ ভইতে নির্বাসিত 
হউক--এই শুভেচ্ভার বশবত্তী হইয়াই আমরা এই যোগবলে রোগ- 
আরোগ্য গ্রন্থখাশি ব্চনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি । এই পুস্তকের 
যৌগিক চিকিৎ্সাগ্রণালী এবং পথ্য-বিধি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক 
রোগী রোগনুক্ত হইতে পাবিবে- ইহাতে কোনো সংশয় নাই | 

বৌগাদের পক্ষে আয়ন্ত করা সম্ভবপর নয় এইরূপ কোনো কঠিন 
যোগক্রিযা আমবা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি নাই। রোগারোগ্যের 
জন্ত কোন কঠিন যোগক্রিয়া অন্যাসের প্ররোজন হয় নাঃ 
রোগীদের ানুষ্ঠান উপযোগী অতি সহজ সহজ অল্প কয়েকটি 
যোগ্াান্রয়। দ্বারাই অর্বব্যাধি আরোগ্য করা যায় । 

যোগাশনের নামে আনেতসই ভয় পাস । অনেকের এই সম্বন্ধে ছল 
ধাণপা 'শাঙে  কিছি মামাদের এহ গ্রন্থে ফে সব ঘোরা আছে, 
তাহা ভিক্মত এন্ষ্টিত মা হলেও কোলো ক্তিএ সভ্ভীবূনা নাই । 
শপ নিতদে উঠ আঅভগন হারয়া আটটি স্বাস্া,ঠনে হরশীল ভইবে। 

আাস্ছঃ ৮ নিবি অতন্য বিষয় পুস্তনেরে লানাস্থানে 
বিক্ষিপ্ত ভাকন্ছার আজ, আ্রাশয।ং চিকিগ। প্রথালা অবনশ্বনের 
পুর্বে গ্রত্যেন রোখনিদেই আমরা পুক্তকখানি আগ্তন্ত গা 
অনুরোধ জাঁলাই5ওছি | 

আমরা সকলেই জান, খোগশাপ্ধ চিকিৎসাশাস্্ব নয়, উহা 
অধ্যাতআস-বিজ্ঞন বা আত্দর্শন শাস্ত্র; এই জন্যই রোগের কারণ বর্ণনা 
এবং ক্রোগে নিয়ম-পথ্য বিধির উল্লেখ যোগগ্রন্থের পক্ষে নিষ্পয়োজন | 
ব্রোগের কারণাদি বর্ণনা কবিতে হইলে চিকিৎসাঁ-শাস্ত্রের সহায়তা 
দাঁডা আমাদের গত্যন্তব নাই। আযুবেদশীস্্র খোগশাস্ত্েরই সহোদর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উভয়েই বেদ-মাঁতার সন্তান | এইজন্য রোগের 


৮ যোগবলে রোগ-আরোগা 


কারণাদি বিশ্লেষণে আমরা আফুরেদকেই বিশেষভাবে অন্ুনরণ 
করিয়াছি । আধুর্বেদ-বিবরণ যেখানে অতি-সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট সেখানে 
আমরা আধুনিক যুগে প্রচলিত অন্তান্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রেরে সহায়তা 
লইয়াভি । স্থতরাং শুধু যোগশাস্ত্রপ্রণেতাদের কাছে নয়, বর্তমান 
যুগে গ্রচলিত আয়ুবেদ, এলোপ্যাথিক, প্রারুতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি 
প্রভৃতি সর্ববিধ চিকিৎসা শাস্ত্রের কাছেই আমরা এই পুস্তকের জন্য 
আংশিকভাবে খণী। এই সব চিকিৎসা-শাস্ত্রগ্রণেতা আচার্যদের 
কাছেও কৃতজ্ঞ চিত্তে খণ শ্ীকাঁর করিতেছি । 
স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী 
দীপান্থিত! শিবানন্দ মঠ 
উমাচল যোগাশ্রম 
কামাখ্যা, গৌহাটী-১* ( আসাম ) 


১৩৫৭ 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 

০৯০ | 
বাঙ্গালী জাঁতির মধ্যে দীর্ঘায়ুর সংখ্যা অতি নগণ্য। সিন্দুব- 
শোভিত শুভ্র-সীমন্তিনী নারীর দর্শন বাঙ্গীলী সমাজে ছুর্লভ। অধিকাং 
বাঙ্গালী পুরুষকেই অকাঁল-মৃত্যু বরণ করিতে তয়। সাধারণের 
অকালমৃত্যুর ক্ষতি কোনরকমে পূরণ হয়, কিন্তু জাতি মাঝে যাহারা 
মহামনীযাঁ, ধাহাদের শক্তি ও কর্মক্ষমতার উপর জাতির উন্নতি, 
জাত্তির কল্যাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে, তাহাদের অকালমৃত্যু 
জাতির পক্ষে মহাবেদনাদায়ক, মহাছুর্ভাগ্যের বিষয়। বাঙ্গালীদের 
সম্বন্ধে আমর1 এখানে যাঁহা বলিতেছি, বাংলার প্রতিবেশী আসাম ও 

উডভিষ্যাবাসীদের প্রতিও উহা সমভাবে প্রযোজ্য | 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


৫/ 


আমাঁদের এই যুগেই শ্রীরামকুষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীযুক্ত 
কেশব সেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশবরণ্য 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাহার স্থঘোগ্য উত্তরাধিকারী ডক্টর শ্ঠামাপ্রসাঁদ 
মুখোপাধ্যায়, স্থ-মাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রততির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাদের অকাঁলমৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালী 
জাতিরই ক্ষতি সাধিত হয় নাই, সমগ্র ভারতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । 
এইকপ অকাশমৃত্যুর নিশ্চয়ই কারণ আছে এবং সেই কারণ দুর 
করা অসম্ভব নয়। এইরূপ অকালমৃত্যু জয় করিয়া আমরণ নীরোগ 
দেহ লাভের পন্থা, শতায়ুলাভের পন্থাই এই পুস্তকে এবং আমাদের 
যোগ-সন্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তকগুলিতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

'মামরা পুনরায় জোরের সহিত বলিতেছি__খষিদের আবিষ্কৃত এই 
সহজসাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও নিয়মপথ্যা্দি পালন 
করিলে সর্বব্যাধিমুস্ত দেহ লাভ করা যায়, জরা ও অকাল- 
স্বত্যু জয় করা যায়, উদ্দার ও উন্নত মনের অধিকারী হওয়! যায়। 


ষধ এবং চিকিৎসক বর্জন করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক 
শ্বাস্থালাভের এই অমোঘ উপায় অবলম্বনের জন্য "1 আমাদের 

দেশবাসীকে সাদব আহ্বান জানাইতেছি। 
স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী 


গুরুপৃণিমা, ১৩৬০ 


বর্তমুন সংস্করণের বক্তব্য 


দিনের পর দন পুস্তক-প্রকাশনার যাঁবতীষ ব্যয় বিশেষভাবে বৃ 
পাওয়ায় আমরা এই অমূল্য গ্রন্থখানির বিশেষভাবে পরিমাজিত 
অষ্টাদশ সংস্করণের মূল্য-_জনসাধাবণেব ক্রস ক্ষমতা দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 

৩০৯০ ভ্িশ টাকা ধাধ করিলাম । 
প্রকাশক 


সূচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা 
আমাদের যৌগিক গবেষণা ৬ 
ভূমিকা ১_-১৬ 
প্রথম অধ্যায় এ 
যোগশান্ত্রে দেহতত্ব ও রোগনিপান 
( ্বিগুণতত্ব এবং পঞ্চমহাভূততত্ব ১৭ 
গ্রন্থিপরিচয় ২৪ 
আয়ুবেদে দেহতত্ব ও রোগনিদান ৩৩ 
বায়ু ৩৬ 
পি ৩৮ 
শ্লেক্মা বা কক ৪৩ 
বত্রদোষ | ১৪ 
কূমি বা রোগবীজাণু 9 ৬ 
দ্বিভীয় অধ্যায় (রোগ বিবরুণ ) ৪৩ 
অগ্রিদদ্ধ স্থান আবোগোর সহজ উপাদ়্ ৪৫১ 
"মজীর্ণ / ৪৪ 
অন্ত্রউপাঙ্গ প্রদাহ (এপেগিলাইটস ) ৫৬ 
অস্তরক্ষত (ডিওডিনাল আল্সর ) ১০৫ 
অস্ত্রবৃক্ধি রোগ ( হাণিয়া টা ৫৭ 
অঙ্জরোগ ৫ ডঃ 
অর্ধোন্মাদ বোগ ৬৫ 


অর্শ রোগ“ ও ৬৭. 


স্থচীপত্র 


আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষমতা! রোগ 
আমাশয় 

ইন্ফুয়েত। 
,উদবাময় বা অতিসার ( ভায়েব্রিক্স। ) ' 
উন্মাদ রোগ 

উপদংশ (সিফিলিস) 

ঝতুরোগ - 

একশিরা ( হাইড্রোসিল ) 
এপেগ্িসাইটিস 

এলান্জি (411515% ) 

কন্দর্পগ্রস্থির বিবুদ্ধি ( প্রোষ্টেট্গ্লা্ড এনলা জমেণ্ট ) 
কবোনাবী থহগলিস্‌ 

কামলা রোগ ( জন্ডিস্‌ 

ক.বাঙ্ল 

কাশি 

“2৩12 

কোলাইটিস (0০1৮২) 
কোঙ্বঙতা রোগ ” 

ক্যান্মার € কর্কটরোগ ) 

কুশতা 

খোঁস-পাচড়া, চুলকানি 

গণোব্রিয়া 

গলগণ্ড বোগ 

গোদ 

জ্বু 


৭৪৯১ 


৮১ 


০৮৮ 


"৯১ 


১৩ 


যোগবলে রোগ-আরোগা 


য্যালেরিয়া 

কালাজর (81801. 161) 
কালাপানি জব (8180-866: 6621 ) 
জাফর স্বানচ্যুতি 

উন্সিল (70791 ) 

টাইফয়েড 

দস্তরোগ 

ব্রণ € 00:000016 ) 
নৃহিক্ষীণতা৷ রোগ » 

ধাতু দৌর্বল্য 

নাসিকার বুক্তশ্রীব 
নিউমোনিয়া! ( ফুস্ফুস্-প্রদাহ ) 
পক্ষাঘাত বা পক্ষবধ রোগ 
প্রদর ৮ 

প্রমেহ (গণোরিষ়। ) 
পাইওরিয়া (দস্তবেষ্ট রোগ ) 
পাকস্থলীর ক্ষত ও অস্ত্রক্ষত 

/ 085600 01060 &104002191 এ1০৩[ ) 
পিত্ব-পাঁথুরী € 03৪11507006 ) 
প্রীহা ও যরুৎ রোগ 

প্ুবিসি ( 51500155 ) 

প্রোস্টেট এনলাক্তমে্ট 

[ফীভা 

বধিরতা 

বন্ধাত্ 


১৪৩৬ 
১৫৩ 
১৫৫ 
১৫৭ 
১৬১ 
৬১৬৫ 
চিত 
১৭৬ 


১৭০ 


১৮৫ 


স্ুচীপত্র 


বসস্ত রোগ 

জলবসস্ত 

/বছুমুত্র 

বাতরোগ 

বাধক-বেদনা (75570061001068 ) 
বিশ্ুচিকা বা সরল ওলা ওঠা 
বেরি-বেরি (8611-86101 ) 
্রঙ্কাইটিস্‌ (30070171019 ) 
বুহদন্্রপ্রদীহ ( 001105 ) 
ভগন্দর ( 7150018 ) 
মধন-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি 

মাথাধরা ও শিরা বাগ 

'মুখের ব্রণ বা বর়স-ফোড়। 
মূত্র-পাথুরী 

মৃছা ও হিষ্টিবিয়া 

মুগীরোগ 
/মেধকোগ বা স্ুলত। 
ফক্ারোগ 

'বুক্তচাপবৃদ্ধি রোগ 

বক্তপিত্ত ও রুক্তবমন 
বক্তহীনতা রোগ 

শূলব্যাধি 

স্বেতকুষ্ঠ 

শোথ-বোগ 

শ্বাসনালী-প্রদাহ (10735171045 ) 


১৩ 


২৩৩ 
২৩৭ 
২৩৮ 
২৪৭ 
২৪৭ 
২৪৮ 
২৫০ 
০৪ 
২৫৫ 
৩৩৩ 
৩৩১ 
৩৩৫ 


২৫৭ 


২৮২ 
২৮৩ 
২৯৬ 


২৪৯৪ 


৩০৪ 


১৫০০ 


৯৭ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সন্্াস ও মৃগীরোগ * ৩০৭ 
সর্দিরোৌগ ৩১১ 
ুখ্রিশ্বলন বা শ্বপ্রদৌষ ৩১৩ 
াযুদৌর্বল্য রোগ ₹ ৩০৩ 102৮1015 সী 
্াপানী বা শ্বাসবোগ ৩১৯ 
হাণিয়া। ( অস্তবৃদ্ধি) ৫৭ 
ছিন্টিবিয়া (মুছা ) ২৬২ 
হৃদরোগ ৩২৩ 
তৃতীয় অধ্যায় (প্রয়োগবিঘি ) ৩৪০__৭৩৮ 
আমন ও মুদ্রা চিত্র-পষ্টা ৩০১ 
অর্ধ কুর্মীনন ৫০৫ ৩৪৩ 
অর্ধ-চক্রাসন ৫০ ৩৪ 
অর্ধ-মতস্তেক্রীনন 1২০ ৩৬৮ 
অশ্বিনী মুদ্রা! ৩9৫ 
উড্ভীয়ানবন্ধ মুভ্র ৫ ০৭ ৩৭৫ 
উষ্টালন € ০ ৬ ৩৭৭ 
গোমুধানন ৫০ ৩১৮ 
জান্ত।শরাসন ?*৫ ৩০৮ 
ত্রকোণাসন ৫০৪ ৩০২ 
ধঙ্বাসন 7১০ ৩৫০ 
পদতত্যানন ৫১১ ৩৫১ 
পদ্ম/সন ৫১২ ৩৫9 
পবনমুক্তাসন ৫১৬ ৩৫৫ 
পশ্চিমৌন্তান আসন ৫১৩ ৩৫.৬ 


বজজাষন ৫১৪ ৩৮ 


স্থচীপত্র ১৫ 








পবপরীতিকরণী মুড চিত্র-পৃষ্ঠী ৫১৫ ৪22 
ভদ্রাসন ৫১৬ ৩৬২ 
জরা ৫১৮ ৩৬২ 
মকরাসন ৫১৪ ৪ 
মত্শ্যমুদ্র! বা মতস্যাসন রর তি 
অযুর সন ৫২০ ৩৬৯ 
মন্তকমুদ্রী বা শীবাসন ৫২২ তন 
মহাবন্ধ-মুদ্রা রহ 
শহাবে। মুদ্রা ৩৭৬ 
মহামুদ্রা সহ রঙ 
১৮৯ 
লব্ধ মুত 
যোগমুা ৫২৩ ৩৮১ 
শক্তিচালনী মুদ্র ৩৮২ 
শবাসনা ৫২৩ ০ 
শয়ন-পশ্চিমে গাল ৫২০ ৩৮৬ 
শলভাসন ৫২৫ ৩৮৭ 
শশঙ্গাসন ৫২৫ ৩৮৮ 
সবাঙ্গাসূন ৫২৩৬ ৩৮৯ 
সহক্ঞ বিপব্ীতকরণী মুড ৫১৭ 5৬ 
সপ্রুবঙ্গাসন ৫৩৩ ৩৯৩ 
₹2াসন ৫২১ ৩৯৩ 
প্রাণায়ান ৩৯৫ 
৮পহজ প্রাণায়াম ৬ নং ১7১০ ৩৯৯৪৫ 
/ভমন-প্রাণায়াম ৪০৫ 
পাশ্চীতা প্রাণায়াম (১, ২১৩১৪) ৫২৯ ৩০৮ -_--৪১০ 
“বাম পরিবর্তনের কৌশল $১১ 
ক্রমবধমান ব্যায়াম ৪১২ 
দৌতিক্রিয়া ৪১৩ 


“অগ্মিসার ধৌতি (নং ১, নং ২) 3১৫ 


১৬ যোগবলে রোগ-আরোগা 


বমন-ধোতি চিত্র-ৃষ্ঠ। ৪১৬ 
বারিসার ধোঁতি। ৫৩০৩ ৪ ১৬ 
সহজ অগ্নিসার ধোৌঁতি ৫৩১ ৪১৯ 
নেতি ক্রিয়া ১২১ 
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যোগশাস্তে দেহতত্তব ও রোগ-নিদান 


যৌগবিগ্যা জ্ঞানরূপী বেদসমুদ্রেরই একটি বত্ব। “যোগ” শবের অর্থ 
বাত্মার সহিত পবমাত্মার যোগ বা মিলন, ভক্ত ও ভগবানের মিলন। 
হরাং সষ্টির নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ শাস্বাদন অর্থা২ 
.বমাত্মার মাঝে অবগাহনের সাধনার নামই যোগ । 
আমাদের দেশের যোগশা স্তর দুইটি ধারায় বিভক্ত । একটি ধারার 
নাম রাজযোগ, আর একটি হঠযোগ | বাঁজযোগের বিস্তৃত বিবরণ আছে 
পাতঞ্জল যোগদর্শনে । পাতঞ্ল দর্শন চারটি পাদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত-_ 
সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ । 
যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধ£ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে মন-বুদ্ধি স্থির ও 
শীস্ত হইয়া! সমাধি অবস্থা লাভ করিলে তবেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব । 
সাধককে সমাধি অবস্থা লাভ করিতে হইলে যতরকম বাধাবিদ্বের সহিত 
সংগ্রাম করিতে হয় তাহার বিবরণ পাই শ'মরা এই সমাধিপাদে ॥ 
সাধনপাদে পাই আমরা সাধনার বিবরণ । ইচ্ছা করিলেই চিত্ববৃত্তি 
নিরোধ করা যায় না । যম, নিয়ম, আসন, গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা,- 
যো-_২ 


২০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পারি। ন্থুযুয়ার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। স্বাপিত হইলে মনকে 
ইচ্ছামত একাগ্র কবিয়া ধ্যানের উচ্চভূমিতে আমর! আরোহণ করিতে 
পারি, আমাদের পাঁধিব মনকে দেবমনে রূপায়িত করিতে পারি । ন্থুযুয়া 
'অবলম্বনেই মুলাধারস্থিত কুগুলিনীশক্তিকে সহশ্রীরে উত্থাপিত করিয়া 
সাধক আত্মার অনস্তন্বরূপ, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ আস্বাদন করেন। 
. শ্বরোদয় যোগের নিয়মে যাত্রীর সময় নির্ধারিত করিলে সবরকম 
দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। এই স্বরোদয় যোগের সাহায্যে 
গুণবান্‌ পুত্র-কন্তা লাভ কর! যায় পূর্বেই মৃত্যুর সংবাঁদ জানা যাঁয়। 

[ এই ম্বরোঁদয় যৌগের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের বিবিধ প্রাণায়াম 
ও নেতি-ঘোৌতি নামক গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । ] 

প্প্রকরোতি অর্যম ইতি প্রকৃতি: সমস্ত কিছু যিনি সৃষ্টি করেন, 
সমগ্র সৃষ্টি যাহা হইতে প্রস্থত, তিনিই প্রকৃতি । তত্ত্রমতে ইনি চিন্ময়ী 
মায়াশক্তি এবং সাংখ্যমতে ইনি জড়প্রকৃতি শক্তি । ইনি সগুণা, সত্বঃ, 
রজঃ ও তমঃ-_এই ব্রিগুণান্বিতা। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্বায় অব্যক্ত 
অবস্থা, ত্রিগুণের বৈষম্য বাঁ বিক্ষোভের ফলেই স্থষ্টি ফুটিয়া উঠে। স্থৃতরাং 
স্বঃ, রজঃ ও তম:--এই ত্রিগুণ ব! ত্রিশক্তির সাহাঁয্যেই প্রকৃতি চেতন 
অচেতন প্রভৃতি স্থষ্টির যাঁবতীয় বস্ত গড়িয়া তোলেন । 

জস্তবগুণ স্বপ্রকাশ স্বরূপ । সত্বগুণকে আরও সহজ ভাষায় বলা যায় 
আত্মশক্তির মূল স্পন্দন। “রজঃ, শব্দের অর্থ শক্তি। স্বতরাং 
রজোগুণকে বলা যায় ক্রিয়াশক্তির মূল স্পন্দন । এই ক্রিয়াশক্তিই 
স্ষ্টিকে গড়ে এবং ভাঙে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহাঁকে বলা যায় 






শক্তির এই তমো-অংশ হইতেই [টি তক্মাত্রের (3০৭ (০৫ 
52৬6 (6170 6195 ) উৎপত্তি । এই মজে হইতেই প্রথমে জগ বর 


যোগশাস্ত্রে দেহতত্ব ও রোগ-নিদান ২১ 


. কারণরূপী মহাঁকাঁশ উদ্ভুত হইয়াছে । “আকাশাৎ বায়ু” এই আকাশ 
হইতেই বাঁসু বা মহাপ্রাণশক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। “আকাশপবনাৎ 
অগ্নিসস্তবঃ”__এ আকাশ ও বাঁুর মিলন হইতেই অগ্নি বা মহা জ্যোতির 
আবির্ভাব । “খর্বাতাগ্রের্জলম্”__-এই আকাশ, বায়ু ও অগ্নির মিলনে 
বরহ্মাগ্স্থিবীজধারিণী অপতত্ব বা কারণবারির উদ্ভব। “ব্যোমবাতাগ্রি- 
বারিতো মহী”-_ আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও বারিতত্বের মিলনে স্থুল মহা- 
্রহ্মাণ্ডের বীজন্বরূপ ক্ষিতিতত্ব হষ্ট হইয়াছে। স্থতরাঁং এই পঞ্চতন্মাত্র 
হইতে হুল পঞ্চভৃত বা সুস্ম মহাত্রঙ্গাণ্ডের উদ্তব। এই স্ক্্ পঞ্চমহাভূত 
আবার পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া স্থল পাঁঞ্চভৌতিক জগৎ অর্থাৎ লক্ষ কোটি 
নীহারিকা, লক্ষ কোটি ছায়াপথ, লক্ষ কোটি সৌরজগত্রূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে ; সৃষ্টির প্রত্যেকটি অনু-পরমাণু সংগঠনের, স্থাষ্টির প্রত্যেকটি 
স্পন্দনের মূলে এই পঞ্চভূতের মীয়া এবং সত্বঃ, রজঃ, তমঃ__এই ত্রিশক্তির 
থেলা। 

সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি মহত্ত্ব বা জমপ্টিবুদ্ধি 
(00701৮61581 11766111861)06 )। বেদমতে স্ষ্টির আদি দেবতাকে বলা 
হয় হিরণ্যগর্ভ । “হিরণ্য” অর্থ দিব্যচেতনা, দিব্যজ্যোতিঃ । এই 
দিব্যচেতনা ও স্বপ্রকাঁশ সত্বগুণের যিনি ধারক তিনিই হিরণ্যগর্ত। 
“হিবণ্যগর্জ; সমবর্তৃতীগ্রে বিশ্বস্ত ধাতা পতিরেক আসীৎ্,”__দিব্যচেতনা 
হইতেই স্থ্টির উত্তব। সুতরাং হিরণ্যগর্ভই স্থষ্টির আদি জনক, ইনিই 
বিশ্ববিধাত|, ইনিই বিশ্বচেতনা (5৮00 6০21 9£ 0015010051)555 )। 

প্রকৃতির দ্বিতীয় সুি_ অহংকার (0101৮615981 ভ/111-20৩)। 

প্রকৃতির তৃতীয় সি পঞ্চতন্সাত্র ( শব্দ, স্পর্শ, দপ, বস ও গন্ধ 
তন্নাত্র ; এই পঞ্চতন্মাত্র ক্ষিত্যাদদি পাঞ্চভৌতিক উপাদানের গুণরূপে 
উহাদ্দের সহিত সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ ) ও পাঁঞ্চভৌতিক জগ্মু অর্থাৎ 
তাহার ইচ্ছাশক্তির কার্ধরূপ অনস্তকোটি বিশ্বব্রন্ধাণ্ড। শক্তির স্থিতি- 


১৩ যোগবলে রোগ-আরোগা 


স্বাপকতাই তমোগুণ বা তমঃশক্তি। এই তমঃশক্তির সাহায্যেই পঞ্চ-. 
ভূতাত্মক ব্রহ্ধাগুগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং স্থা্টি মোটামুটি ভাবে 
সপ্তস্তরে বিভক্ত-_মহতত্ব অহংতত্ব এবং পঞ্চতন্মীত্র বা! পঞ্চমহাভৃততত্ব | 
এই সপ্তস্তর বা সপ্ত তত্বেরই প্রতিরূপ বেদ ও পুরাণের ভূঃ, ভুবঃ, স্বহঃ 
মহঃ, জন:, তপঃ ও সত্য- এই সপ্ত লোক বা সপ্ত ব্রঙ্গাও। এই সঞ্চ 
লোককে আরও সংক্ষেপ করিয়া বলা হয় ত্রিলোক- ভূলোক, অস্তরীক্ষ- 
লোক এবং ছ্যলোক। [এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমাদের 
জঈশোপনিষদ্‌ গ্রন্থে ভ্রষ্টব্য ]। . 

যোগীরা বলেন__“ত্রেলোক্যে যানি ভূতানি তানি সবাণি দেহতঃ”__ 
ভ্রিলোকে যাহা কিছু আছে আমাদের দেহাত্যস্তরেও তাহার সমস্তই 
আছে। আমাদের দেহটিও একটি ক্ষুদ্র ব্রঙ্গাও। পঞ্চতত্বের আদিতত্ 
আকাশভ্ভূত ( 76617517010069 & ১০৪০৪ ) সত্বগুণের সাহায্যে অনস্ত 
ব্রন্ধাগকে ধারণ করিয়া আছে। দেহস্ব আকাঁশভূৃত দেহবিশ্বের ধারক । 
আকাশের বিশেষ গুণ_শব। দেহে শবগ্রহণ-ক্ষমতার অধিকারী 
শ্রবণেন্দ্িয , এই শ্রবণেন্দ্িয়কে কেন্দ্র করিয়াই আকাশভূতের কার্ধকারি- 
তার প্রকাশ। শরীরের সমস্ত আকাশ বা ছিদ্র অর্থাৎ লোমকুপ, শিরা, 
ধমনী, ম্বাযু, মজ্জা প্রভৃতির ফাঁক বা! গর্তগুলি এই আকাশত্ত্ব হইতে উত্তৃত। 

বায়ুভুতে সত্ব ও রজঃশক্তির প্রকাশ । বায়ুভূতের বিশেষ গুণ_প্পর্শ, 
উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত গুণ_শব্দ । এই বাযুই আমাদের ম্পর্শেন্দিয়ে 
স্বখভোগের অনুভব জাগায় । এই বাযুই দেহে প্রাণশক্তি, প্রাণবীজ ও 
প্রীণকোষ নির্মাতা । এই 'বায়ুই দেহের সমুদয় মন্ত্রগুলিকে, দেহের 
রস-রক্তকে সর্বাঙ্গে পরিচালিত করে । 

তেজোভ্ভুভ বা অগ্নিতত্বে রজঃশক্তির প্রকাশ । এই তেজোভুতের 
বিশেষ গুণ-বূপ। উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত গুণ_ শব ও স্পর্শ । 
দেহের এই . তেজোভূতই দৃষ্টিশক্তি বা রূপোপভোগ-ক্ষমতাকে কেন্দ্র 


যোগশাস্ত্রে দেহতত্ব ও রোগ-নিদান ২৩ 


“করিয়া বিশেষভীবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই অগ্নিই আমাদের 
'দেহের শক্তি ও বল। এই অগ্নিই দেহ জঠরাগ্রিরূপে খাগ্যবন্ত জীর্ণ 
'করিয়া দেহে রস-রক্ত উৎপন্ন করে, দেহের তাপ রক্ষা করে, দেহের 
পোষণ ও বর্ধন করে। 

জলভভূত ব| অপতত্বে রজঃ "ও তমঃ শক্তির প্রকাশ । জশভৃতের 
প্রধান গুণ_বস। উত্তরাধিকা বস্ত্র প্রীপ্ত গুণ“ শব্দ, স্পর্শ ও দপ। 
এই অপ তত্ব বা জলভূতের কাধকারিত] অর্থাৎ রসান্বাদনশক্তি ও রসনাকে 
কেন্দ্র করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। শরীরের যাবতীয় রসপদার্থ অর্থাৎ 
রস, রুক্ত, শুক্র প্রভৃতি সমস্ত তরল পদার্থ এই জলভূত হইতে উৎপন্ন । 

পৃ্থাভূত বা ক্ষিতিতত্বে তমঃশক্তির প্রকাশ । ক্ষিতিতত্বের বিশে 
গুণ_গন্ধ; উত্তরাধিকারস্তত্রে প্রাপ্ত গুণ-শব; স্পর্শ, বূপ ও রস। 
স্রাণেক্দ্িয়কে কেন্দ্র করিয়াই পূর্থীতত্বের কাধকারিতার বিশেষ প্রকাশ । 
অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জ1 গ্রভৃতি দেহেব সমুদয় স্থুল পদার্থই পৃর্থীতত্ব হইতে 
উৎপন্ন । র 

যোগশাস্ত্রে আকাশভৃতের যিনি নিয়ন্তী বা অধিপতি, তাহার নাম 
ইজ্দ। “ইন্ধে ভত।নি”-পঞ্চভৃত ইহার প্রভাবেই প্রজ্জলিত হইয়া 
সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ব্যোম এবং আকাশরূপ দেহে সহম 
অক্ষি বিরবাজিত । এই সহম্্ অক্ষির প্রশাসন দ্বারাই ইনি সমগ্র সগ্রিকে 
স্থশীসনে রাখেন । এইজন্য ইহার আর এক নাম সহত্রাক্ষ পুরুব। 
বাযুভূত বা মক্ুততত্বের যিনি অধীশ্বর তাহার নাম বায়ু বা মাতরিশ্থা। 
ইনিই বিশ্বপবিব্যাপ্ত মহাগ্র/ণশক্তি। এই বাযুই বিশ্বলীলায় অন্ুপ্রবিষ্ট 
হইয়! ব্যাষ্টি আধারে ফুটিয়া! উঠেন গ্রাণরূপে। তেজস্তত্বের অধিপতির 
নাম অগ্সি। সমগ্র হট্টিকে ইনি জানেন, এইজন্য ইহার আর এক 
নাম জাতবেদ1। “বূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব”__অব্ূপ স্থফ্টিকে ইনিই 
রূপায়িত করিয়া তোলেন। ইনিই শক্িম্ববপ। ইনিই প্রাণশক্তি 
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প্রবাহের আধার ব্রহ্মাণ্ড ও পিও (ব্যা্টি-দেহ ) গড়িয়া তোলেন। অপ তত্ব 
বা কারণবারির যিনি অধীশ্বর, তাঁহার নাম বরুণ। আনন্ধারা 
বসধারাই নিখিল প্রাণপ্রকাশের মূল প্রশ্রবণ । তাই বেদে বরুণকে বলা 
হয় “অস্থর” । “অস্থ” অর্থ প্রাণ ; মহাপ্রাণলীল! প্রকাঁশের তিনি আধার, 
তিনি বসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ | 

আমাদের এই অতিস্থুল পৃথিবীতেও আঁকাঁশভূতের ক্রিয়া আমাদের 
ইন্দ্রিয়গোঁচর হয় নাঁ। বাঘু আকাশের মত অতি-স্থক্্প নয়, কিন্তু স্থল; 
এইজন্য বাঁযুকে আমরা! চোখে দেখি না, কিন্তু বামুর স্পর্শ অনুভব করি। 
অগ্নি আকাশ ও বায়ুর মত স্থক্ম নয়, আবার জল-মাঁটির মত স্ুলও নয় । 
বিদ্যুৎ, আলো, জ্যোতিঃ প্রভৃতি অগ্নির যাবতীয় বূপই আমাদের 
দর্শনেক্দ্িয় প্রত্যক্ষ করে। স্ৃতরাং অগ্থির স্বরূপ স্থল ও সথক্ষের মাঝা- 
মাঝি। জলভৃতের রূপ মাঁটি-পাঁথরের মত অতি-স্থুল নয়, অর্ধস্থুল ; 
পর্থীভৃতে তমৌভাঁব বা জড়ত্বের বিশেষ প্রকাশ । শক্তির প্রকাশও 
পৃর্থীভূতে স্তব্ধ ; এজন্য মাটি-পাঁথরকে আমরা! শক্তিহীন জড়পদার্থ বলিয়! 
মনে করি। অতিসাত্বিকতা হেতু, অতিস্থস্মতা হেতু আকাশভৃতের 
ক্রিয়াও আমাদের কাছে অপ্রকাশ থাকে । জগত জুড়িয়া, সমগ্র আকাশ 
ব্যাপিয়া আমরা ঝড়, বিদ্যুৎ ও মেঘরূপে বায়ু, আগ্মি ও বরুণ_এই 
ত্রিদেবতা বা' ত্রিশক্তির খেল! বিশেষভাঁবেই প্রত্যক্ষ করি। আমাদের 
দেহ-বিশ্বেও এই ব্রিশক্তি বা ব্রিক্ষেবভারই বিশেষ প্রাধান্য । 


গ্রন্থি-পরিচয় 
সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ড যেমন সপ্তলোক বা! সপ্তস্তরে বিভক্ত, আমাদের দেহ- 
ব্রহ্ধাণ্ও তেমনি সপ্তলোকে, সপ্বস্তরে বিভক্ত। দেহের এক একটি 
স্বান এক এক লোকের, এক এক তত্বের বিশেষ কর্মকেন্ত্র। এই 
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.কমকেন্দ্রগুলির নাম চক্র বা গ্রন্থিস্থান। পাঠকদের ধারণার স্থবিধার 
জন্ত প্রাকৃত সৃষ্টির স্তর-বিন্যাসের নামান্থকরণেই আমর! এই গ্রন্থিগুলিব 
নামকরণ করিয়াছি। হহাদের নাম_মহগগ্রস্থি, অহগগ্রস্থি ব্যোমগ্রস্থি 
বাযুগ্রন্থি, অগ্িগরস্থি, বরুণগ্রস্থি এবং পৃথীগ্রহ্ি। যোগী সাধকের! মানসিক 
্তর-বিভাগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থি বা চন্রস্থানকে মূলাধার, 
স্াধিষ্ঠীন, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচনর প্রভৃতি নামে অভিহিত 
কবিয়াছেন। আমাদেএ আলোচ্য বিষয় মনস্তব নয়, দেহতত__এইজন্যই 
'«প্রাজাপত্যস্ত্রম” প্রভৃতি অর্থ-যৌগিক এবং অর্ধ-আযুর্বেদিক গ্ন্থাদির 
অনুসরণে আমরা গ্রন্থিগুলির নৃতন নামকরণ করিলাম । 
দেহের প্রধান প্রধান গ্রহিগুলির অন্তধুখী রস স্গ্টির ক্ষমতা 
আছে। এই ওন্তরুথী বুস বক্তের সহিত মিশিয়া দেহ গঠন ও দেহের 
্বাস্থ্যরক্ষার কাজে নিয়োজিত হয় ; ইহার সুক্মাংশ দ্বারা মন গঠিত হয়, 
মানসিক পৰিপুষ্টি লাত হয়। দেহের সমূদ্দয় গ্রন্থিই এইভাবে পরম্পরের 
সহযোগিতায় দেহ গঠন এবং মানসিক জীবন গঠনে আত্মনিয়োগ করে। 
পরস্পরের এইরূপ সহযোৌগিতাঁসবেও এক এক দেহে এক-একটি 
গ্রন্থিক্রিয়া বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করে। যে দেহে থে গ্রন্থির বিশেষ 
আধিপত্য তাহাকে সেই গ্রঞ্থিপ্রধান লোক বলা হয়। 
ব্যোমগ্রন্থি বা নভঃগ্রন্থি__দেহের প্রত্যেকটি তত্বের ক্রিয়াই 
সরবদেহব্যাপী, তবুও ইহাদের প্রধান অপ্রধান কর্ণকেন্্র আছে। দেহে 
আকাশ-তব্বের প্রধান কর্মকেন্ত্র কগ্গ্রদেশ। [ বক্ষাস্থি এবং ললাটের 
মধ্যবর্তী স্থানের নামই কণ্প্রদেশ। ] এই কণপ্রদেশেই ব্যোমগ্র'সস্থান। 
ইন্জগ্রস্থি (70105:014 ), উপে্তগ্র্থি (918-7175075 ১, তালুগ্রস্থি 
(79990 ), লাঁলাগ্রস্থি (581: 18795 ) প্রভৃতি কগ্প্রদেশের 
-পৌীঁচটি প্রধান গ্রন্থি এ ব্যোমগ্রস্থির অন্তর্গত। এই ব্যোমগ্রস্থিগুলিৰ 
'অস্তরধী রদ রোগবিষকে নষ্ট করিয়া দেহকে সহসবল রাখিতে বিশেষ 


১৬০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


স্কাবেই সহায়তা করে। এই গ্রস্থিগুলি স্ুস্ব-সবল থাকিলে দেহের 
অন্যান্য স্্াযু গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইতে পারে না। এই গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়! 
রক্তের সহিত যখোচিত অন্তর্খী রস মিশাইয়া দিতে না পারিলেই দেহ 
রোগাক্রান্ত হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রস্থির অন্তরুখী রসের স্থশ্মীংশ দ্বার] মন গঠিত 
হয়, মানসিক জীবন পরিপুষ্টি লাভ করে। ব্যোমতাবে অত্বগুণের 
বিশেষ আধিক্য। এইজন্য ব্যোমগ্রন্থিপ্রধান লোকের মনও হয় 
সাত্বিক বা দেবোপম। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ব্যোমগ্রস্থি ম্বভাবতঃই 
একটু অধিকতর জোরালো! । এইজন্ স্ুম্থ-সবল ব্যোমগ্রন্থিযুক্ত মেয়েদের 
স্বভাবে স্েহ-গ্রীতি-ভালবাসা, নিঃস্বার্ঘপরতা প্রভৃতি সদগুণেরই 
আধিক্য প্রকাশ পায়। 'এই গ্রস্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খল! ঘটিলে অর্থাৎ গ্রন্থিটি 
' কখনও অতিক্রিয়, কখনও অল্পক্রিয় হইলে অথবা দুর্বল হইয়! পড়িলে 
স্বভাবে আর প্রশান্ত ভাব, সাম্যভাব থাকে না। উচ্চ চিন্তা বা কোন 
বিষয় লইয়া! গভীর চিন্তা করার ক্ষমতাও হ্রাস পায় ; বিষাদ ও শিরুদ্যম- 
ভাব মনকে যেন অভিভূত করিয়া রাখে ; অলসতা, কর্মবিমুখতা স্বভাবের 
অঙ্গ হইয়। দাড়ায় । 

বাস্ুগ্রন্থি__বক্ষঃপ্রদেশেই বাযুর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এই বক্ষঃপ্রদেশেই 
বাযুগ্রস্থি অবস্থিত। ফুসফুস, হদ্যন্থ, মঙ্গলগ্রস্থি (110502এ5 ) এবং 
প্রাণকোষ-নির্ধাণকারী গ্র্থি প্রভৃতি পাচটি প্রধান গ্রস্থি এবং অনেকগুলি 
উপগ্রস্থি এই বাযুগ্রস্থির অন্তর্গত ; বায়ুই যেমন দেহের প্রধান রক্ষক € 
পরিচালক, এই বাধুর প্রধান কর্মকেন্ত্র ফুসফুল ও হৃদ্যন্ত্রও তেমনি দেহের 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দায়িত্বশীল গ্রন্থি। দেহের অন্তান্য যন্ত্রের বিশ্রামের 
স্থযোগ আছে, কিন্তু এই যন্ত্দ্য়ের বিশ্রামের সুযোগ নাই। দিবারাত্র 
ইহাদের পরিশ্রম করিতে হয়। এই ছুইটি যন্ত্রের ক্ষণিক বিশ্রাম দেহের 
চিরবিশ্রামে পরিণত হয় । 


গ্রন্থি-পরিচয় ২৭ 


এই বাযুগ্রস্থির অন্তর্গত গ্রস্থিগুলি সুস্থ-সব্ল থাকিলে দেহের সমস্ত 
কাই হুচারুবূপে সম্পন্ন হয়, দেহের কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে না। 
এই গ্রস্থিগুলি হূর্বল হইয়া পড়িলে দেহের অন্য কোন গ্রন্থি মে অভাব 
পূরণ করিতে পারে না; দেহের ন্বায়ু, ধমনী এবং অন্যান্য যন্ত্রগুলি তখন 
'আর সঠিকভাবে সক্রিয় হইতে পারে না, দেহ রুগ্ন হইয়! পড়ে । 

এই বাযুগ্রস্থি যাহার স্প্ব-সবল সে হয় আত্মজয়ী, মনোজয়ী এবং শুদ্ধ 
শান্ত মহাঁকর্মী। এইকপ ধীর-স্থির, মনৌজঘী মহাকর্মীরা মন্ুম্যসমা্জের 
শ্রদ্ধা বিশেষভাবেই আকর্ষণ করেন। ইহারাই বাধুগ্রস্থিপ্রধান লোক। 
এই বাযুগ্রন্থি যাহাদের মাঁঝে বিশৃঙ্খল তাহারা হয় অস্থিবমতি, 
অতিপ্রলাপী, অকৃতজ্ঞ, রুতদ্ন, ক্রতগমনশীল এবং কশ। 

অগ্মিগ্রন্থি_প্রীহা, যকৃত, হুর্যগ্রন্থি বা অগ্র্যাশয় ( চ81007685 ). 
শুক্রগ্রন্থি (90078716781 07 4১৫16108] 0181705 ) প্রভৃতি পীচটি, 
প্রধান গ্রন্থি দেহস্থ অগ্রি-দেব্তার প্রধান কর্মকেন্্র। অগ্নিদেবতার 
অপ্রধান কর্নকেন্দ্র অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পাচকরস উৎপন্নকারী ক্ষত ক্ষুদ্র 
উপগ্রস্থিগুলি সমগ্র উদরপ্রদেশ বা পাকস্থলী জুড়িয়াই বিদ্যমান । 

অশ্রিরূপী সূর্ধ পৃথিবীতে যদি প্রয়োজনীয় উত্তীপ পরিবেষণ না 
করিতেন, তাহ! হইলে এই পৃথিবীতে গাছপালা, জীব্জন্ত, মানুষ 
প্রভৃতি কোন প্রাণীরই আবির্ভীব সম্ভবপর হইত না; পৃথিবী কঠিন 
বরফকুপে পরিণত -হইত--পৃথিবীর কোথাও প্রাণম্পন্দনের চিহ্ন, 
ফুটিতে পারিত না। দেহস্থ অগ্রিদেবতাঁও ঠিক এমনিভাবে দেহে প্রাণকে 
সপ্তীবিত রাখেন । এই অগ্নি যেদিন আর দেহে তাপ বিতরণ কৰিতে 
পারে না, সেদিন দেহের প্রাণম্পন্দন নিভিয়া যাষ, দেহ মৃত্যুর দ্বারা 
কবলিত হয়। 

এই অগ্নিগ্রস্থি যে অন্তর্থী রস উৎপন্ন করে উহা! আধুনিক 
বাসায়নিকদের আবিষ্কৃত শক্তিশালী নাইট্রিক এসিড ( টবঃ01০ 4০1 ), 


২৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


হাইড্রোক্লোরিক এসিড (75410011011 4১০0 ), সাল্ফিউরিক 
এসিড € 501015000 4০1৫ ) প্রভৃতির মত ভয়াবহ দাঁহিকাশক্তি- 
সম্পন্ন । যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি উপাঁদান দ্বারা রাসায়নিকরা 
এসিড তৈয়ারী করেন সেই উপাদান আমাদের দেহের মাঝেও আছে। 
আমাদের দেহস্থ অগ্নিদেবত! উহার সাহায্যে নিজের যন্ত্রশীলা-স্বরূপ 
-অগ্রিগ্রস্থিগুলি হইতে অগ্রিরস বা এসিড স্থট্টি করেন। এই অগ্রিরসই 
পাঁচক বস, পিত্তরস, অগ্রস প্রভৃতি নামে খ্যাত। দেহের এই অগ্সিই 
দেহে তাঁপ রক্ষা করিয়া দেহ্যন্ত্রগুলির পরিচালনায় সাহায্য করে, ভুক্ত 
অন্নকে দগ্ধ করিয়া উহাকে রস-রক্তে পরিণত করে ) দেহের মাংস, মেদ, 
অস্থি গ্রভৃতি গঠনে সহায়তা করে । 

এই অগ্নিপ্রধান লোকেরা হয় মহা-তেজন্বী, মহা-উদ্যমী, নিরলস, 
মহাকর্মী। জনসাধারণের উপর নেতৃত্ব করার ইহাঁদের আশর্য ক্ষমতা 
খাকে। এই অশ্বিগ্রস্থিপ্রধান লোকের ভিতর হইতেই বাজনৈতিক নেতা, 
যুদ্ধনেতা, যুদ্ধপ্রিয়- সেনীপতিমগ্ডলীর আবির্ভাব হয়। এই গ্রস্থিক্রিয়ায় 
বিশৃঙ্খলা ঘটিলে এই অগ্নিগ্রস্থিপ্রধান লোকের উদ্যম-উৎসাহ, ইহাদের 
. দৈহিক তেজঃশক্তি নিয়োজিত হয় কামের সেবাঁয় অথবা ঝগড়া-বিবাদ 
| গ্রভৃতি সামাজিক অহিত অনুষ্ঠানে । ইহাদের দত্ত-অহংকাঁর এমন 
উগ্রভাবে প্রকাশ পায় যে অন্তবঙ্গ আত্মীয়ন্বজনের চিত্তও ইহাদের প্রতি 
বিরূপ হইয়া উঠে। সামান্য অস্থবিধা বা শারীঘ্িক ক্রেশ উৎপন্ন হইলেই 
ইহারা অত্যন্ত অস্থির ও অসহিষ্ণু হইয়া! পড়ে । আহারাদি বিষয়ে ইহারা 
প্রায় সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পাবে না, এই জন্য ইহারা প্রায়ই 
“পেটরোগা' হয়। 

বকুণগ্রন্থি--মৃত্রগ্রস্থি (707 ), প্রজাপতিগ্রন্থি [ পুরুষ-দেহের 
পিডগ্রন্থি (76565 ), কন্দপরগ্রন্থি (121951506 £1817 ), মানগ্রস্থি 
€ 0:08 81870 ), এবং নারীদেহের মাতৃগ্রস্থি (0৮৪1৮ ), 


গ্রন্থি-পরিচয় ২৯ 


রতিগ্রস্থি (88017011755 &18770 ), মিথুনগ্রন্থি (9115615 8104 ) ] 
প্রভৃতি নিম্োদরের পাঁচটি প্রধান গ্রস্থিকে এক কথায় বল! হয় বরুণপ্রস্থি। 
অন্যান্স দেহরক্ষী জীবাণুউৎপাদনকারী ক্ষুত্র ক্ষুত্র উপগ্রস্থিগুলি 
€ [.51001)800 £191705 ) এই বরুণগ্রস্থির অন্তর্গত। অপতত্ব বা 
কারণবারি হইতে যেমন সৃষ্টির উদ্ভব, তেমনি এই বক্ুণগ্রস্থির অস্ত 
রসে সন্তানবীজ শুক্রকীট উৎপন্ন হইয়া স্থষ্টিধারা অব্যাহত রাখে। 
এই বরুণগ্রস্থি-নিঃস্থত রসধাতু হইতে, শুক্র হইতে দেহের সমস্ত উপাদান 
_ ল্সীয়ুঃ তন্ত, কোষ, মাংস, মজ্জা, অস্থি, প্রভৃতি সমস্তই গঠিত হইয়া 
উঠে। বকুণগ্রস্থির আর এক নাম “সোমগ্রন্থি' | “সোম' শব্দের অর্থ 
জল এবং অত প্রভৃতি । জল বা অপ তত্বের অধীশ্বর বরণ । এই জন্তই 
বরুণগ্রস্থিকে সোমগ্রস্থি বলে। ছ্যলোক বা অমৃতলোকের আর এক 
নাম সোমলোক। মন্তকের ভর্ধস্থানই দেহত্রদ্াণ্ডের ছ্যলোক। এই 
্যুলৌক ও মস্তিষ্কের উর্ধ্ব অংশেও একটি ব্যোমগ্রন্থি আছে, উহার বিবরণ 
যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে । 
এই বকুণগ্রন্থিপ্রধান লোকের ব্যবহারে খুব সহৃদয়তা প্রকাশ পায় । 

ইহাদের মিষ্ট ব্যবহার ও খিষ্ট বাক্যে জনসাধারণ বিশেষ তৃপ্রিনাভ 
ঝরে। এই গ্রন্থিগ্রধান নর-নারীর দেহ বিশেষ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়। ইহারা 

ঘ কাজে হাত দেয় তাহাতেই উন্নতি লাভ করিয়া বৈষয়িক জগতে 
'প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারিবারিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ইহারা বিশেষ 
পারদশিতা প্রদর্শন করে। এই গ্রস্থিক্রিযায় বিশৃঙ্খলা ঘটিলে নর-নারী 
হয় স্বার্থপর, পরশ্রীকাতির, পরছিত্রান্বেষী, পরনিন্পুক এবং কাম-ক্রোধ- 
পরায়ণ।, 

পৃথীগ্রন্থি-_অস্থি ও মাংসময় স্থল দেহ উৎপাদনই পৃতবীগ্রস্থির 

কারকারিতার ফল। শক্তির প্রকাশ, শক্তির কার্যকারিতা! পৃর্থীগ্রস্থিতে 
স্তব্ধ, সুতরাং পৃর্থীগ্রন্থি সম্বন্ধে বিশদ আলোচন! নি শ্রয়োজ ন। 


৩৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


: “পৃথ্বীগ্রস্থিপ্রধান লোকের দেহটি হয় রক্ত, মাংস ও মেদাঁধিক্যে একটু 
তান । স্বভাব-চরিত্রে ইহীর1! বিশেষ উদার এবং সহিষুঃ। কোন কিছু 
অর্জনের জন্য ইহাদের ভিতর তীব্র ব্যাকুলতা! বাঁ উদ্যম-উৎসাহ প্রকাশ 
পায় না; গো-যানের মতই ইহাদের জীবন-রথ জীবনপথে ধীরে-্থস্থে 
চলিতে থাকে । জাগতিক কোন সমস্তা দ্বারা ইহারা মনকে ভারাক্রান্ত 
করে না; বিবাদ-বিরোধ এবং ছুশ্চিস্তা-দুর্ভাবনা ইহারা যথাসাধ্য 
এড়াইয়া চুলে । 

এই গ্রস্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইলে এই গ্রন্থিপ্রধান নর-নারীরা 
একটু স্বার্থপর হইয়া উঠে, ভোগবিলাসের প্রতি ইহাদের চিত্ত অত্যাসক্ত 
হয়। 

অকুংগ্রন্থি-_দেহব্রঙ্গাণ্ডে অহংতবের স্থান ললাটপ্রদেশ । শিবসতী- 
গ্রন্থি (04601550180), দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি, 
বিচারশক্তি, স্বৃতিশক্তি, প্রভৃতি পঞ্চেন্দরিয়শক্তির পরিচালক পাঁচটি প্রধান 
গ্রস্থি এই অহংগ্রস্থির কর্মকেন্দ্র। আমাদের অহং বা আমিত্ব যেমন। 
জীবনের সর্ববিধ ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করে তেমনি এই অহংগ্রস্থির'3: 
ব্যোম, বাু প্রভৃতি দেহস্থ পঞ্চগ্র্থির উপর কর্তৃত্ব বিদ্যমান € 
এই পঞ্চগ্রন্থির দৌষ-ত্রুটী-ছূর্লতা অহংগ্রন্থি যথাসাধ্য সংশোধন 
কবে। 

এই অহংগ্রস্থিগ্রধান লোকের ভিতর হইতেই উচ্চ প্রতিভা, শ্রেষ্ট 
সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক সাধু-মহাত্মার 
আবিরাাব ঘটে। গ্রস্থিক্রিয়ায় বিশৃঙ্খল৷ ঘটিলে স্বভাবে নীচতা' 
শঠতা, হৃদয়হীনতা, দুষ্টবুদ্ধি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ॥ ৃ 

মহগগ্রন্থি__ললাটপ্রদেশস্ব অহগগ্রস্থিগুলির কিঞ্চিৎ -উর্ধের 
সোমগ্রন্থি, বৃহস্পতি বা দেবক্ষগ্রস্থি (78065101800 ), কুদ্রগ্রস্থি, 
সহম্রারংগ্রস্থি প্রভৃতি পঞ্চগ্রস্থি অবস্থিত। ইহারা সকলেই মহত্গ্রস্থির' 


গ্রন্থি-পরিচয ৩১ 


অন্তর্গত এবং মহত্গ্রন্থিব প্রধান কর্মকেন্দ্র। মহতগ্রস্থির এই কর্মকেন্জ 
গুলিই মহৎ ভাবধাবা, উচ্চ ভাবধাব! স্প্ির কাবখানা । এই মহত্ভাৰ, 
উচ্চভাবের প্রকাশেই মানুষেব দেবজন্ম লাভ হয, মানুষ দেবভাবাপন্ন 
হইযা উঠে। এই মহত্গ্রস্থিগুলিব অন্তর্মুথী বসের নাম লোমধার!। 
এই সোমধাঁবা বা অমৃতধাব মস্তক হইতে নামিযা আসিযা দেহের সমুদ্ষ 
গ্রন্থিকে, দেহেব সমুদয স্াযুমগ্ডলীকে সবল সমস্থ ও প্রাণবান্‌ বাখিন্ছে 
সাহায্য কবে। 

এই গ্রস্থিগ্রধান লোৌকহ আমাদেব পৃথিবীতে মহাপুরুষ বা অবতার 
পে পূজিত হন। ইঠাবাই ভূ দেবতা, মত্ত্যজগতেব মহাব্রাক্মণ। 
ভগবত্প্রীপ্তি বা আত্মন্বৰপ অন্ততবেব অপাথিব আনন্দ ইহাঁবাই জীবনে 
আস্বাদন কবেন। ইহাদেব নিৰলঙ্ক চবিত্রে কখনও কলঙ্কের বেখাপাত 
হযনাঁ। সংসাবেখ, ভোগজগতেব পঙ্কিলতা, অস্তচিত ইহাদেব স্থসংস্কৃত 
মনকে, শুদ্ধ মনকে কখনও স্পর্শ কবিতে পাবে না। একাধারে ইহারা 
মহাজ্ঞানী ও মহাঁপ্রেমিক। দৈহিক বোগ, শোক, দৈহিক সবলতা- 
দুর্বলতা এই গ্রন্থি-ক্রিষাব উপব কোন গ্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে না। 
স্ৃতবাং ইহারা চিরকগ্রই হউন বা স্বাস্থ্যবান হউন, জীগতিক বোগশোক 
ইহাদেব স্বভাবে কখনও বৈষম্য বা বিকাব সৃষ্টি কবিতে পাবে না। 
সাধারণ মান্থষের মাঝে এই মহত্গ্রন্থিব ক্রিযাঁ অস্ফুট থাকে । 

এই মহত্গ্রস্থিস্থানেব অব্যবহিত উর্ধ্বেই ব্রহ্গবন্ধ। এই ব্রহ্থরপ্কই 
দিব্যাকাশ ও দেহাঁকাঁশকে যুক্ত রাঁখিযাছে। এই ব্রহ্গবন্ধ বা সহম্রীক 
প্রদ্দেশেই গুণাতীত ভূমি, চেতনাব অনন্ত পাবাবাব। চেতনার এই 
অনস্ত পাবাবাবে, চেতনাব এই পবমোর্ধস্বানে বিজ্ঞানঘন চেতনার 
( 01556081150 5070$010911575555 ) আধাব যোগশাস্ত্রোক্ত কৈলাঙ্- 
পর্বত অবস্থিত। এই কলুষমুক্ত কৈলাস বা বিজ্ঞানঘন 
দ্িবযচেতনাই পরমশিব ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান-ভুমি | 


৩২ যোগবলে রোগ্য-আরোগ্য 


প্রত্যেক মানুষের মাঝেই যে এক-একটি গ্রস্থিরই বিশেষ প্রাধান্ত- 
থাকে তাহা নয়, অনেকের মাঝে আবার একাধিক গ্রন্থিরও বিশেষ, 
প্রাধান্ত থাকে। ইহাদিগকে বলে “মিশ্রগ্রঞ্চিপ্রধান লোক। একাধিক 
গ্রন্থির গুণ ও দৌষ ইহাদের মাঝে সমানভাবে প্রকাশ পায় । আমাদের 
এই রোগারোগ্য গ্রন্থে গ্রস্থিতত্ব লইয়া আর আরধক আলোচন! 
নিশ্রয়োজন। [ যোগীদের গ্রন্থিতত্ব লইয়া ভবিষ্যতে আমাদের একখান! 
পৃথক পুস্তক রচন। করার ইচ্ছা আছে। ] 

পাশ্চাত্য গ্রন্থিতত্ব আমরা! মোটামুটি অধ্যয়ন করিয়াছি। পাশ্চাত্য 
গ্রস্থিতত্ববিদ্র1 তাহাদের, এই নৃতন আবিকার লইয়া বালকের মত খুব 
উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের মতে ব্যক্তিত্ব বলিয়৷ কিছু নাই, 
গ্রন্থিতীব দ্বারাই .মান্ধষের জীবন, মান্ছষের ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। 
ভারতে গ্রস্থিতত্বের আবিষ্কার নূতন নয়, উহা! অতি প্রাীন। ভারতীয় 
গ্রন্থিতত্ববিদূদের মতে দেহ্যন্ত্বের পিছনে যে যন্ত্রী আছেন সেই মন্ত্রীর 
ইচ্ছাতেই দেহস্থ গ্রশ্থি পরিচালিত হয়। স্থতরাং গ্রন্থিগুলি দেহাধীশের 
কর্মকেন্দ্রন্ব্ূপ | পাশ্চাত্য গ্রপ্থিতন্ববিদ্রা ভারতীয় গ্রন্থি তন্ববিদ্দের মত 
অন্তরূষ্টি এখনও লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তাহাদের গ্রস্থিতন্ 
এখনও পর্যন্ত পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয় নাই। 

গ্রন্থিতন্ব সম্বন্ধে অন্যান্য, বিশদ বিবরণ আমাদের “সহজ যৌগিক 
ব্যায়াম? গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ] 

এই শ্বধ্যায়ে দেহতত্ব উপলক্ষ্যে স্থষ্টিতত্বের বর্ণনায় আমরা 
বায়ু, অগ্নি ও বরুণ দেবতার কার্ধকারিতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিয়াছি । এই ত্রিদেবতাই প্রাকৃত স্থষ্টির বিধাতা । এই ত্রিদেবতা যখন 
প্রকৃুপিত হন, তখন স্থষ্টি ধংস হইয়া যায়। আমাদের দেহস্থ এই: 
ত্রিদদদেবতাও দেহের প্রাণনক্রিয়া, দেহের তাপরক্ষা, দেহের রস-রক্তার্দির 
সাহায্যে দেইগঠন, দেহপালন 'ও দেহপুষ্টির বিধান করেন। দেহস্থ এই 


আয়ুবেদে দেহতত্ব ও রোগ-নিদান ৩৩ 


কৃত্রদেবতার সামান্য প্রকোপে দেহ হয় অনুস্থ, বিশেষ প্রকোপে দেহের 
সতত্যু। যোগশাস্ত্বরে আসন-ুত্রা-প্রাণায়াম_এই ত্রিদদেবতার 
নাকে সাম্যাবস্থায় বরাখিবার অব্যর্থ উপায়। এইজন্যই আমর! 
জোরের সহিত পুনরায় বলিতেছি__শুধু আধ্যাত্মিক উগ্লতির জন্য 
অয়, ব্যাধি, জর। ও বার্ধক্যমুক্ত চিরত্তরুণ দেহ গঠনে, শক্তিশালী 
মন গঠনে যোগবিদ্যাই আমাদের প্রধান সহায়। এই বোগ- 
বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানবজাতি চিরদিনের মতো! 
জরা, ব্যাথি ও অকালমৃত্যুর কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে__ 
দুঃখ ময় মর্ত্যজীবন আনন্দময় হইয়| উঠিবে। 


আয়ুরবেদে দেহতত্ত্ব ও রোগ-নিদান 

আফুর্বেদ ও যোগশান্ত্র উভয়েই বেদমাতার সন্তান । এইজন্যই এই 
শীস্ত্বয়কে আমর! সহোদর ভ্রাতা নামে আমাদের বইয়ের ভূমিকায় 
উল্লেখ করিয়াছি । অথর্ববেদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিকিৎসা-প্রণালী এবং 
ওঁষধ প্রভৃতির নাম, ও গুণাগুণ সংগৃহীত হইয়া একলক্ষ গ্নোকসমন্থিত 
ব্রক্মসংহিভ1 নামে প্রথম আযুর্বেদ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগেই এই ব্রক্ষলংহিতাকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক আমুর্বেদ -গ্রস্থ 
রচিত হয়। বিরাট আমুর্বেদ-সাহিত্যের বিস্তৃতি এবং উহার জনপ্রিয়তার 
জন্য আমুর্বেদ পঞ্চমবেদ্দ নামে অভিহিত। মহাভারতের যুগের, পূর্বেই 
চরক, সুশ্রত প্রসৃতি খ্যাতনামা আযুেদ-গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। 
নুশ্রতসংহিতায়, তদানীস্তন': ভারতের অস্ত্রচিকিৎসা-প্রণালী ব্িত 
হইয়াছে । মহাভারতের যুদ্ধবর্থনুরৈ মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই-_ 
যে-সব সৈম্ের পা আহত হইয়া বা অস্থি ভঙ্গ হইয়! অকর্মণ্য হইত,' 

যো--৩ 
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চিকিৎসকেরা সেই পা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কাটিয়া উহার স্থানে 
লৌহ-নিষ্ষিত পা জুড়িয়! দিতেন । কালের কুটিল প্রবাহে এবং বৈদেশিক- 
দের আক্রমণের ফলে অস্ত্রোপচারের এই-সব পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে 
এবং আধুর্বেদ-গ্রস্থাবলীর অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে । এঁতিহাঁসিক 
যুগের চক্রপাণি প্রভৃতি আফুর্বেদাচার্যদের গ্রন্থে সুশ্র্ত-সংহিতাঁর যে-সব 
অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সুশ্রত-সংহিতার প্রচলিত সংস্করণে সেই-সৰ অংশ 
নাই ; ইহাতেই প্রমাণিত হয়_ ধ্বংসমূখ হইতে যে-সকল প্রাচীন আম্বেদ- 
গ্রন্থ রক্ষা পাইয়াঁছে, তাহাও পুর্ণাঙ্গ নয় । এই ধ্বংসাবশিষ্ট আমুর্বেদ-গ্রস্থও 
জগতের বিশ্ময়ের সামগ্রী । স্থপ্রাচীন ব্যাবিলন, গ্রীক, মিশর সভ্যতার 
যখন জন্ম হয় নাই, স্ুদ্ূর অতীতের বেদ-বেদান্ত-জ্ঞানদীপ্ত ভারতে 
স্বসংহত গভীর গবেষণামূলক আযুর্বেদেরও প্রচলন ছিল। এক কথায় বল 
যায়__ ভারতের এই আযুবেদ-শান্ত্ব পৃথিবীর চিকিৎসা-শাস্ত্ের জনক । 
ভাবতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি দ্বার প্রাচীন গ্রীক ও মিশরের চিকিৎসা- 
পদ্ধতি কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল কোলক্রক প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্ডিত- 
গণ-নিজ নিজ গ্রন্থে বিশেষভাবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 


বর্তমান যুগে নেপাল ও ভারতের বিভিন্ন প্রদ্ধেশে যে-সব মৌলিক 
আয়ুরেদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে $উহার মোট সংখ্যা সহম্েরও বেশি । 
ধ্বংসাবশিষ্ট এই আমূর্বেদ-শান্ত্গুলি দেখিয়াই মাঁমরা অনুমান করিতে 
পারি-_আযুর্বেদাচার্ধের কি বিরাট আযুর্ধেদ-সাহিত্য গড়িয়া! তুলিয়া- 
ছিলেন। আমুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বগভীর 
গবেষণা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে 
কম সমৃদ্ধ নয়; বরং রোগের কারণাদি নির্ণয় প্রভৃতি কোনো কোনো 
বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণা হইজে আমুর্বেদের গবেষণা! 
অধিকতর বৈজ্ঞানিক । এক্সরে ( %-1৪5্ ) প্রভৃতি বিজ্ঞানের দাঁনগুলি 


আয়ুবেদে দেহতত্ব ও রোগ-নিদান ৩৫ 


বাদ দিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন কোনে! নৃতন বিষয় আজ 
পর্যন্ত সংযোজিত হয় নাই যাহা! আযুবেদীচার্ধদের অগোচরে ছিল ন! 
যাহা! লইয়া আমুর্বেদীচার্ষেরা কোনোরূপ গবেষণা করেন নাই। টীক! 
দেওয়ার প্রথাকে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির দান বলিয়া 
আঁমর। মনে করি-কিস্তু ইহা সত্য নয় । অতি প্রাচীন অথর্ববেদের 
যুগ হইতে আমাদের দেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। 
শীতের শেষে গরমের প্রারস্তে বসন্তের টীকা দেওয়া হইত। নিদান 
(0৪8০০1০5), অস্ত্রচিকিৎসা (১81£615), ওষধ-প্রত্ততি বিদ্যা 
( 61১90008,০91985 ), শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (€ 412800005 ) শরীর- 
বিজ্ঞান ( 25055101985 ), শিশু-চিকিৎসা, (0601800155১, ধাত্রী- 
বিদ্যা ( 1101016ডে ), ওউধধ-ব্যবস্থা পদ্ধতি ( 161০৪1 ]115- 
91061, ), বিষয়যন্ত্র (0051০010985 )১ রসায়ন (01061005500) 
বাজীকরণ ( £01019065880 ) প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যত শাখা- 
প্রশাখা আছে সৰ বিষয় সম্বন্ধেই আমুর্বেদে পুথক পৃথক মৌলিক গ্রন্থ 
আছে এই-সব আমুর্বেদ-গ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া যদি যুগোপযোগী ভাৰে 
মংস্কীর করির! লওয়া হয় এবং ওুঁষধ প্রস্তুতিতে আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের 
সহায়তা নেওয়া হয়” তাহা হইলে আফুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা-পদ্ধতির স্থান অনায়াসেই অধিকার করিতে পারিবে । 

শতগ্রধান পশ্চিমদেশের তীব্র শক্তিশালী উধধ আমাদের এই গরম 
দেশের উপযোগী নয়। আমাদের এই গবম দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্বের 
বিধি ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক | স্বাধীন 
ভারতের চিকিৎসকদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ঠই আমব! 
আমুর্ষেদ সাহিত্য সম্বন্ধে য্কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখ করিলাম । 

যে পাঞ্চভৌতিক তত্বের সাহায্যে ভারতীয় যোগদর্শন স্থটিতত্ব ও 
দেহতত্বের বর্ণন! দিয়াছে আমূর্বেদও সেই পাঞ্চভৌতিক তত্বকে স্বতঃসিষ্ক 


৩৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সত্যরূপে গ্রহণ করিয়! উহার সাহাষ্যেই দেহতত্বের ব্যাখ্যা! করিয়াছে এবং. 
দেহব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়াছে । 

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈ: সোমস্থানিলা যথা । 

ধারয়স্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥ 

স্থশ্রুত, ২১।৮ 

_সৌঁম, সুর্য, অনিল অর্থাৎ বরুণ, অগ্নি ও বাষু এই ত্রিদেবত যেমন বিশ্ব 
হ্যট্টি এবং বিশ্বের রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন, তেমনি আবার এই 
ব্রিদেবতাই দেহবিশ্বকে পালন ও পোষণ করিতেছেন। দেহস্থ এই 
ব্রিদদেবতার নামই আযুর্বেদমতে_ বায়ু, পিত্ত ও কফ। 


বায়ু 

বাস্বু_“বাস্ুরামুর্বলং বাযুর্বাধু্ধাতা শরীরিণাম”-_বায়ুই আমাদের 
আযুত্বরূপ, বাযুই দেহের বলম্বরূপ, বাযুই শরীরের বিধাতা অর্থাৎ 
পরিচালনকর্তা। এই বামু “পঞ্চধা গ্রবিভতক্তং শরীরং ধারয়তিঃ_ 
পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া! শরীরকে ধারণ করিয়াছেন। “হৃদি প্রাণে! 
গুদেছপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ, উদানো কঠদেশস্থো, ব্যানঃ 
সর্বশরীরগঃ” হ্দয়ে প্রাণ, গুহদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কগ্ঠদেশে 
উদান এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যানবায়ু অবস্থিত । র 

প্রাণবান্ধু প্রাণবাযুর কাঁজ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ 
ও শ্বাম ত্যাগ, হদ্যন্ত্র পরিচালন, খাছ্যবস্তকে উদরে প্রেরণ, ধমনীর 
সাহায্যে সর্বাঙ্গে রক্ত পরিচালনা, শিরা ও ন্বাযুগ্ডুলিকে স্বীয় কর্তব্যে 
প্রবৃত্ত কর! প্রভৃতি । 


বায়ু ৩৭ 


অপান বামু_অপান-বাঁযুর প্রধান কাজ প্রাণ-বাযুকে আকর্ষণ 
করিয়। প্রাণ-বায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় সহায়তা করা ; মল, মৃত্র, শুক্র 
গ্রভৃতিকে অধঃপাঁতিত করিতে সাহায্য করা, নারীদেহে সন্তান পোষণ, 
সম্তান ভূমিষ্ করার ব্যবস্থা করা রজঃনিঃসারণ প্রভৃতি ক্রিয়াও অপান- 
বায়ুর কর্তব্যের অন্তর্গত। 

সমান বায়ু _সমান্‌ বাঁষু জঠরাগ্রি অর্থাৎ পাচক-পিত্বকে সক্রিয় 
রাখে। পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ খাগ্যের পাকস্থলী হইতে গ্রহণী-নাড়ীতে 
অর্থাৎ_ উ্ধ্ব-অস্ত্রে গমনে সমান-বায়ু সহায়তা করে এবং ভর্ধ্ব-অস্ত্রের 
পাঁচকাগ্সিকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া খাগ্য জীর্ণ করিতে সাহায্য 
করে। জীর্ণ খাদ্যের সার ও অসার ভাগ পৃথক করিয়া অসার ভাগ 
বৃহদন্ত্ররে ভিতর দিয়! মলনাড়ীতে প্রেরণ করে। প্রাণ-বাযু ও অপাঁন- 
বায়ুর ক্রিয়ার সমত! রক্ষা করার দায়িত্বও এই সমান-বাযুর | 

উদ্দান-বায়ু_উদানবাযুর সাহায্যে মানুষ শব্দ করে, কথা বলে, 
গান করে। এই উদান-বায়ুর স্ুক্্ীংশই মন-বুদ্ধি ও স্বৃতিশক্তিকে পুষ্ট 
কবে। যোৌগশান্্ব মতে এই উদ্দান-বায়ুর সাহায্যেই কুণডলিনী সহম্রার 
অভিমুখে অগ্রসর হয়; এই উদান-বাষুর সাহায্যেই সাধকের মন 
অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করে। 

ব্যান-বায়ু_শরীরের বস-রক্তকে প্রয়োজনমত সর্বশরীরে ভ্রুত 
পরিবেশন করা, শরীরের সঙ্কোচন-প্রসাঁরণ, মস্তিষ্কে রক্ত প্রেরণ, দেহ 
হইতে ঘর্মাদি নিঃসারণ প্রভৃতি ব্যান-বাঁযুর কাজ। ভ্রুদ্ধঃ সঃ কুকুতে 
রোগান্‌ প্রায়শঃ সর্বদেহগান্‌ ; যুগপৎ কুপিতা৷ এতে দেহং ভিন্দুরসংশয়ম্‌” 
-_-এই ব্যান-বায়ু কুপিত হইলে সবদেহগত রোগ উপস্থিত হয়) 
যুগপৎ পঞ্চবায়ু কুপিত হইলে দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাতে কোনো 
মংশয় নাই । 


পিত্ত 

“পিত্ত শরীরাস্তক তেজঃপ্রধান পঞ্চভৃত'_দেহস্থ শরীরগঠনকারী 
আগ্ররসই পিত্ত নামে অভিহিত। “দর্শনং শক্তিরুম্মা চ ক্ষুততৃষ্ণ 
দেহমার্দবং ) প্রভা প্রসাদে! মেধ! পিত্তকর্মাহবিকারজম্” € চরক )- 
দৃষ্টিশক্তি বিধান, শারীরিক বল বিধান, শরীরের তাপ রক্ষা, ক্ষ্ধা-তৃষ্ণা 
জাগ্রত করা, দেহের মৃছুতা সম্পাদন, দেহের দীপ্তি রক্ষা, মেধাবুদ্ধিতে 
সহায়তা কর', দেহস্থ অধিকারী অর্থাৎ বিশুদ্ধ পিত্তের করণীয় কাজ! 
এপিত্তং পঞ্চধ! গ্রবিভক্তং অগ্নি কর্মণোহনুগ্রহং করোতি'_-এই 
পিতই পাচভাগে বিভক্ত হইয়া দেহের যাবতীয় অগ্রিক্রিয়ার কাজ সম্পাদন 
করে। এই পঞ্চপিত্তের নীম--পাচক পিস্ত, রঞ্জক পিত্ত, সাধক পিক্ত, 
আলোচক পিত্ত ও ভ্রাজক পিস্ত । 

পাচক পিত্ত-_-পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, যোগশাস্ত্রের ভাষায় স্গ্রস্থি 
স্থানে (08190165895 ) উৎপন্ন হয়। খাগ্যব্স্ককে জীর্ণ করা, খাঁছ্যেক 
সারভাগকে রসে পরিণত করিয়া উহার অসার অংশকে, মৃত্র, পুরীষ ও 
ঘর্ম হইতে পৃথক করিয়া, দেহে উপযুক্ত তাপ সৃষ্টি করিয়া রোগবিষ নষ্ট 
করা এবং তাপ-মানের সমতা রক্ষা করিয়া দেহরক্ষাকাবী এবং 
দেহপৌষণকারী কমি অর্থাৎ জীবাণু স্থিতে সহায়তা করা! এবং অন্যান্ত 
পিত্তকর্মে সাহায্য করাই এই পাচক পিত্তের কাজ। এই পাচক পিস 
হুষ্ট হইলে অজীর্ণ, অস্ত, কোষ্টবদ্ধতা, উদরাময় প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয় । 

রূগ্জক পিস্ত-_যরুতে উৎপন্ন পিত্তের নামই রঞ্কক পিত্ত। পাঁচক 
পিত্ত জীর্ণ অন্নের সারভাগ রসকে সমান বাষুর সাহায্যে যকৃতে প্রেরণ 
করে। যকৃত রঞ্জক পিত্তের সাহায্যে এ খাগ্রসকে শোধন করে। এ 
শোধিত খাগ্যরসে আরও কিছু পরিমাণ রঞ্জক পিত্ত মিশ্রিত হইলে এ 
খাগ্যরসে রাসায়নিক ক্রিয়া! উপস্থিত হয় এবং উহ] বক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া 
বৃক্তে পরিণত হয়। খাগ্যকে রঞ্চিত করিয়া! রক্তে পরিণত করে 
বলিয়াই ইহার নাম রঞ্ক পিত্ত । এই রঞ্ক পিত্তের বাকি অংশ উদরম্থ 


পিত্ত ৩৯ 


খাছ্যবস্তকে জীর্ণ কবিবার কাজে নিয়োজিত হয়। এই বপ্তক পিত্ত দুষ্ট 
হইলে বক্তহীন ত1 রোগ, কামলা বোগ স্থষ্টি হয়। 

সাধক পিত্ত এই পিত্তের গ্রভাবেই মানবদেহে উদ্ভম-উৎসাহ সৃষ্ট 
হয়, ছুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করিবার, ছুর্লজ্যকে লঙ্ঘন করিবার প্রেরণা 
জাগে। পাচক পিস্ত ৪ রঞুক পিত্তের সু্পাংশই সাধক পিন্তে রূপাস্তরিত , 
হয়। মনকে গ্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন করিতে, সাধনায় সিদ্ধি অন করিতে 
এই সাধক পিত্তুই সাধককে, বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সাধক পিত্তই 
বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মতি বর্ধনে সহায়তা করে। সাধক পিত্ত ছুষ্ট হইলে রক্তচাপ 
বৃদ্ধি রোগ, মুছারোগ, সন্্যাসরোগ, মস্তিষবিকৃতি বোগ গুভূতি স্থ্টি হয়। 

আলোচক পিভ্ত--পিত্তের যে সুক্মাংশ চক্ষতে অবস্থিত হ্ইযা 
দৃষ্টিশক্তিতে রূপাস্রিত হয় উহারই নাম আলোচক পিন্ড। সাধকের 
অতীন্দ্রিয় দর্শন ব1 দিব্যদৃষ্টি লাভও এই আলোচক পিত্তের সহাফ্তার 
ঘটে। আলোচক পিন ছুষ্ট হইলে চোৌখেব দৃষ্টিশক্তি হস পায়, চোখে 
[নি পড়ে। 

জাজক পিত্ত পিভ্ভেব যে সার ভাগ বা হুমম রন দেহে দীপ্তিরূপে 
ফুটিয়! উঠে, শরীরে বণীভা। স্যষ্টি করে, উহার নামই ভ্রাজক পিত্ত । এই 
ভ্রীজক পিত্তই চর্মে অবস্থান করিয়া রৌগবিষ ও রোগজ।৭।এর আক্রমণ 
হইতে গাত্রচর্ধকে রক্ষা করে। এই ভ্রীজক পিত্ত ছুষ্ট হইলে বিবিধ 
চর্মরোগ এবং গাত্রবিবণতা প্রভৃতি রোগ স্থষ্টি হয়। 

“বিদগ্ধং চায়মেব চ'_পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অজ্ের ষ্টি হয়। বিদগ্ধ 
শব্দের দুইটি অর্থ । একটি অর্থ বিশেষরূপে দগ্ধ হওয়া ; আর একটি অর্থ 
বিকৃত হওয়।। যে-সব খাছ্য জীর্ণ হইতে পিত্তের সহায়তা প্রয়োজন, 
সেই-সব খাছ্যকে জীর্ণ করিয়। এ পিত্ত নিজেও জীর্ণতা গ্রাপ্ত হয়। এই 
পিত্ত-জীর্ণ খাগ্যই অশ্নরসে পরিণত হয়। জীবদেহের স্স্থ রক্ত সর্বদাই 
লবণীক্ত থাকে, তবুও উহাতে কিছু পরিমাণ অশ্রস আছে। পিত্তজীণ 
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খাগ্যই রক্তকে প্রয়োজনীয় অক্লরস পরিবেশন করিয়া রক্তে দেহপুষ্টি- 
বিধানক্ষমতাকে, দেহের শক্তিসামর্থ্কে অব্যাহত রাখে । এই পিত্ত 
খাগ্যবস্তকে জীর্ণ করিতে না পারিলে অজীর্ণ খাগ্যের সহিত এই পিত্বও 
বিকৃত হয়। এই বিকৃত পিত্ত হইতে দেহে অক্রবিষ স্থষ্টি হয় এবং দেহ 
রোগাক্রান্ত হইয়৷ পড়ে । 


শ্লেক্সা বা কফ 


র্সপ্রধান পঞ্চভূতের সারভাগই শ্লেম্মা। “আরুহা ধমনীর্গত্ধা ধাতুন্‌ 
সর্বানয়ং রসঃ, পুষ্ণাতি তান স্বীষৈব্যাপ্পোতি চ তস্থং গুৈঃ”__রক্তবাহী 
ধমনীর পাঁশে পাঁশেই আর এক শ্রেণীর ক্ষপ্র ক্ষদ্র ধমনী আছে, উহার! 
রক্তের সার রস-ধাতুকে বহন করে। রক্তের সারভাগ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া এই রস উক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে। অতঃপর উহা! ধমনীপথে 
গমন করিয়া দেহের সমুদয় গ্রন্থিকে, দেহের সমুদয় ধাতুকে পোষণ করে। 
এই রস-ধাতুই স্বীয় গুণ দ্বারা সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । এই 
রস-ধাতুর নামই স্লৌত্সা। 

শ্লেক্সার স্বূপ- গ্্েম্সা শ্বেতো গুরুঃ নিপ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলম্তথা 
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুবিদপ্ধো লবণো ভবেৎ ।”_্লেম্মা শ্বেতবর্ণ, তমো- 
গুণাধিক্য হেতু গুরু, স্গিপ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মধুর স্বাদ বিশিষ্ট । এই 
শ্লেম্মা বিশেষরূপে জীর্ণ হইয়া, বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়া লবণ-রসে পরিণত 
হয়। এই লবণ-রসই রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে ক্ষারধমী রাখে। 
রক্তে লবণের ভাগ হাঁস পাইলেই দেহ রোগাক্রান্ত হয়।. এই শ্ল্েম্মা 
অজীর্ণ হইয়া, বিরত হইয়াও লবণীক্ত হয়। এই বিকৃত লবণ-রসই 
ঘর্মের সহিত মুত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 


প্লেম্মা বা কফ ৪১ 


| “প্রাকৃতত্ত বলং শ্লেম্সা”__এই শ্লেম্সাই প্রাকৃত দেহের বলন্বরূপ, 
'শক্তিস্বদূপ। “সঃঃ চৈব ওজঃ ম্থতঃ”__এই শ্লেম্াই দেহের ওজঃ ধাতু 
'শামে খ্যাত। এই শ্লেম্মা বা রসধাতুই দেহ গঠন, দেহ রক্ষণ ও দেহ 
পোষণ করে। 
ওজশ্চ তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্‌, 
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্‌। 
যস্থ প্রবৃদ্ধো দেহস্ত তুষ্টি-পুষ্টিবলোদয়াঃ, 
যন্নাশে নিয়তো৷ নাশো। যম্মিন্‌ তিষ্ঠতি জীবনম্‌। 
নিষ্পদ্ন্তে যতো ভাবা; বিবিধাঃ দেহসংশ্রয়াঃ, 
উৎসাহ-প্রতিভা-ধের্য-লাবণ্য- র্তাঃ ॥ 
( বাগ ভষ্ ) 
_-বস, রক্তঃ মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র-_ এই দেহপোষণকাঁরী 
সপ্তধাতৃর সারম্ববপ যে তেজ তাহারও নাম ওজঃ | হৃদয়প্রদেশ ওজঃ- 
পদার্থের প্রধান প্রকাশস্থান হইলেও উহার অবস্থিতি সর্বশরীরব্যাপী । 
ওজঃ দেহস্থিতির কারণ। দেহে ওজ; বৃদ্ধি হইলে দেহের তুষ্টি-পুটি ও 
বলোদয় হয়। ওজের নাশ হইলে সব কিছুই নষ্ট হয়, ওজের বক্ষায় 
জীবনেরও রক্ষা হয়। উৎসাহ, প্রতিভা, ধের্ধ প্রভৃতি উচ্চ মনোভাব 
'এবং লাবণ্য, স্থকুমারতা প্রভৃতি দেহের গুণাবলী এই ওজঃ ০ 
নিষ্পন্ন হয়। ] 
শ্লেম্সা 'পঞ্চধা প্রবিভক্ঞং দেহং ধারয়তি?_এই শ্লেম্মা পাঁচভাগে 
বিভক্ত হইয়। দেহকে ধারণ করিয়া আছে। ক্রেদন, অবলম্বন, রসন, 
নেহন ও শ্লেষণ সিএ এবং কাধকারিত৷ ভেদে শ্লেম্মা এই পঞ্চ নামে 
'অভিহিত। 
ক্রেদন-শ্লেত্স1 ক্রেদন-শ্লেম্মা অন্নকে বস দ্বারা জারিত করিয়া 
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উহাকে ক্রিন্ন অর্থাৎ চর্ণ করে, গলিত করে। খাগ্যবস্ত উদরে প্রবেশমাত্র 
পাকস্থলীর ধমনীগাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে এই রস বাহির হইয়! 
খাছ্যবস্তকে জারিত করে, ফেনময় করে। ব্রেদন-শ্লেম্মাই পাকস্থলীর 
পাঁচকরস। অগ্নিতাপে জল উত্তপ্ত হইয়া যেভাবে অন্নকে সিদ্ধ কবিয়। 
কোমল ও নরম করে, ঠিক তেমনি ভাবেই পাচক-পিত্তের তাপে এই 
পাঁচক-রস বা ক্রেদন-শ্লেক্মা উত্তপ্ত হইয়া অন্নকে ক্লিন কবে, আদ্র করে, 
অন্রকে রসে পবিণত করতে সাহায্য করে । অন্ন হইতেও এক প্রকার 
পাচক-রস নির্গত হইয়া! অজীর্ণ ব| অর্ধজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ করিতে সহায়তা 
করে উহাও ক্রেদন-গ্লেস। । এই ক্রেদন-শ্লেক্সা, দুষিত হইলে অজ্ঞীর্ণ, 
অগ্রিমান্দ্য, রক্তশৃন্যত। প্রভৃতি রোগের স্যষ্টি হয়। 

গবলম্বন-্োক্স'_ লৌহ্যন্ত্র তৈলচচিত না হইলে সচল হয় না। 
এইরূপ তৈলচচিত হওয়ার ফলেই লৌহ্যস্ত্রের এক অঙ্গের সহিত অন্ত 
অঙ্গের ঘর্ষণ লাগে না । এই অবলম্বন -শ্লেম্মার শৈত্যগুণ পিন্তের উত্তাপ 
হইতেও দেহ্যন্ত্গুলিকে রক্ষা করে। বক্ষঃস্বলেই দেহের প্রধান প্রধান 
যন্ত্রগুলি অবস্থিত। এইজন্য অবলম্বন-শ্লেপ্স। সর্বদেহে বিচ্যমান থাকিলে? 
উহার বিশেষ অবস্থিতি এবং কাঁষকাবিতাব স্থান বক্ষঃস্থল | হাদযন্ত্র ও 
ফুসফুস এই অবলম্বন-গ্লেম্ষা দ্বারা সিক্ত থাকে বপিয়াই বঙ্গাস্থির সহিত 
ইহাদের সংঘর্ষ হয় না। বায়ু এই অবলম্বন-শ্লেম্মীকে প্রত্যেক দেহ্যক্ছে 
প্রেরণ করে। এই রস দ্বার! সিক্ত কবিয়! বাঁযুদেহ মন্ত্রগুলিকে পরিচালন" 
করে। এই অবলঙ্গন-্লেম্সা দূষিত হইলে শরীরে জড়তা, অলসতা 
উপস্থিত হয়। | 

রপন-/চ্লাক্সা বসম্থান অর্থা জিহবাকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্লেদ্ম' 
উৎপন্ন হয় উহার নামই বসন-শ্লেম্ব। । ইহার অপর নাম বোধক-ঙ্সেম্মা | 
সহজ ভাষায় ইহাকে বলা যাঁয় লালাম্্রীব ব1 লালাগ্রস্থিনিঃস্থত রস 1! এই 
রসন-ঙ্লে্সীই জিহবাঁর বসাস্বাদ জাগায় এবং অন্প-পরিপীকক্রিয়ার ক্লেদন- 
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শ্লেম্সাধ সহায়তা কবে । এই বসন বা বোধক-শ্লেম্মা দূষিত হইলে অক্ষধান 
সি হয়, সমস্ত খাছ্যই বিশ্বাদ লাগে। 

ম্বেহন বাতর্পক-স্লোম্বা_“ন্সেহন: স্নেহদানেন সমস্তেব্দরিয়তর্পনঃ”_ 
এই ন্মেহন ব1 তর্পকশ্্লেম্মা স্বীয় স্নেহ বা রসম্াৰ দ্বারা সমস্ত ইন্ড্রিয়ের 
তর্পণ, সমস্ত ইন্দ্িয়ের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে। দেহের গ্রন্থিগুলি 
রক্তের সাঁরভাগ রসধাতুকে জীর্ণ করিয়া স্থপুষ্ট হয় । এই স্কপুষ্ট গ্রন্থিগুলি 
হইতেই ন্েহন-ঙ্লেম্মা বা তর্পক-্লেক্সা ক্ষবিত হয় । এই তর্পক-ক্ল্েম্াই 
সমুদয় দেহ্যস্ত্রের পুষ্টি বিধান করে। আধুনিক পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানে 
যাহাকে গ্রন্থির অন্তঃশ্রাবী বা অন্তমুখী বস (11)66081] 560160101) ০৫ 
00০ 81১0০০11796 (3191505 ) বল! হয়, আযুর্বেদে তাহীরই নাম ন্বেহন 
বা তক-ঙ্লেক্সা। এই তর্পক-ঙ্সেমার আংশিক অভাব হইলেও দেহের 
স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। সমগ্র দেহযস্ত্রের উপরই তর্পক-ল্লেম্মার বিশেষ প্রভাব । 
'এই তর্পক-শ্লেম্মার ছার ন্বাত হইয়া, তর্পক-্লেম্মা হইতে পুষ্টির উপাদান 
গ্রহণ করিয়! চক্ষু'ও কর্ণেন্িয় প্রভৃতির কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে । 
এই শ্লেম্মার অভাব হইলে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি হাস পায়। মস্তিক্ধ 
অবস্থিত গ্রস্থিগুলির অন্তমুথী রসদ্বারা দেহের যাবতীয় গ্রস্থিগুলি, ইন্দরিয়- 
গুলি পরিপুষ্ট হয়। এইজন্য আফুর্বেদে বলা হইয়াহে_-তর্পক-ক্সেম্মার 
প্রধান কর্মকেন্ত্র, প্রধান অবস্থিতিস্থান মন্তিক্ষ । মস্তিকস্থিত এই তর্পক- 
স্লেক্মাকেই যোগগ্রঞ্থে বলা হইয়াছে ০সামধারা, অম্বতধারা | মস্তি- 
ক্ষরিত এই সে।মধারা ছারাই দেহস্থ সপ্তধাতু সর্বদা প্রাণবান্‌ থাকে ! 
এই ম্রেহন বা তর্পক-শ্লেম্মাই সুস্থাকীরে ঘ্রগ্রহ্িস্থানে অর্থাৎ সমুদয় চর্ঘ- 
প্রদেশে ব্যাপ্ত থাকিয়া চমপ্রদ্দেশকে রোগমুক্ত রাখে । এই স্সেহন বা তর্পক 
্লম্ম। দুষ্ট হইলে স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয় ; দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। 

চ্লেবণ- ক্লেক্সা দেহের সমুদয় অন্থি-সদ্ধি, দেহের গ্রদ্থিস্থানগুলি যে 
বসধাবায় প্লাবিত থাকে উহাবই নাম শ্লেষণ-শ্লেম্সা। .এই জষণ-ক্লেশ্বার 
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অবস্থিতির জন্য অস্থিতে অস্থিতে সংঘর্ষ হয় না। এই ল্লেষণ-শ্লেম্মা 
অস্থিসন্ধিস্থানের সায় ও পেশীকে সবল, স্বস্থ ও সরস রাখে বলিয়াই 
'অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যথোচিত ভাবে নাড়াচাড়া করিতে আমাদের কোনো 
অন্থবিধা হয় না। দেহের শ্লেষণ-শ্লেম্মা ছুষ্ট হইলে, দুর্বল হইয়! পড়িলেই 
অস্থিসন্ধিস্থানে রোগবিষ সঞ্চিত হয়, অস্থিসন্ধিস্থান বাতরোগে আক্রান্ত 
হয়, যক্স্ার পূর্বাভাস প্রুরিসি প্রভৃতি রোগের ন্ট হয়। 


ব্রিদোষ 


শুধু বাঃ শুধু পিত্ত বা শুধু কফ প্রকুপিত হইয়া, দূষিত হইয়া যে 
“রোগ স্থষ্টি করে, উহা! একদৌষ্জ রোগ । এই একদৌঁষজ রোগ সহজেই 
আরোগ্য হয়। বায়ুপিত্ত, বায়ু-শ্লেম্মা বা পিত্ত-শ্লেম্মা প্রভৃতি ছুই দোষ 
প্রবল হৃইয়। যে রোগের স্ষ্টি হয়, উহা! অপেক্ষাকৃত কঠিন আঁকার ধাঁরণ 
করে। এই দ্বিদোষজ রোগ আরোগ্য হইতে একটু বিলম্ব হয়। 
'বাফুপিত্ত-কফ এই ব্রিধাতু প্রকৃপিত হইয়া যে রোগের স্ষ্টি হয়, উহা 
প্রায়ই মারাত্মক হইয়া উঠে। এই ত্রিধাতুর যে কোনো ধাতু নষ্ট না হইলে 
রোগস্ষ্টি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের শাঁসন-কর্তৃুপক্ষের মাঝে যতদিন 
'ছুর্বলতা প্রকাশ না পায়, অভ্যন্তরের শক্রবাঁও ততদ্দিন বিদ্রোহ করিতে 
সাহস পায় না, বহিঃশক্ররাও ততদিন বাট আক্রমণে ভয় পাঁয়। আমাদের 
'দেহরাষ্ট্রের কর্ণধার বামু, পিত্ত ও কফ (€ যোগশাস্ত্রের ভাষায় বায়ু-অগ্নি- 
বরুণ ১, এই প্রধান তিন রাষ্ট্রনায়ক পরস্পরের সহযোগিতায় সবল হাতে 
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যতদিন দেহবা্র পরিচালনা! করেন ততদিন আভ্যন্তরীণ রোগবীজ এবং. 
বহিরাগত রোগবীজ দেহরাষ্ট্রের, দেহছুর্গের কোনো অনিষ্ট করিতে পারে 
না। এই তিন বাষ্টরনীয়কের কাঁজে যখন অসহযোগিতা প্রকাশ পায়, 
দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়, তখনই দেহছুর্গ আভ্যন্তরীণ শক্র ব! 
বহিঃশক্র দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইজন্যই আযুর্বেদে সমস্ত রোগের মূল. 
কাঁরণকে বল হয় ত্রিদোষ । 

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রমতে রোগবীজীণু সংক্রমণই রোগস্থগ্টির মূল 
কারণ। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাতেই প্রমাণিত 
হইতেছে যে এই মতবাদ সত্য নয়। স্ুস্থ-সবল দেহের মাঁঝেও সকল 
রকম রোগবীজাণু বিদ্যমান থাকে । অধিকাংশ অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক- 
যুবতীর দেহে যক্া-বীজাণু, কলেরা-বীজাণু, টাইফয়েড এবং অন্যান্তা 
মারাত্মক রোগবীজাণু বর্তমান ; কিন্তু উহাঁরা দেহে কোনো! অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারে না। দেহ দৌষযুক্ত ন! হইলে দেহস্থ রোগবীজ দেহে 
বধিত হইতে পারে না; বাহিরের রোঁগবীজাণুও দেহে সংক্রমিত হইয়] 
দেহের কোনো অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। স্থৃতরাঁং রৌগবীজাণু 
সংক্রমণ রোগের কারণ নয়; উহা! বোৌগের পরিণতি বা পরবর্তী কাধ 
অর্থাৎ উহা! রোগের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় ধাপ। 

ভূপৃষ্ঠে কোনে! জিনিস পচিযা! উঠিলেই উহাতে অসংখ্য বীজাণু স্পট 
হয়। দেহাভ্যন্তবে খাছ্যবস্ত ঘদি ভালে! জীর্ণ ন! হয়, দেহে যদি মল সঞ্চিত 
থাকে, তাহা হইলে এগুলি পচিয়া দেহে রোগবিষ হ্টি করে। এই' 
রোগবিষে জর্জরিত হইয়া দেহস্থ বাঁযু-পিত্ত-কফ প্রকুপিত হইয়া উঠে» 
ুষ্ট হইয়৷ উঠে এবং উহাদের কার্ধকাঁরিতা। দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন এই 
বোৌগবিষের আশ্রয়ে বিনা-বাঁধায় দেহে অসংখ্য বোগবীজাণুব স্থি হইতে 
থাকে। বাহিরের রোগবীজাণুও দেহের এই দুষিত অবস্থায় দেহে 
প্রবেশ করিয়া বংশবুদ্ধির স্থযোগ পায়। সুতরাং দেহ দৌষযুত্ত 


৪৬ যোগবলে রোগ-আরোগা 


হওয়ায় দেহের বাযু-পিত্ত-কফের ক্রিয়ায় বৈষম্যের ফলে দেহ ঝোঁগবিষ 
স্দ্ধির অন্থৃকুল হওয়াই রোগবৃদ্ধির যূল কারণ । এইজন্ই আন্তর্বেদা- 
টার্যের মতে বোগের মূল কারণ-জ্রিদ্ধোষ। আমুর্বে্ধীচার্ধের এই 
ভ্রিজোষ' মতবাদ আধুনিক যুগের 'রোগ-বীজানু সংক্রমণ" 
'অতবাদের চেয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক । 


পিস শপ 


কূমি বা রোগবীজাণু 


বোগবীজাণু সংক্রমণ মতবাঁদও আধুনিক নয়। উহাঁও অতি 
প্রাচীন । আযুর্বেদে বৌগখীজাণুর নাম কমি । “ক্রিময়শ্ দ্বিধা প্রোক্তা 
সাহ্াভ্যস্তবভেদতঃ ।”--বাহ্‌ ও আভ্যন্তর ভেদে কৃমি দ্বিবিধ। আবর্জনা 
দূষিত হইয়া! চর্মের বহিরভাগে বা চুলের মাঝে যে পোক1 উৎপন্ন হয়, 
উহ্ভার নাম বাহ্াকৃমি । শরীরের ভিতরে উৎপন্ন রোগবীজাণুর নাম 
আত্যন্তর কমি। এই আভাস্তর রুমি ত্রিবিধ-কফজ, রক্ত ও 
পুরীষজ । 

কফজ কৃমি-__“কফাদামাশয়ে জাতা৷ বৃছ।: সর্পন্তি সর্বতঃ”-_দূষিত 
কফ বা শ্লেম্মা হইতে আমাশয়ে অর্থাৎ ভর্ধব-অস্ত্রে ( গ্রহণী নাড়ীতে ) 
এই কফজ রুমি উৎপন্ন হয় এবং বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হইয়া শরীরের সর্বক্জ ছড়াইয়া 
পড়ে। 

রক্তজ কৃমি-_“রক্তবাহিশিরাস্থানরক্রজা অন্তবোহণব”--শরীবের 
রক্তদু ফিত হইলে এই দুষিত রক্তে অগুপ্রমাণ রক্তজ কৃষি বৃক্ধিপ্রাপ্ 


কৃমি বা রোগবীজ্াাণু 9৭ 


হইয়া রক্তবাহী শিবাস্থানে অর্থাৎ সমুদয় রক্তে ছড়াইয়া পড়ে । বসন্ত, 
জলব্সস্ত, হাম, পাঁচড়া, ফোড়। দক্ প্রভৃতি যাবতীয় কুষ্ঠ বাঁ চর্ময়োগের 
মূল এই রক্তজ কুমির কাধকাবিতা । 

পুরীবজ কুমি- অন্তরে সঞ্চিত পুরীষ অর্থাৎ মল পচিয়া এই পুরীষজ 
কমি উত্পয্ন হয় । 'এই পুবীষঞ্জ রুমি বা রোগবীজাণুই বধিত হইয়া 
আমাশয়, গলাউিঠা, অতিসাঁর, অর্শ, অগ্রিমান্য, কোষ্ঠবছ্ছত। প্রভাতি 
রোগের শ্ম্টি করে। সুতরাং এই পুরীষজ কৃমির কাধকাব্রিতা দেহের 
নিম্নাংশে অর্থাৎ পক্কাশর হইতে মলদ্বার পর্ষস্ত সীমাবদ্ধ । এই রোগবীঙ্গাণু 
কদদাচি২ কখনো পাকস্থলীর উর্ধে ও ছড়াইয়া পড়ে । এইরূপ অবস্থায় 
রোগীর উদগার ও নিঃশ্বাস পচা মলেব মতো অত্যন্ত তুর্গন্ধযুক্ত হয় । 

আযুর্বেদীচাষের। নাড়ীবিজ্ঞানে 'এমন দক্ষতা অঞ্জন করিয়াছিলেন ষে 
বোগের প্রীরস্তেই নাঁড়ী পবীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পাবিতেন--কি 
কি দোষের ফলে রোগটি হইয়াছে এবং হহার ভোগকাল কতদ্দিন। 
আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান আফুর্বেদাচার্ধদের মতো নাড্রীবিজ্ঞানে ছক্ষতা 
আজ পর্যন্ত অর্জন করিতে পারে নাই । 


ভ্তিভীল্স অন্যান 
_( রে )-- 
রোগ বিবরণ 


যোগাচাষ ও অগুর্বেদাচার্দের দেহতত্ব ও রোগনিদান-তত সম্বন্ধে 
পূর্বাধ্যায়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। অত্যাধুনিক 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানও যোগীদের মতোই দেহস্থ গ্রস্থিক্রিয়ার সন্ধান: 
পাইয়া ক্রমশঃ দার্শনিক হইয়! উঠিতেছে। এইরূপ আধুনিক গ্রস্থিতত- 
বিদকে যদি আমরা প্রশ্ন করি-_-“গলগণ্ড রোগের কারণ কি?” তিনি 
এক কথায় উত্তর দিবেন__“0%€1-৪061%10 06 1051010. 
থাইরয়েডের অভিক্রিয়া ।” অনুরূপ প্রশ্নে যোগীরা বলিবেন-__“নভঃ- 
গ্রন্থির দূর্বলতা ।” আমুর্বেদাচার্ষের! বলিবেন-_“প্রছুষ্ট বায়ু ও কফ-দোঁষ 
মিলিত হইয়া এই রোগ স্ষ্টি করে।” এই দার্শনিকোচিত কাঁরণ বর্ণনায় 
সাধারণ লোক উপকৃত হয় না। যেভাবে রোগের কারণাদি বর্ণনা' 
করিলে সাধারণ লোকের অন্তর স্পর্শ করে, সাধারণে নিজ নিজ 
রোগন্থষ্টির মূল কারণ জ্ঞাত হইয়া সাবধান হইতে পারে, আমরা সেই 
বিষয়ে সচেতন থাকিয়াই যোগাচার্যদের, আমুর্বেদীচার্যদের এবং আধুনিক 
গ্রস্থিতত্ববিদ্দের দার্শনিক পরিভাষা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়া সরল 
ভাষায় রোগের কারণ, প্রতিকার এবং নিয়ম-পথ্যাদির বর্ণনা দিতেছি! 
আমাদের এই বর্ণনা, আশা করি, রোগীদের পক্ষে দুর্বোধ্য হইবে না।, 
'আফূর্বেদাচার্যদের একটি মূল্যবান উপদেশ আছে__ 

বিনাপি ভের্জৈব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ততে, 
ন তু পথ্যবিহীনস্ত ভেষজানাং শতৈরপি ॥ 

--ওষধ ব্যবহার না করিয়াও কেবলমাত্র পথ্যবিধি পালনের দ্বারাই- 


অজীর্ণ ৪৯ 


রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু যথোচিত পথ্যবিধি যে পালন করে না, শত 
ওঁধধ সেবনেও তাহার রোগমুক্তি হয় না। যাহারা আমাদের এই বইফের 
যোগক্রিয়ার সাহায্যে রোগ আরোগ্যে ইচ্ছুক, তাহার্দেরও 
আমর1 এই নিয়ম-পথ্যার্দি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে 
অনুরোধ জানাইভেছি। নিয়ম-পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে রোগাঁরোগ্যে 
বিলম্ঘ ঘটিবে। যোগবিদ্যা! অনুষ্ঠানে অনিচ্ছুক ব্যক্তি এই পুস্তকে নিয়ম 
ও পথ্যের বিধি পালন করিয়। চণ্ললে তাহার রোগমুক্ত হওয়ার আশা 
আছে, কিন্তু নিয়ম-পথ্য বিধি লঙঘন করিয়া! যোগক্রিয়! অনু- 
ানেও রোগারোগ্যের আশা কম। 


অজীণ 


লক্ষণ ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি মুখের শ্থাসে দুর্গন্ধ, মুখ দিয়া 
জল উঠা, পেটে বায়ু সঞ্চিত হওয়া» বুক ধড়ফড় করা, কোষ্ঠবদ্ধত৷ বা তরল 
ভেদ প্রভৃতি । 

কারণ__“আহারবৈষমীৎ অজীর্ণৎ জাঁয়তে নৃণীম্”__ আহারের 
বৈষম্য হেতু অজীর্ণ স্ষ্ঠি হয়। অলময়ে ভোজন, ভ্রুত ভোজন, গুরু- 
ভোজন, প্রয়োজনাতিরিক্ত চবিজাতীয় বা আমিষজাতীয় খা গ্রহণ, 
অক্ষুধায় বা অল্পক্ষধায় খাগ্যগ্রহণ, যথোচিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাঝ, 
'অন্ত্রপরিচালক ন্বাযুগ্ডলিব দুর্বলতা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ। 

আমরা যে খাগ্য গ্রহণ করি উহা প্রথমে পাকস্থলীতে গিয়। 
পাকস্থলীর পাচকরস, যকৃতের পিত্তরস প্রভৃতির সাহায্যে অধজীর্ণীবন্থা 
প্রাপ্ত হয়। অতঃপর এই অর্ধজীর্ণ খাদ্য পাকস্থলী হইতে গ্রহণী-নাড়ীতে 


€ উর্ধ্-অস্ত্রে ) গমন করে। বিভিন্ন পাঁচকরস, পিত্তরস, সম্মিলিত হইয়। 
যো-_৪ 


৫০ যোগবলে রোগ-আরোগা 


গ্রহণীনাড়ীতে অবস্থিত অর্ধথজীর্ণ খাগ্ধকে স্ুর্যগ্রন্থিরমের ( 681701628 ) 
আফূর্বেদের ভাষায় অগ্স্যাশয়স্থিত পাঁচকপিত্তের সহায়তীয় সম্পূর্ণ জী্থ 
করিবার ব্যবস্থা করে। গ্রহণী-নাড়ীতে অবস্থিত এই খাগ্ সম্পূর্ণ জীর্থ 
না হইলে উহ পচিনা বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই অজীর্ণ খাগ্য অন্নের পথ 
অবরুদ্ধ রাখে বলিয়া বায়ুর চলাচলেও বিস্ন উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থীয় 
দেহশোঁধনকারী বায়ু দেহৌৎ্পন্ন এই বিষ নিঃশ্বাসের সহিত অম্পূ খাহিঝ 
করিয়া দিতে পাঁরে না; অনীর্ণ খাঁদ্কে মলনাড়ী ও মলরূপে দেহ হইতে 
নিঃসারিত করিয়া দিতে পারে না; মলের সহিত এ বিষ দে+ হইছে 
বাহির হওয়ার স্থযোগ না পাইলে তখন উহা রক্তের মাথে' ছড হয়! 
পড়ে। এই বিষাক্ত রক্তকে শোধন করিবার জন্য দেহের রক্তশোশকীরী 
প্রীহা, যকত, মৃত্রগ্রন্থি (কিড.নি ), ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্গুলিবে সঃ 'ঢাঁধক 
পরিশ্রম করিতে হয়। এই অজীর্ণ খাগ্যরসে জর্জরিত হহ1, "হু 
্নাযু্ডলি ও. অবসারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই-সমস্ত স্বাযুগুলিও শুখন “ণার 
[যীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হয় না, সমস্ত দেহ ব্যাপিয়াই ০ টা 
'বিশৃঙ্খল। চলিতে থাকে । 

একপ্রকার অজীর্ণ রোগে পাকস্থলীর অগ্রস কমিয়া যাঁয়। ! 
.চিকিৎসা-শাস্তরমতে ইহার নাম '্যাটমিক ভি্পেপসিয়া” ( 4১. 
[15067518 )। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্রীহা ও যকৃত যখন ঢু 
হইয়া পড়ে, তখন আর তাহাদের প্রয়োজনীয় পাঁচকরস উতপ্ “৮ 
ক্ষমতা থাকে না, ফলে খাগ্যপরিপাকেও ব্যাঘাত স্থ্টি হইয়া «৭, 
উৎপন্ন হয়। 
| এই রোগটি কষ্টদায়ক হইলেও প্রাণসংশয়কারী নম্বর । দিব 'ই 
এরোগটিই আবার বহু প্রাণপংশয়কারী রোগের জনক । এই অদ.। রো 
দীর্ঘস্থায়ী হইলে উহা হইতে স্থায়ী কোষ্টিবদ্ধতা, অন্পশূর, :.-. 
পোরুস্থলীর ক্ষত অন্ত্ক্ষত, মৃত্র-পাঁথুরী, পিত্ব-পাথুবী, প্রভৃতি. দীপন 


&১ 
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সংশয়কারী ব্যাধিগুলির স্্টি হয়। স্থতরাং রোগটিকে উপেক্ষা করা 
উচিত নয়; বোগের প্রারস্তেই রোগটিকে তাড়াইবার জন্য যথোচিত 
সভর্কত1 আবলম্বন বাঞ্চনীয় । 
চিক্গিসা_ ভোরে ওনং সহজ বস্তিক্রিয়া এবং ওদনুষপ্পী আসন- 
মুরাদ (৪র্থ অধ্যায়ে সহজ বস্তিক্রিয়ার বিবরণ ত্রষ্টব্য )। বস্তিক্রিয়ার 
বিধান অন্থবাঁয়ী, আসন-মুদ্রাদি অনুষ্ঠানের পর দন্তধাবন ও মলত্যাগ 
প্রভৃতি গ্রাতঃকত্যাদি সমাধা করিবে । এই বস্তিক্রিা ও প্রাতংকৃত্য 
“্মাণনেখ পর অগ্নিপার ধৌতি নং ১--১৭ বার, স্হজ প্রাণায়াম নং ২, 
৮” ৩৮ নৎ ৪-প্রত্যেকটি ২ মিনিট, ভ্রমণ-প্রীণায়াম । 
বেকীলে-_ ভমণ-প্রীণায়াম । 
সন্ব্যায়-_অগ্নিপার ধোঁতি নং ১--১০ বার এখং নং ২৪ বার; 
৪ বার, অধরুর্মাসন-_5 বার, সহজ প্রাগায়াম নং ৯, নং ও 
:. ৯--এ্রত্যেকটি ২ মিনিট । কোষ্ঠ তারল্য থাকিলে সহজ অগ্নিসার ক্রিয়া 
'" খান, সর্বাঙ্গীমূন ৪ মিনিট, মতহ্াসন ১ মিনিট এবং উষ্টাসন. ৪ বার। 
« এবং বাত্রির প্রধান আহারের পর দক্ষিণ নাসায় অন্ততঃ এক 
” প্রবাহিত রাখিবে। দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহের সময় 
টায় পাচক পিত্ব ও পাঁচক বূসাদি উৎপন্ন হইয়া খাগ্য জীর্ণ করিবার 
হাকরে। (শ্বীস পরিবর্তনের কৌশল" তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য )। 
শরীরে সবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে *ক্রমবর্থমান ব্যায়াম বিপ্রিগ 
৯ স্বামু ও গ্রন্থি সবলকারী অন্ান্য আসন-মুদ্রাদির সংখ্যা বৃি 
“খে ৮০ ই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম বিধি ত্রষ্টবা )। 
৮1৭ বধি এবং জল-ম্সান বিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে । 
'নয়ম ও পধথ্য-- দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যই খাদ্য গ্রহণের 
শনতা। এই আবশ্যকতার উদ্ভব হইলেই তীত্র ম্বুধার উদ্রেক 
করি: দেহ-গ্রকৃতি দেহ-পরিচালককে জানাইয়া দেয় এখন তাহার খাদ্ত 
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গ্রহণ প্রয়োজন। অপ্রয়োত্রনে অর্থাৎ অক্ষুধায় বা অন্ক্ষুধায় 
কখনে। খাগ্ঠ গ্রহণ করিবে না। এই নিক্মটি সম্বন্ধে বিশেষ 
ভাবে সচেতন থাকিবে। অন্তর আত্মীয়ত্বজনের অনুরোধে অথবা 
ুম্বাচু খাগ্যের প্রলোভনে কখনে! যেন এই নিয়মটি লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি ন! 
হয়। এই রোগটি যতদিন নির্মূল না হয় ততদিন ভোবে এবং বৈকালে 
জলযোগের অভ্যাস বন্ধ রাখা উচিত। যদি এই সময় বিশেষ ক্ষুধার 
উদ্রেক হয় তাহা হইলে মিষ্টি কমলা, আনারস, পেঁপে, লেবুর সরবত, 
আঙ র, আপেল, বেদাঁন! প্রভৃতি ফলের ভিতর হইতে নিজের কচিমত 
কিছু ফলাঁদি গ্রহণ করিবে । রোগমুক্ত না হওয়া পর্যস্ত ভোরে ও বৈকালে 
অন্ত খাছ্য গ্রহণের প্রলোভন বর্জন করিয়! চলিবে। 

ছিপ্রহরের খাগ্ভ গ্রহণও যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। 
যোগশান্ত্র ও আমুর্বেদশীস্ত্রের বিশেষ উপদেশ-_-কখনে! উদর পূর্ণ করিয়া 
খাস্ গ্রহণ করিবে না; উদরের অর্ধেক খাদ্য দ্বারা পূর্ণ করিবে, বাকি 
অর্ধেক অবাধে বাঁমু চলাচলের জন্য এবং জল পানের জন্য খালি রাখিবে। 
যতদিন জলযোগ বন্ধ রাখিয়া শুধু ছুইবেলা আহার করিবে ততদিন 
আহাবান্তে কিছু পরিমাণ রসাল ফল গ্রহণ করিবে । 

চবিজাতীয় খাছ অর্থাৎ ঘি, মাখন ও তৈলে ভাজা! প্রভৃতি অজীর্ণ- 
রোগীর পক্ষে গ্রহণ করা উচিত নয়। মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষ 
জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। একান্তই উহা! ত্যাগ করিতে না 
পারিলে যথাসাধ্য কম গ্রহণ করিবে । আমাদের শরীরের বক্ত সমূদ্রের 
জলের মতোই লবণাক্ত । এই বক্ত হইতেই শরীরের যাবতীয় উপার্দান 
গঠিত হয়; রক্তই শরীরের ঘন্ত্রগুলিকে পুষ্টির উপাঁদান পরিবেশন করিয়া 
উহাঁদিগকে কর্ধক্ষম বাথে। অগ্নিতে কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইয়া ষে ভন্ম উৎপন্ন 
হয় উহা! ক্ষারধর্মী অর্থাৎ লবণাক্ত । জঠরাগ্নিতে ফল, শাক-সবজি ও দুণ্চ 
প্রভৃতি নিরামিষ খাগ্য দ্ধ হইয়া! যে ভম্ম উৎপন্ন হয় উহাও এরূপই 
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ক্ষারধর্মী। এই ক্ষারভন্ম রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তকে লবণাক্ত 
রাখে । জঠরে আমিষ খাগ্য এবং চর্বি ও চিনিজাতীয় খাগ্য (কার্বো- 
হাইড্রেট ) দগ্ধ হইয়া যে ভম্ম উৎপন্ন হয় উহা! অস্্ধ্মী। এই অঙ্লভন্মও 
রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে অস্ধর্মী করে। দেহের সুস্থ রক্ত যদ্দিও 
ক্ষারধর্মী অর্থাৎ লবণীক্ত, তবুও উহাতে কিছু পরিমাণে অঙ্নরসের তাগ 
থাকে। রক্তে যদি এই অল্রসের মাত্রা ছাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে 
এ অক্রবিষে জর্জরিত হইয়া দেহস্থ অগ্মি-উদ্দীপক যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া 
পড়ে এবং অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পায়। এইজন্যই অজীর্ণ রোগীদের আমিষ 
ভোজন উচিত নয়। আমিষ খাছ হিংস্র পশুর খা, উহ1 মানুষের খাস 
নয়। চবিজাতীয় থাগ্য গ্রহণের মাত্রীও হাস কর! প্রয়োজন । 
স্থতরাং ভাত প্রভৃতি অশ্নধর্মী খাগ্যের পরিমাণ শাক-সব'জির এক- 
চতুর্থাংশের বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। স্ুসিদ্ধ ডাল সুস্থ সবল 
লোকের এবং রোগীদেরও মহোঁপকারী খাগ্য, স্থতরাঁং স্থুসিদ্ধ ডালও 
অজীর্ণ রোগীর পক্ষে স্খীছ্য ও লঘুপাক খাস্ঠি। 

ভাত, কটি ও অন্ান্য শক্ত খাগ্য খুব ভালে! করিয়া চিবাইয় খাইবে। 
আমাদের পরিপাকের প্রাথমিক আয়োহ্বন হয় মুখগহববে। ভাত, 
রুটি প্রভৃতি চিনিজাতীয় খাছ্য (08750175018) পুরাপুরি হজম করার 
শক্তি পাকস্থলীর পিত্তরস ও পাচকরসের নাই। মুখের অত্যন্তরস্থিত 
লালাগ্রন্থি-নিঃস্থত লালারসই এই চিনিজাতীয় খাগ্ধকে জীর্ণ করে। 
খাগ্যকে নিম্পেষিত করিয়! উহাঁকে লালা রসে মিশ্রিত করিবার জন্তই মুখে 
দত্তের হুষ্টি। মনে রাখিবে__উদরে দন্ত নাই, সতরাং দত্তের কাজ দস্ত 
দ্বারাই সমাধা করিবে । দত্ত দ্বারা সম্পূর্ণ নিম্পেষিত না! হইয়া কোনো! 
খাগ্যই যেন উদরে প্রবেশ না করে-_এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য বাখিবে। 
এই লালারস শুধু চিনি-জাতীয় খাছ্যকেই জীর্ণ করে তাহা নয়, উহা! অন্তান্ত 
খাছযৰস্তকেও জীর্ণ করিতে পরোক্ষভাবে সহায়ত! করে। দস্তঘার! সুচি 
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হইয়া, প্রচুর লালারস মিশ্রিত হইয়া বিভিন্নজাতীয় খাছ যখন উরে 
প্রবেশ করে তখন এ লালারসের প্রভাবে উদরস্থ পরিপাকযস্ত্রগুলি উদ্বুচ্চ 
হইয়া খাগ্যকে জীর্ণ করিবার উপযোগী পরিমিত পিত্তরস ও পাঁচকরস 
উৎপন্ন করে। হুতরাং খাগ্যপ্রব্াঁদি খুব ভালোভাবে চর্বণ করিয়া উদরস্থ 
করিবে। অজীর্ণরোগীর পক্ষে শীক-সব জি, ঘোল, পাতলা ছুধ, রসাল ফল 
প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাছাই স্তপথ্য । 

দিপ্রহরের আহার বেলা ১১ট1 হইতে ১টার মধ্যে এবং রাত্রির আহার 
রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ ৮টা-৯টাঁর মধ্যে সমাধা করিবে । 
অক্ষুধায় আহার এবং অপরিমিত আহারের মতো অপরাহ্রে আহার এবং 
অধিক বাত্রিতে আহার অজীর্ণ রোগস্থঙির কারণ । ছ্ঘিপ্রহের পর স্থ্য- 
তাপও যেমন হাঁস পায়, জঠরাগ্নিও তেয়ন মন্দীভূত হয়। বাত্রের আহার 
জীর্ণ হইতে ৮১০ ঘণ্টা সময় লাগে । এইজন্য রোগী-অবোগী সকলেরই 
মধ্যাহ্ছে এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে আহার্ষ গ্রহণ করা কর্তব্য । দ্বিপ্রহরের 
আহারের পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রীম গ্রহণ করিবে । ছাত্র, শিক্ষক, 
চাকুরে, প্রভৃতি সকলেরই এই নিয়মটি পালন করা কর্তব্য । খাওয়া শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুল, কলেজ, অফিসে দৌড়ান উচিত নয়। দ্বুল বা 
অফিস যাত্রার আধ ঘণ্টা পূর্বেই আহারাঁদি সমাধার ব্যবস্থা করিবে। 
রাত্রেও অন্থরূপভাবে খাগ্য গ্রহণের পর আধঘণ্টা বা একঘণ্টা বিশ্রাম 
করিয়া শয়ন করিতে যাইবে । রাত্রে শয়নের পূর্বে আঙিনায় বা মুক্ত 
বারান্দায় কিছু সময় পদচারণ! করিয়া শয়ন করিলে সহজেই স্খনিন্রীর 
আবির্ভাব ঘটিবে। 

চা গরম দেশের উপযোগী পানীয় নয়। তামাকের “নিকোটিন” বিষের 
মতো] চায়ের ভিতরের ট্যানিন'-বিষ জঠবাগ্রিকে দুর্বল করে। স্থৃতরাং 
অজীর্ণরোগী অনিষ্টকর কুপথ্য জ্ঞানে চা বর্জন করিবে । চা দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট 
করে। ধুমপানও অজর্ণরোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। চা পান এবং ধূমপানের 


অজীর্ণ ৫৫ 


অপকারিতাঁর বিস্তৃত বিবরণ আমাদের ব্রক্ষচর্য ও ছান্রজীবন নামক 
গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচন1 করা হইয়াছে। 

অজীর্ণ রোগারোগ্যে উপবাস বিশেষভাবেই সহায়তা! করে। একাদণী 
তিথি এবং অমাবস্া-পুর্িমা তিথি উপবাসের উপুক্ত সময়। একাদণী 
তিথি হইতে অমাবস্তা বা পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত পৃথিবী একটু রসস্থ হ্য়। 
পৃথিবীর এই বসোদ্রেকের লক্ষণ প্রকাশ পায় নদী ও সমুদ্রের জলোচ্ছাসে। 
একাদশী তিথি হইতেই সমুদ্র ও নদীর জল বৃদ্ধি পাইতে আর্ত হয়; 
বৃছধি চরমে উঠে অমাবস্যা ও পূণিমা ভিথিভে । সমুদ্রে এবং সমুদ্রেখ 
নিকটবর্তা নদী, নালা, পুকুর প্রভৃতিতে এই জলোচ্ছ্বাস প্রচুর পরিমাণে 
হয় বলিয়া! উহ] আমাদের সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্র হইতে 
দুরবর্তী নদী, নালা, পুকুর গ্রত্থতিতে এই সময় জল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা 
খুব অল্প মাত্রায় হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পৃথিবীমাতার 
দেহ যখন এইরূপ রসাল হইয়া উঠে তখন তাহার সন্তানসন্ততিদের 
দেহেও বসাধিক্য ঘটে। এইজন্যাই হিন্দুশাস্ত্রের স্থাস্থ্যনীতিতে 
নাী-পুরুষ সকলের জন্যই একাদশী তিথিতে উপবাস এবং 
অমাবন্যা-পুর্ণিমায় নিশিপালনের বিধান রহিয়াছে। এই বিধান 
মানিয়া চলিলে দেহ সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। 

উপবাস রোগারোগ্যের ও দীর্ঘাযু লাভের সহায়ক। অজীর্ণরোগী 
উপবাসের বিধান পালন করিয়। চলিলে অল্পায়াসেই অজীর্ণরৌগ হইতে 
মুক্ত হইতে পারিবে । একাদশী তিথিতে উপবাঁস করিলে এ উপবাসের 
সময় প্রচুর শীতল জল পান. করিবে । এই স-অন্ধু উপবামেও অক্ষম হইলে 
দিনে একবার মাত্র অল্প পরিমাণে বসাল ফল ও দুগ্ধ গ্রহণ করিবে । উপ- 
ৰাসে অক্ষম ব্যক্তিরা একাদশী হইতে অমাবস্তা। বা পুণিমা তিথি পর্যন্ত 
লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে । 


অন্ত্-উপাঙ্গ-প্রদাহ [ এপেগ্ডদাইটিস ] 


লক্ষপ__মদ্ান্্ ও বৃহ্দস্ত্রের সংযোগস্থলে একটি সরুমূখ থলিয়ার মতো! 
এই উপাঙ্গটি অবস্থিত। সাধারণতঃ ইহার আকার লম্বায় ৩৪ ইঞ্চি এবং 
প্রস্থে ১০ ইঞ্চি। কোনো! কোনে! দেহে এই উপাঙ্গটি ইহার চেয়েও বৃহদা- 
কারে দেখা যাঁয়। দেহে এই উপাঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা! কি, দেহবিজ্ঞানীর! 
আজ পর্যন্ত তাহা আবিফাঁর করিতে পাঁরেন নাই । এই অস্ত্র উপাঙ্গটির 
তি এবং তজ্জনিত তলপেটের বেদনাই এই রোগের লক্ষণ। এই 
উপার্গটি যখন পাকিয়া ফাটিয়া যায, তখন রোগটি মারাত্মক হইয়া উঠে। 
এ রোগটি যৌবন-কাঁলের ব্যাধি। অনাগত যৌবন এবং বিগত যৌবনে 
কদাচিৎ এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যাঁয়। মেয়েদের চেয়ে পুরুষ- 
দের মধ্যেই এই রোগের প্রাছুভাব বেশি । 
কারণ-_ _আযুর্ধেদ মতে এই রোগটি পিত্বদৌষ হইতে উৎপন্ন হয়। 

এই রোগ অন্ত্রোপাঙ্গের আকার উড়ুম্বর ( যজ্জডুমূর ) ফল সদৃশ হয় এবং 
উহা! পাকিয়া ফাটিয়া রোগীর বিপদ ঘটাঁয়। এই রোগটির উৎপত্তির কারণ 
সম্বন্ধে আধুনিক যুগের চিকিৎসকমগ্ডলী এখনো! স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন নাই। সাধারণতঃ দেখা! যায়, যে-সব যুবক শারীরিক 
পরিশ্রমে বিমুখ, অতি আলম্তবশতঃ যাহারা বদ্ধ গৃহেই অধিকাংশ সময় 
যাপন করে, মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ বা খেলাধুলায় যাহাঁদের রুচি নাই, 
যাহারা অত্যধিক আমিষ-খাছ্ছাপ্রিয়, দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু এবং 
পিত্তদৌষ হেতু তাহীরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। শক্ত মল, অর্ধজীর্ণ 
থাগ্যের টুকরা, কৃমি অর্থ/ৎ রোগবীজাণু অথব! দেহসঞ্চিত বিষাক্ত গ্যাস 
ষত্রান্ত্র হইতে বৃহদক্ে নামিবাঁর সময় মলপূর্ণ বৃহ্যন্ত্রে প্রবেশে বাধা পাইয়া 
এ-সমস্ত দূষিত অনিষ্টকাঁরী পদার্থ এই ক্ুত্র অস্তোপাঙ্গটির ভিতর যদ্দি কিছু 
পরিমাণ ঢুকিয়া' যায়, তাহা হইলেই এই রোগের স্থচন! হয়। স্থতরাং 


অন্ত্রৃদ্দি ৫৭ 


অপ্রিমান্দ্য হেতু পিত্তদৌষ, অল্নদৌষ, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং দেহসঞ্চিত বিষাক্ত 
পদার্ই এই রোগন্ষ্টির মূল কারণ। 

চিকিগসা সহজ বস্তিক্রিয়া (১ বাঁ২ নং) তদহ্ুঙ্গী আসন- 
মৃদ্রাদি। অতঃপর টাব-বাথ ৫ মিনিট । টাঁবে বসিয়া অশ্বিনী মূদ্রা ২* 
বার, মূলবদ্ধ মুদ্রা ২০ বার, সহজ অগ্রিসাঁর ৩০ বার। ভ্রমণ-প্রাণায়াম । 

মধ্যাহে-_টাব-বাথ ১০-১৫ মিনিট এবং টাঁবে বসিয়া ভোরের অনুরূপ 
ক্বিয়াদি অভ্যাস করিবে। 

সন্ধ্যায়__ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গীসন ৩ মিনিট, মত্শ্যাসন, ২ মিনিট, 
পশ্চিমোত্তান আঁসন ৬ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১১০ বার, নং ২৩ 
বার) সহজ প্রীণায়াম নং ১, ২, ৩- প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গীসন বা 
শীষাসন ৩ মিনিট। 

নিয়ম-পথ্যাদি-_কোষ্ঠব্ধতা রোগের অনুরূপ ( কোষ্ঠবদ্ধতা বোগ- 
বিবরণ দ্রষ্টব্য )। 


অন্ত্ররদ্ধি রোগ (হাণিয়। ) 


অস্ত্র প্রভৃতি তলপেটের নাড়ী গুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্ববক্ষিত বাখিবার 
'জহ্য তলপেটে স্থরক্ষিত আবরণী বা গহ্বর (৪1009200981 ₹/৪1]) আছে। 
'পৰনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়ে__দেহস্থ দূষিত বা ক্ষোভিত 
'বাযু যে রোগে অস্ত্রাংশ বা অন্ত কোনো নাড়ীর স্বস্থান হইতে বিচ্যুতি ক 
বহির্গমন ঘটায়, উহার নামই অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বা হাপিয়া রোগ । 

লক্ষণ তলপেটের আঁবরণীতে ২।৩টি ছিদ্র আছে। একটি ছিত্রপথে 
পুরুষদের মুফছয়-পরিচাঁলক ধমশী ও ন্সাযুরজ্জ এবং মেয়েদের জরাফুতেও 
অনুরূপ ন্াঘুরজ্জু নামিয়া আসিয়াছে । এই ছিদ্রপথে কোন নাড়ী নামিয 
'আসিলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্্রমতে তাহার নাম ইন্গুই- 
নাঙ্গ ছাণয়া ([17801091 7750018)। তলপেটের যে ছিদ্রপথে পদদ্বয় 


€ঈ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


অভিমুখে ধমনী প্রভৃতি বাহির হইয়া গিয়াছে, এ ছিদ্রপথে কোন নাঁড়ী 
স্বস্থানচাত হইয়া বাহির হইয়া! আসিলে তাহাকে বলে ফেমোরাল 
হাণিয় (ছ€010181 [761019)| শিশুদের কখনো কখনো! নাভিছিদ্রের 
ভিতর দিয়! নাড়ী বাহির হইয়া আসে, ইহার নাম আম্বিলিক্যাল 
হাণিয়া (00009111051 [7207015 )। 

এই বিভিন্ন হাণিয়। বোগগুলিরও আবার তিনটি অবস্থা আছে । এই 
ৰধধিত নাড়ীকে হস্তদ্বাবা সহজে ভিতরে ঢুকাইয়। দিতে পারা যায় অথবা! 
ৰস্তিন্নায়ু আকষণ করিষা ইহাকে উর্ধে তোলা যায়। বধিত নাঁড়ীর 
এইরূপ অবস্থাকে বলে রিডিউসিবল (২৪এ০11) হাণিয়া ৷ বহিরাগত 
নাড়ী যখন শক্ত হইয়] যায়, হস্তদ্বার1 আর ভিতরে ঢোকানো যায় না, 
ঘখন তাহাকে বলে ইর্রিডিউসিবল (10৫এ০৮1) হাঁণিয়া। এই 
বহিরাগত নাড়ী ফুলিয়! যখন গুহদ্বারের আংটির সহিত জড়াইয়া যায় 
তখন তাহাকে বলে স্ব্যাঙ্গল্ড (5:287)8180) হাতিয়া । 

কারণ- স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞাতবশতঃ অতি অল্প বয়সেই আমরা 
শিশুদের মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, ঘি-তৈল মসল্লাযুক্ত খাছ এবং ঘিয়ে 
ভাজা ও তৈলে ভাজা খাদ্য, চিড়া-মুড়ি ও চা খাইতে দিই। ইহার ফলে 
অল্প বয়সেই শিশুদের যকৃতটি অসুস্থ হইয়া পড়ে । , যরুত অসুস্থ হইলে 
জঠরা গ্রিও ছুর্বল হয়। জঠরাগ্নি দুর্বল হইলে তলপেটের স্াযু-পেশী দুর্বল 
হইয়া! কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ স্ষ্টি করে। কোষ্ঠবদ্ধতা সষ্টি হইলে অপান-বাযু 
কুপিত হয়, প্রাণাদি অন্যান্য বায়ুও দুষিত হয়, ফলে বক্তও দুষিত হইয়া 
দেহের সমুদ্নয় যন্ত্রগুলিকেই দুর্বল করিয়া ফেলে । দেহের এইরূপ দূষিত 
অবস্থায় মলপূর্ণ অস্ত্রের উপর কুপিত বায়ুর চাপ পড়িলে সেই চাঁপ সহ 
করিতে ন। পারিয়। অস্ত্াংশ স্বানচ্যুত হয়। এই স্থানচ্যুত অন্ত্রাংশ পূর্ধোক্ত 
ছিত্রপথে অন্ত অঙ্গের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে । এইভাবে ছোটে] বড়ো 
সকলেরই আহারের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যকৃত খারাপ হইয়া শরীরে দুষিত 


অন্ত্বৃদ্ধি ৫৯ 
অন্নপিত্ত লঞ্চিত হইয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ উৎপন্ন হইয়া এই রোগটির 
সৃষ্টি হয়। 

ইন্গুইনাল হাণিয়া এবং ফেমোরাল'হাপরিয়া কষ্টদায়ক হইলেও উহ 
প্রাণসংশয়কারী নয়। বহুলোক সারা জীবন ব্যাঁপিয়াই এই রোগ বহন 
কৰিয়া চলে। স্ব্যাঙ্গল্ড হা্রিয়াই বিপজ্জনক । এই হাধিয়ায় মলদ্বার 
রুদ্ধ হইলে মল বমির মতে! মুখপথে বাহির হয়। এই হাঁণিয়া! পাকিয়া 
উঠিলে বা! রক্তচলাচলের পথ কুদ্ধ করিলে অস্ত্রোপচার ছাড়া রোগীর আর 
তখন বাচিবার উপায় থাকে না। 

চিকিগুসা- (ভোরে) ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়া | বস্তিক্রিয়ার অন্বম্থরূপ 
শুধু বিপবীতকরণী মুদ্রা, যৌগমুদ্রা এবং পবনমুক্তীসন অভ্যাস করিবে ! 
বস্তিক্রিয়া ও প্রাতঃকৃত্যাদির পর অবগাহন ত্রান বা টাব-বাঁথ ৫ মিনিট, 
অতঃপর মূলবন্ধ মৃদ্রা, অশ্বিনী মৃত্রা, অগ্নিসার ধৌতি নং ১--১* বার। 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৮১ নং ৯ এবং ভ্রমণ-্রাণায়াম । 

দ্বিপ্রহরে-_-অবগাহন-ম্নান বা টাব-বাথ ১০--১৫ মিনিট । টাঁকে 
বসিয়া! মূলবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩৬ মিনিট। 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রাণীয়াম, মূলবন্ধ মুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা, সর্বাঙ্গাসন, 
মতস্যাসন, অগ্রিসার ধৌতি, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৪; শশাঙ্গাসন ব! 
শীর্ধাসন। 

রোগের প্রকোপ হাঁসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম । ১ নং ব; 
২ নং জলস্বানবিধি যথাযথ পালন করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য--আজকাল হাণিয়! রোগীদের জন্য ট্রাস (7955) 
ব্যবহারের ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহ] একটি ছোটে। প্যাড” (গদি )। এই 
প্যাড হাঁণিয়ার উপর রাখিয়া উহাকে কোমরের সহিত বীধিয় রাখার 
ব্যবস্থা কবিতে হয়। এই প্যাড ব্যবহার করিলে হাণিয়া যখন-তখন 
বাহির হইয়া দৈনিক কাঁজকর্মের অস্থবিধা ঘটাইতে পারে না । বল! 


৬০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


স্বাহুল্য, এই ট্রাস ব্যবহারে রোগ দূর হয় না। হাণিয়া আরোগ্য হইবে 
কোষ্ঠবদ্ধতা নিরাময় হইলে, যকৃত সুস্থ-সবল হইলে জঠরাপ্নি স্বাভাবিক 
হইলে এবং দেহস্থ বায়ু দৌষমুক্ত হইলে। 

হাণিয়া-রোগীর্দের কোনো! ভারি বস্ত বহন কর] অন্থচিত। হাঁচি ও 
কাশির ফলেও সময় সময় হাঁপিয়! বাহির হইতে পারে। পায়খানার 
সময়ও কৌথ দিয়া পায়খানা করার অভ্যাস ত্যাগ করিবে । খাগ্ভাদি 
সম্বন্ধেও খুব সাবধানে থাকিবে, উদর-পৃত্তি করিয়া খাইবে না, ক্ষুধা রাখিয়া 
খাইবে। খাগ্বস্ততে উদর পূর্ণ হইলে অস্ত্রে চাপ পড়ে, & চাপে হাণিয়া 
-বহির্গত হইয়া পড়ে। এইজন্যই হাণিয়া-রোগীর “"আধ-পেটা খাওয়া 
উচিত। এইরূপ খাঘ্যসংযমে জঠরাগ্নি ক্রুত সবল হইয়া উঠিবে। জলও 
“বারে বারে খাইবে, একবারে বেশি পরিমাণে খাইবে না। রোগ প্রবল 
হওয়ার উপক্রম দেখিলে উপবাঁস করিবে । উপবাসের সময় বারে বারে 
লেবু বা কমলার বস মিশ্রিত জল খাইবে। এই রোগেও অজীর্ণ ও 
অশ্ররোগের নিয়ম-পথ্যাদি যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া চলিবে । (অজীর্ণ 
ও অশ্ররোগ বিবরণ ভুষ্টব্য )। আমিষ খাছ্য এবং সংহত খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন 
করিবে । 

অধিকাংশ তরুণেরাই ইন্গুইনাল হাঁণিয়াকে “একশিরা” রোগ 
বলিয়া ভুল করে এবং ভুল চিকিৎসার জন্য আরোগ্য না হওয়ায় হতাশ 
হইয়া পড়ে । | | 

অশ্রোগ 

ক্ষণ “অবিপাককুমৌতক্রেশতিক্তায্লোদগারগৌরবৈঃ-_ ভুক্তান্ের 

অপরিপাক, ক্লান্তিবৌধ, তিক্ত বা অস্ত উদ্‌গার, বুক-জাঁলা, অকচি প্রত্ভৃতি 


এএই রোগের লক্ষণ। বলা বাহুল্য, অঙ্পরোগ অজীর্ণ রোগের পরিণতি | 
কার প্ীণবাষু “অক্সিজেন” জঠরাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া অঙ্গারাস্ত 


অস্রোগ ৬৬, 


বায়ুতে (08:০9:1০ £০1এ 085) পরিণত হয় । উদরের প্রধান প্রধান, 
ধমনীগুলির পারে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অসংখ্য উপবাযুগ্রস্থি আছে। এই গ্রস্থিগুলি 
অঙ্গারাস্্রবাযুর নিয়ন্ত্রণাধীনে । এই উপবাধুগ্রস্থিগুলিই (€ 85000 
91815 ) পাঁচক রস হ্ষ্টির কারখানা । খাগ্য পাকস্থলীতে আমিলে এই 
গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে এবং প্রচুর পাচকরস নিঃস্থত করে। 

পাকস্থলীর এই পাচকরস অক ধর্মী । অক্ষধায় বা অল্পঙ্ষধায় থাচ্চ, 
গ্রহণ করিলে অথবা! অপরিমিত খাগ্য গ্রহণ করিলে পাকস্থলীর এই 
উপবাযুগ্রস্থিগুলিকেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং অতিরিক্ত- 
পাচকরস উৎপাদন করিতে হয়। এই পাচকরস এবং মুখের লীলা- 
গ্রন্থিনিঃস্থত লবণাক্তরস এবং যককতোৎ্পন্ন পিত্তর যে খাছ্য জীর্ণ করিতে 
পারে না, পাকস্থলী হইতে উহা! গ্রহ্ণী-নাড়ীতে অর্থাৎ উর্ধব-অন্তে 
(10906190879) গিয়া! উপস্থিত হয় । এইখানে পুনরায় জোরের সহিত 
দহনক্রিয়া আবস্তভ হয়; এই দহনক্রিয়ায় স্ুর্যগ্রস্থিরসের অর্থাৎ পাঁচক- 
পিত্তের (98%5516800 100০) ক্ষ মতাই সর্বাধিক । এই গ্রহণী নাড়িতে 
সুর্যগ্রন্থি-রসের সাহায্যার্থে স্র্যগ্রন্থিরস ( আডিনাল ), উপবাযুগ্রস্থিনি:স্যত 
পাঁচকরস এবং যরতনিঃহ্হত পিত্তরসও আসিয়৷ মিলিত হয়। এই সমুদয় 
পাঁচকরসের সম্মিলিত শক্তিতেও যে খাগ্য জীর্ণ হয় না, তশি। মলের সহিত 
বাহির হইয়া যায়, নতুবা! অস্ত্রে থাকিয়া পিত্তরসাদি সহ পচিয়া অগ্বিষে 
পরিণত হয় এবং দেহস্থ বায়ু ও রক্ত প্রভৃতিকে দূষিত করে। এইভাবে 
দেহে অক্নবিষ স্থষ্টি হইয়! উহা বুকে উপস্থিত হইলে বুক জাল! করে, 
গলদেশে আসিলে গল! জালা করে। রক্তের সহিত এই অগ্রবিষ মিশিষা 
রক্তের ক্ষারধর্মকে নষ্ট করিয়। দেয় । 

খাছ্যকে জীর্ণ করিবার জন্য এই উপবায়ুগ্রন্থিগুলি হইতে যে পাচক- 
রস উৎপন্ন হয়, উহা! আধুনিক যুগের রসায়নবিদ্‌দের নিমিত আযাসিডের 
(4০14) মতোই ভয়ানক শক্তিশালী বিষ । আাঁসিভ নির্মাণ করিতে 


৬২ 'যোৌগবলে রোগ-আরোগ্য 


হাইড়ৌজেন ( চুস:০৪০), অক্সিজেন প্রভৃতি বাধুর দরকার হয়। 
উদ্দরের পাঁচক-রসও অন্ধুরূপ বায়ু হইতে বাযুগ্র্থির সাহাধ্যে তৈন্ারী 
হয়, তাঁই ইহারাও রসায়ানিকদের আযাসিডের মতোই ভয়ানক শক্তিশালী। 
পিত্তরসও আগুনের মতো দাহিকাশক্তিসম্পন্ন । সুস্থ অবস্থায় এই পাঁচক- 
বস, পিত্তরস খাগ্যকে জীর্ণ করিয়া নিজেরাও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার 
অজীর্ণ হইলে অশ্রবিষে পরিণত হয়। শরীরের স্সাযু পেশী ওমন্যান্ যন্ত্রগুলি 
এই অল্লবিষে জর্জরিত হইয়া! দুর্বল হইয়া পড়ে। যেরক্ত শরীরের সমুদয় 
গ্রস্থিকে, সমুদয় যন্ত্রগুলিকে খাছ্য ও পু্টর উপাদান পরিবেষণ করে, সেই 
রক্তে অশ্রবিষ সঞ্চারিত হইলে শরীরের স্বাস্থ্য স্বভাবতই বিপন্ন হইয়া পড়ে। 
এই অন্রোগ বৃদ্ধি পাইলেই অল্মশুলল রোগের স্থষ্টি হয়। এই অস্শূল 
রোগে দেহে রক্তের অভাব হয় বলিয়াই দেহের স্মাযুগ্ডুলি দেহাধীশের 
নিকট বিশ্তদ্ধ রক্তের প্রার্থনা জানাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে। বিশুদ্ধ রক্তের 
জন্য স্নায়ুর এই ক্রন্দনই ভয়াবহ যন্ত্রণা ও বেদনার আকারে আত্মপ্রকাশ, 
করে । এই জন্যই শূলরোগীদের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 
চিকিগুসা- ভোরে ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তদন্ুষস্*ধী আঁসন- 
মূদ্রাদি। সহজ বস্তিক্রিয়ার পরে উড্ডীয়ান, অগ্রিসপার ধৌতি নং ১, 
মং ২; সহজ প্রাণায়াম নং ১১ নং ২, নং ৮ এবং অ্রমণ-প্রাণায়াম | 
অতঃপর বমন-ধৌতি বা বারিসারধৌতি। 
বৈকালে- ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 
জন্ধ্যাক়-_অগ্রিসার ধৌতি নং ১, নং ২) শয়ন-পশ্চিমোতীান, পবন- 
যুক্তাসন, সব্বাঙ্গামন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, সহজ অগ্রিসার 
৩০ বার । 
রোগের প্রবলতা হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমব্ধমান ব্যায়াম । 
ছিপ্রহরে এবং রাত্রির আহারের পর যদি ইড়া-নাড়িতে অর্থাৎ বাম- 
-নাসায় শ্বাস থাকে, তাহা হইলে উহাকে পিঙ্গলা বা হৃর্য-নাড়িতে অর্থাৎ 


অম্নরোগ তঙ 


দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত করিয়া দিবে। প্রধান আহারের পরে বাহাঁছে 
পিঙ্গলায় অন্ততঃ একঘণ্টা শ্বাস থাকে সেই বিষয়ে যত্ব করিবে। 

অশ্শূলের বেদনার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিবে_ কোন্‌ নাসিকায় শ্বাস 
প্রবাহিত হইতেছে । যে নাসিকায় শ্বাস গ্রবাহিত হইতেছে উহা বদ্ধ 
করিয়। অপর নাসায় শ্বাস সঞ্চারণের ব্যবস্থা করিয়া দিবে । এই ভা 
শ্বাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দ্রুত শূলবেদনা হ্থাস পাইবে। 
( “শ্বাস পরিবর্তনের কৌশল” ওর অধ্যায়ে ভরষ্টব্য )। 

নিয়ম ও পথ) যতক্ষণ বুক জ্বালা, গলা জালা ও অস্শূলের বেদনা 
বা উহার সহিত জর বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ লেবুর রস সহ ঈষৎ গর 
জল ছাঁড়া অন্য কোনো পথ্য গ্রহণ করিবে না। অস্ত ও অভ্রশূণের বেদনা 
দূর হইলে গরম জলের পরিবর্তে শীতল জল পান করিবে । অস্ররোগীর 
সাধারণতঃ জলপিপাসা বেশি হয় না, তবুও তাহার দৈনিক ৫৬ গ্লাস জল 
খাওয়া উচিত । 

উপবাধুগ্রথ্িগুলির ( 92850010 3181505 ) অতিক্রিয়তার জন্য অস্ত্র 
রোগীর একটু অতিরিক্ত ক্ষুধা থাকে । এই অতিবিক্ত ক্ষুধার জন্ত 
অস্রোগী নিজের খাছ্যের সঠিক পরিমাণ স্থির করিতে পারে না। তাই 
তাহার] একটু অত্যাহারী হয়। পূর্বের অভ্যাসমত সকলে ও বৈকালে 
জলযোগের সময় উপস্থিত হইলেই অস্রোগীর পাকস্থলীতে অত্যধিক 
পাচকরস উৎপন্ন হইয়া “দুষ্ট, ক্ষুধাও উৎপন্ন করে । এই “ছুষ্ট' ক্ষুধা সম্পকে 
সতর্ক থাকিবে । এক গঘ্লান জল খাইলেও এই দুষ্ট ক্ষুধা হ্রীস পায়। 
জলযোগের প্রয়োজন বোধ করিলে টক-জাতীয় বা মিি-জাভীর 
বসা ফল গ্রহণ করিবে । অন্য কোনে খাদ্য গ্রহণ কগিবে না। 

অল্প বা অগ্শূল বেদনা! আরোগ্যের পরও ২।৩ দিন খুব লঘু পথ্য 
গ্রহণ করিবে। এই সময় শাক-সক্সি না খাইয়া শাক-সম্ভ্রির ঝোল, 
ফলের রস ও ঘোল পথ্যরপে গ্রহণ করা! উচিত। যতদিন সম্পূর্ণ রোগ- 


৬৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ঘুক্ত না হইবে ততদিন খাগ্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগই যাহাতে ক্ষার- 
ধমী খাগ্ধ হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। ঘি, মাখন, তৈল প্রভৃতি চর্থি- 
জাতীয় খাছ, মাংস, ডিম, ছানা, ছানার তৈয়াঁরি খাগ্যাদি অক্পরোগীর পক্ষে 
বিশেষভাবে বর্জনীয় এবং ঘিয়ে-ভাঁজা খা, অতিরিক্ত তৈল-মশল্লাদি যুক্ত 
খাছ, দধি, ঘন ডাল প্রভৃতি গুরুপাঁক খাগ্য অস্রোগীর পক্ষে অপকারী। 
কিন্ত চবিজীতীয় খাদ্য একেবারে বর্জন কর] উচিত নয় । বন্ধনে অতি 
অল্পমাত্রীয় তৈল বা ঘি ব্যবহার করিবে । পাতে ঘি-মাখন খাইবে না) 
সন্দেশ-রসগোল্ল! প্রভৃতি মিষ্টি-মিঠাই খাইবে না অঅ্রোগীর পক্ষে 
দুধের চেয়ে ঘোল অধিকতর উপকারী । দুধ সহা হইলে এক বলকের 
পাতিলা বা জল-মিশানেো! দুধ খাইবে। গো-ছুপ্ধের চেয়ে নাবিকেল দুগ্ধ, 
অশ্নরোগীর পক্ষে অধিকতর হিতকাঁরী। স্থযোগ থাকিলে দ্ঘিপ্রহরে ও 
রাত্রির আহারের সঙ্গে কিছু নারিকেল (নারিকেল-কোর। ) গ্রহণ 
করিবে অথবা আধা পোয়। বা এক পোয়৷ নাবিকেল-দুগ্ধ খাইবে। ঝুনা 
নারিকেল পিষিয়া গরম জলে মিশাইলেই নাঁরিকেল-ছুপ্ধ তৈয়ারি হয়। 
উপবাস অস্রোগারোগ্যে বিশেষভাবেই সহায়তা করে। ( অন্ান্ 
নিয়ম-পথ্যাদির জন্য “অজীর্ণ রোগ” বিবরণ ভ্রষ্টব্য। অল্রোগী বেলা 
১২টা পর্যন্ত কোন খাগ্ঠ গ্রহণ করিবে না । এই নিয়ম অশ্নরোগীর ক্কৃধা 
বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। 

অন্পরোগ দমনে রাখার জন্য রোগীরা সাধারণতঃ: অধিক পরিমাণে 
সোডা ব্যবহার করে। ডাক্তারের! এ্যাল্ক্যালাইন ( £১115911)6 
170130016 ), সোডি-বাই-কার্ব (5০৭1-৮5-০৪), ক্যালোমেল (0810. 
2১৩1) প্রভৃতি ওুষধ প্রয়োগ করেন। এই সমস্ত ক্ষারজাতীয় ওুধধ 
সাময়িকভাবে পাকস্থলীর অল্লদোষ নষ্ট করে, কিন্তু এই ঁধধগুলিই আবার 
উপবাযুগ্রন্থিগুলিকে অতিক্রিয় করিয়া এমন অবস্থায় আনয়ন করে, যাহার 
ফলে জঠরে খাদ্যের বিনা উপস্থিতিতেও উপবাঘুগ্রস্থিগুলি অগ্নরস উৎপন্ন 


ৃ শহ্রধান্মাদ রোগ ৬৫ 


করিতে থাকে । ফলে সাময়িক রোগমুক্তির কিছুদিন পর আবার প্রবল 
আকারে বোগের আবিরভাব ঘটে। স্থতরাং ওষধ এই রোগকে 
আরোগ্য না৷ করিয়। আরও জটিল করিয়া! তোলে এবং পরিণামে 
পাকস্থলীর ক্ষত বেগ ( 0850010 ৪1০০) পাকস্থলী-গ্াদা বা অস্শূল 
রোগ স্থঙি করে। 


অর্ধোন্মাদ রোগ 


লক্ষণ মানবদচাজে এমন নবনারী আছে যাহাদের আগাব-ব্যবহার 
« কাধাদি তাহাদের আম্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের এবং গুভিবেশী স্ুরুচি- 
সম্পন্ন লোকেব মনঃপূত হয় না। ইহাদের স্বভাবে একটি না একটি 
অসামগ্রশ্ত থাকে । কেহ অতি অহংকারী ; কেহ অতি অভিমানী 3 কেহ 
অতিশয় প্রভুত্বপ্তিষ ; কেহ অতি খোসামুদে ; কেহ অতি ক্রোধী; কেহ 
অতি কামুক; কেহ নাবীবিদ্বেষী ; কেহ অতিমাত্রায় নারী-ঘেষা; 
কাহারও স্ত্রীর চরিত্রের উপর সব্দাই একটা অমূলক সন্দেহ ; কেহ কুঁড়ের 
বাদশা , কাহাব্‌ও জুয়া-খেলার উপর, কাহারও মগ্যপানের উপর অত্যধিক্‌ 
ঝোঁক ; কেহ বা ধরীনুষ্ঠানের বাহাড়ম্বরই ভালোবাসে; কেহবা নস্তিকতা 
জাহির করিয়া তপ্ধি পায়। মেয়েদের স্বভাবেও অনুরূপ অসামঞ্ুহ্ত বিদ্যমান 
কেহ বা পুরুষবিছেষী , কেহ বা অতিমাত্রার় পুরষ-ঘেধা।; কেহ 
চরিত্রবান্‌ স্বামী চরিত্রে সবদাই সংশয়াপন্ন ; কাহারও শুচিবাইয়ের 
উৎপাতে বাঁডির লোক, আত্মীয়-স্বজনব1 অতিষ্ঠ; কেহ বা অতি সহজেই 
পরপুকষের প্রলোভনে পড়ে, কেহ কা মামান্য ব্যাপার লইয়া অতি 
দুশ্শিন্তাগ্রস্ত হয়; কাহারও খিটখিটে মেজীজে পরিবারের সকলেই বিরক্তি 
বোধ করে । বহু নরনারীর স্বভাবে এইরূপ অসামগুশ্ত আছে । ইহাঁদিগকে 
আমরা সহজ ভাষাষ বলি-_'আধ-পাগলা' বা “ছিটুত্রস্ত' লোক । 

যো--£ 


৬৬ যোগবলে রোগ-আরোগা 


কারণ- অপ্রবুদ্ধ জীবনে দেহমনের কার্যকারিতা ওতঃপ্রোততাবে 
জড়াইয়া থাকে । দৈহিক ব্যাপার দ্বারা মনও প্রভাবান্থিত হয়, মানসিক 
ব্যাপারও দেহের উপর প্রভাব বিস্তার কবে। দেহস্থ গ্রস্থিক্রিয়ায় কোন 
বৈষম্য প্রকাশ পাইলে ইহাদের স্বভাবেও এইরূপ বৈষম্য বা অসামগ্রশ্) 
প্রকাশ পায়। স্থতরাং অর্ধোন্মীদ বা ছিট্গ্রস্ততাও একজাতীয় রোগ । 
উদদাহরণস্বর্ূপ বল] যায়-_অগ্নিগ্রন্থি অর্থাৎ অন্পরিপাকশক্তি-নিয়ন্ত্রণকারী 
গ্রস্থিগুলির, যকৎ প্রভৃতির ক্রিয়ায় ত্রুটি ঘটিলে মানুষের স্বভাব হয় 
খিটুখিটে। প্রজাপতিগ্রস্থি অর্থাৎ যৌনগ্রস্থিব অভিক্রিয়ায় মাহ্ুষ হয় অতি- 
ক্রোধী ও অতি-কামূক। বায়ুগ্রস্থি অর্থাৎ হদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রটিতে 
মানুষ হয় স্বার্থপর এবং চঞ্চলম্বভাব। অহংগ্রন্থি অর্থাং শিবসতী-গ্রস্থি 
প্রভৃতির ক্রটিতে মান্থষ হয় অবিবেচক এবং ক্রুরপ্রকৃতি। [এই বিষয়ে 
অন্যান্ত বিবরণ আমাদের প্রকাশিত “সহজ. যৌগ্সিক ব্যায়াম” গ্রন্থের 
“আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রন্থিক্রিয়ার প্রভাব” নামক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য | ] 
ক্তরাং মান্ছষের এই ছিট্গ্রস্ততা বা “আধ-পাগল' ভাবের মুলে রহিয়াছে 
তাহার বিভিন্ন গ্রস্থিক্রিয়ার ক্রুটি, গ্রশ্থির অতিক্রিয়ত! বা স্বল্পাক্রিয়তা । 

চিকিৎসা এইরূপ ছিট্গ্রস্ত বা অর্ধোন্মাদ লোককে “রোগী” নামে 
অভিহিত কবিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিবে। হিতাকাজ্জী আত্মীয়-স্বজন 
ইহাঁদিগকে যৌগিক আসন-মুদ্রা ও ধৌতি-বস্তি ক্রিয়া অভ্যাসে উৎসাহ 
দিবেন। সর্দি না থাকিলে দিনে অন্তত দুইবার টাববাথ গ্রহণের ব্যবস্থা 
করিয়া দ্িবেন। অজীর্ণ বোগারোগ্যর জন্য যে-সমস্ত আসন-মুদ্্রার ব্যবস্থা 
দেওয়া হইয়াছে উহাই রোগী প্রথমত: অভ্যাস করিবে । অতঃপর ক্রম- 
বর্ধমান ব্যায়ামবিধির নিয়মান্থ্যায়ী আসন-মুদ্রার পবিবর্ধন ও পরিবর্জনের 
ব্যবস্থা করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_ রোগী অত্যধিক আমিষ-নোজী ন! হয় এবং অন্তান্ 
গ্বস্থ্-নীতিও যাহাতে ঠিক ঠিক ভাবে পালন কবিয়া চলে, দেই দিকে 


অর্শরোগ ৬৭ 


'বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কোণ্টবন্ধতা রোগের 
চিকিৎসা! অবলম্বন করিবে । অতিরিক্ত পান, তামাক, চা বা অন্য কোনো! 
নেশায় রোগী আসক্ত থাকিলে সেই আসক্তি দূর করিবার ব্যবস্থা করিবে। 
রোগীর ত্রিসন্ধ্যা, নয়ত অন্ততঃপক্ষে ২ বার টাব-বাথ বাঁ অবগাহনম্নানেব 
বাবস্থা করিবে | 


অশশরোগ 


লক্ষণ বৃহদন্থ্ের শেষাংশ অর্থাৎ মলনাড়ী (1০0৪1 ) হইতে যে- 
সমস্ত শিবা-উপশির! বাহির হইয়া! মলদ্বার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, মল- 
দ্বারে বায়ু ও রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত স্ষ্টি হইলে এই শিরা-উপশিরাগুলি 
স্কীত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার স্থষ্টি করে। এই গুটিকাগুলির নাম “বলি, | 
আঙ্রের গুচ্ছের মতো একত্র অনেকগুলি বলি উৎপন্ন হয়। যেগুলি 
মলদ্বারের ভিতর উত্পন্ন হয়, সেইগুলিকে বলে “অন্তর্বলি” যেগুলি বাহিরে 
উৎপন্ন হয়, সেইগুলিকে বলে বিহির্বলি'। এই বলিতে মলদ্বারের দূষিত 
রক্ত আসিয়া সঞ্চিত হয় । এইজন্যই এই বলিতে সময় সময় “নিন্,চনে 
জালা বা চর্চরা” বেদন! বা চুলকানির সৃষ্টি হয়। এই বলি বা গুটিকা 
ধাটিয়! যে রক্তশ্রাব হয়, উহার নামই অর্শ। 

কারণ _যকৎদৌষ এই বৌগের প্রধান কারণ। শারীরিক পরিশ্রম- 
বিমুখীনতা, স্থায়ী কোষ্টবদ্ধতা প্রভৃতি এই রোগের আন্ুযঙ্গিক কারণ। 
যকৎদৌষের সহিত কোষ্ঠতাবল্য বিদ্যমান থাকিলে শবীবের বহু বিষ দেহ 
হইতে বাহির হইয়া যাইবার স্থযোগ পায়, এইজন্য এইরূপ রোগীর অর্শ- 
রোগ হৃষ্টি হইতে পারে না। যকৃতদদোষের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতার মিলন 
হইলেই অর্শবোগ হষ্টি হয়। যকৃৎ কেন খারাঁপ হয় আমরা তাহা অন্তত্র 


৬৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


আলোচন] করিয়াছি (“কামলা রোগ” বিবরণ দ্রষ্টবা)। আমাদের বিশেষ- 
ভাবে মনে রাখা উচিত কোনো একটি কারণ বা দুইটি কারণের জন্যই 
রোগ স্থষ্টি হয় ন1, অন্যান্য বহু কারণও উহার সহিত মিলিত হয় বলিয়াই 
জটিল (রোগ সৃষ্টির স্থযৌগ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই রোগটিও সবদৈহিক 
রৌগ, ইহার প্রকাশ হয় শুধু অর্শরূপে । 

চিকিৎসা (ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ২ এবং তদনুষশ্তী আসন- 
মুদ্রাি, বস্তিক্রিয়া ও প্রীতঃকৃত্তাদির পর জশক্নান-বিধি ১ নং বা ২ নং । 
স্নানের সময় জলে দীড়াইয়া বা টাঁবে বসিয়! অশ্বিনীমুদ্রা ২০ বার, মুলবন্ধ 
মুদ্রা ২০ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১--১০ বার, নং ২--৪ বাঁর। বমন- 
ধৌঁতি বা বারিসার-ধোতি, ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রীণাঁয়াম, শয়ন-পশ্চিমৌত্তান, পবনমুক্তাসন, অগ্নিসার 
ধৌতি, অশ্বিনীমুদ্রা, সহজ প্রীণায়াম নং ১, নং ৮) সর্বাঙ্গীসন, মতস্তাসন, 
শশাঙ্গাসন | সহজ অগ্রিসার-ক্রিয়া | 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি, জলপান-বিধি এবং জলম্মান-বিধি যথাযথ 
অন্ুলরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য- এই রোগটি গলেপাদি বাহক ওষধ প্রয়োগে 
অথবা ওঁষধ সেবনে আরোগ্য না হইলে প্রাচীন আমুর্বেদীচার্ষেরা অস্ত্রো 
পচার করিতেন । আধুনিক চিকিৎ্মকেরাও এই রোগের প্রবলতায় 
অস্ত্রোপচাব করেন । বলা বাহুলা, রোগের মুশ কারণ অস্ত্রোপচারে দূর 
হয় না। অস্ত্রোপচারের ফলে এই রোগবিষই দেহের অন্ত স্থানে অন্য ভাবে 
প্রকাশ পায় । আমাশয় ও পেটের অস্তখ সষ্টি করিয়া দেহপ্রকৃতি যেরূপ 
অন্ত্রসঞ্চিত দূষিত মল বাহির করিয়া দেহটিকে নির্দোষ ও রোগমুক্ত করিবাব 
ব্যবস্থা করে, অশরোগটিও ঠিক সেইরূপ দেইকে রোগমুক্ত করিবার জন্য 
প্রাকৃতিক প্রচেষ্টামাত্র । দেহপ্রকতি দেহের অবিশুদ্ধ রক্ত অর্শ আকারে 
দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে । স্থতরাং গুঁষধ প্রয়োগে 


অর্শরোগ ৬৯ 


অর্শের রক্তআ্ীব বন্ধ করিবার চেষ্টা অন্ুচিত। উহা দ্বারা রোগকে সাময়িক 
ভাবে চাপা দেওয়! হয় মাত্র, মন্য কোনে! লাভ হয় না। উহাঁতে বোগ'- 
বোগ্যের সহায়তা না হইয়া বরং অনিষ্ট হয়। রোগের মূল কারণ যরুং- 
দোষ ভালে! হইলে অর্শ আপনা হইতেই ভালো হইবে । অর্শেব রক্তম্রাৰ 
অধিক পরিমাণে হইতে আরন্ত হইলে ২।৩ দিন উপবাস দিবে। উপবাসের 
সময় ডাবের জল এবং অন্যান্য স্থমিষ্ট বা ঈষদম ফলের রস খাইবে এবং 
প্রচুর পরিমাণে জল পান করিবে। অর্শের অতিরিক্ত রক্তম্রীব বন্ধ 
কবিতে উপবাসই সর্বোত্তম উপায় । 

দীর্ঘদিনের অর্শরোগী ভোরে একটু আনারল, আঙ,র, বেলপানা, 
পেপে, কিস্মিন (খাওয়ান অন্ততঃ আধঘণ্টা আগে ভিজাইয়া রাখিতে 
হয়),বেদানার রস, লেবুব সরবত প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোনো পথ্য গ্রহণ 
করিবে না। ছিপ্রহাদে জঠরাগ্রিকে উদ্দীপ্ত রাখার জন্য ভোরের আহাব 
সম্বন্ধে অর্শরোগীর বিশেষ মতর্ক থাকা প্রয়োজন । ক্ষুধা বোধ না হইল 
ভোরে ফলাহারও বজন করিবে । ভোরে চা-পানও অর্শবোগীর পক্ষে 
নিদিদ্ধ। পরিপাঁকশক্তি অন্ুযাঁয়ী দ্বিপ্রহরের পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। 
অন্যান্য খাছ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শাক-শন“দ একটু 
বেশি পরিমাণে খাইবে। ঘি, মাখন, থোড়, মোচা, কাচকলা, ইচড়ের 
তরকারী, ঘন ছুধ ও ক্ষীরাদি এবং মাংস, ডিম গ্রভৃতি আমিষ খাদ্য 
অর্শবোগীর খাওয়া উচিত নয়। একপোয়া, দেড়-পোয়া পাতলা ছুধ বা 
ঘোল ছ্িপ্রহবে ভাত বা রুটির সহিত গ্রহণ করিবে। পেঁপে, গল, ডুমুর, 
কচু, পুই, পালং প্রভৃতি বিভিন্ন টাটকা শীক, কচি চালকুমড়া, পটল, 
গ্রভৃতি অর্শরোগে স্থপথ্য | রোগারোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের কঠোরতা 
হাম করা যাইতে পারে । অর্শরোগী গ্রত্যহ অন্ততঃ ৩ বার টাব-বাথ গ্রহণ 
করিবে এবং টাঁবে বসিয়া অশ্থিনীমুদ্রা ও মূলবন্ধমুদ্রা অভ্যাস করিবে । 


আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষমতা রোগ 


লক্ষণ__২।১ মিনিট সহবাঁস হইতে না হইতেই যদি রেতঃস্থলন হয়, 
উহাই আংশিক অক্ষমতা রোগ । সহবাসে অসামর্থ্যই অক্ষমতা রোগ । 

কারণ__ আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষমতা রোগকে আযমুর্বেদে বলা 
হইয়াছে ক্ৈব্য বা ক্লীবতা রোগ । এই ক্রৈব্য রোগ সপ্তবিধ | যথা__ 

(১) মানসিক ক্লৈব্য- পুরুষের প্রথম সহবাস দিবসে অথবাদীর্ঘ দিন 
পরে স্ত্রীর সহিত মিলনের অতিরিক্ত ভাবাবেগ বশতঃ খুব দ্রুত রেতঃস্থলন 
হয়। ম্মরণ-মননের ফলে পূর্ব হইতেই শুক্রকোষ শুক্রে পূর্ণ থাকে বলিয়াই 
মিলনের প্রারস্তে স্থলন ঘটে । 

স্ত্রী যদি অন্তুগতা৷ না হয়, স্ত্রীর তিক্ত-কক্ষ ব্যবহারে স্ত্রীর উপর যদি 
দ্বামীর মন বিরূপ থাকে, বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্ত্রীর 
সহিত সহবাস সময়ে স্বামীর হৃদয়ে যথোচিত ভাবাবেগ ও আবেগ- 
উত্তেজনার হৃষ্টি হয় না; ইহার ফলে স্বামীর দ্রুত স্খলন ভয়-_ইহাঁ ও 
মানসিক ক্রেব্য | 

(২) পিত্তজ ক্ৈব্য--শরীর স্বাস্থাহীন হইয়া শরীরে পিত্তবিষ সৃষ্টি 
হইলে এ পিত্তবিষে জর্জরিত হইয়! শুক্রবাহী শিরা, শুক্র-উত্পাদক গ্রন্থি- 
গুলি, জনন-যন্ত্র-পরিচাঁলক স্ত্ায়ুগুলি ছূর্বল হইয়া পড়ে; ইহার ফলে 
সহবাসশক্তি ক্ষীণ হয়, সহবাস সময়ে দ্রুত রেত:স্থলন হয় । 

মব্ফিয়া ( আফিমের সাঁরভাগ হইতে প্রস্তত ওঁধধ) ও অন্যান্য বিষাক্ত 
শউঁষধ অত্যধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে অথবা অতিরিক্ত মদ, গাঁজা, 
তামাকাদি সেবন করিলে উহার বিষে যকৎ খারাপ হইয়া, পিত্তদৌষ স্চা্টি 
হুইয়! আংশিক অক্ষমতা রোগ হ্ট্টি করে_ ইহাঁও পিত্তজ ক্রেব্য | 

(৩) শুক্রনিরোধজ ক্রব্য-_বিবাহ না করিয়া ভরাঁ-যৌবনে যাহাঁরা 
ব্রহ্ম অবলম্বন করে অথবা বিবাহের পরও দাম্পত্য বাবহারে উদ্দাসীন 


আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষমতা রোগ ৭১ 


খাকিয় ধাহারা দার্শনিক চিন্তায় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণ! প্রভৃতি মক্তিষ্কের 
কাজে দীর্ঘ সময় আত্মনিয়োগ করেন, কিন্বা যাহারা চিন্ত জয় করিয়া 
দীর্ঘ সময় ধ্যান-ধারণাদিতে নিষুক্ত থাকেন, সেই-সমস্ত নিক্জাম অভিরিক্ত- 
সংযমীদেরও আংশিক অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি হয় ইহার নামই শুক্র- 
নিরোধজ ক্লেব্য। 

(৪) শুক্রক্ষয়ক্ত ক্রৈব্য-_গুথম যৌবনে অস্বাভাবিক উপানে অর্থাৎ 
হস্তমৈথুনাদি দ্বাবা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয করিলে অথবা বিবাহিত জীবনে 
অসংযমী হইয়া অতিবিক্ত শুক্রক্ষয় করিলে ও আংশিক অক্ষমতা রোগ সৃষ্টি 
হয়__- ইহাই শুক্রক্ষয়জ ক্রৈলা | 

(৫) মেড়জ ক্রৈব্য--উপদংশাদি কুৎসিত ব্যাধির দ্বার] দেহ আক্রান্ত 
হইলে এ ব্যাধি প্রবল হইয়া আংশিক অক্ষমতা বা পুরোপুরি অক্ষমতা 
রোগ সৃষ্টি করে_ ইহার নাম মেচুজ ক্রেবায। 

(৬) ধ্বজভঙ্গ ক্রৈব্য- নারীসহবাসে অতি উচ্ছুঙ্খপ হহলে বার্ধবাহী 
শিরা ছিন্ন হইয়] ধ্বজ অর্থাৎ জননেক্দ্রিয়েষ উত্থানশক্তি রহিত হয় ইহার 
নাম ধ্বজভঙ্গ ক্রেব্য। 

(৭) সহজ ক্লৈব্য- পুরুষের পিতৃগ্রন্থি (7655665) ও মেয়েদের 
মাতৃগ্রস্থি (0)%815 ' ক্রটি হতে জন্মাবধি যে ক্রেব্য জন্মে, উহাই শহঙ্জ 
ক্লৈব্য | 

যে যে কাবণে পুরুষদেধ আংশিক অক্ষমতা বা অক্ষমতা রোগ সৃষ্ট 
হয়, ঠিক সেই সেই কাবণে মেয়েদের আংশিক অক্ষমতা বা অক্ষমতা 
রোগ শ্যষ্টি হয়। ভজ্তমৈথুনাদি দ্বারা মেয়েরা যদি অবিবাহিত জীবনে 
অতিরিক্ত শুত্রক্ষয় করে, মাতৃ-অঙ্গকে যখন-তখন অস্বাভাবিক উপায়ে 
অতিরিক্ত ক্ষোভিত কে, অথবা বিবাহিত জীবনে যে-পরিমাণ সহবাস 
স্বাস্থ্যকর তাহা চেয়ে যদ অতিরিক্ত সভবাসপ্রিয় হয়, তাহা হইলে 
মেয়েদের শুক্রক্ষয়জ কৈবা উপস্থিত হয় । বলা বাহুলা, নারীদের শুক্র এবং 


৭২ যোগবলে রোগ-আবোগা 


পুরুষদের শুক্রের আরুতি-প্রকাতি এক রকম নয় ।' এই শ্তক্রক্ষয়জ ক্লৈব্যের 
প্রাথমিক লক্ষণ-_সহবাঁস অন্তে দুর্বলতা বোধ কবা, মাথা-ধরা প্রভৃতি । 
এই শুক্রক্ষয়জ ক্লেব্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মেয়েদেব প্রদরাদি রোগ হ্যাট 
করে । সক্ষম স্বামীব সহবাসে স্ত্রীর শীঘ্র বা বিলম্বে অর্থাৎ কোনো! সমযেই 
যদি স্থখদায়ক চবম তৃপ্তির (0789570) অনুভব না হয়-_উহাই মেয়েদের 
ধ্বজভঙ্গ ক্রেব্য। এইকপ কগ্রা নারীর সন্তানাদি ও হয় না। 

মানসিক ক্রেব্য ও শুক্রনিরোধজ ক্রেব্য স্বাভাবিক দাম্পত্য ব্যবহারের 
অন্থশীলনে আপনা হইতেই আবোৌগ্য হয। যে সমস্ত বোঁগেব ফলে “পিত্তজ 
ক্েবা” ও “মেঢ্,জ ক্রেব্য” বোগ স্থষ্টি হয, এ সব বোগ আবোগ্যের ব্যবস্থা 
হইলেই এ বৌঁগ্ত ক্রেব্যগুলি ও ভালো হইষা ঘায। “সহজ ক্লৈব্য'ব মূলে 
থাকে জননযন্ত্রেব তাসম্পূর্ণতা, স্ুতবাঁং এই ক্লেবোব কোনো চিকিৎসা 
সম্ভবপব নয। চিকিৎসাব প্রযৌজন শুধু “শুক্রক্ষষজ ক্রেব্য' এবং 'ধবজভঙ্চ 
ক্লিব্যেব। যে-সমস্ত যৌগিক ক্রিধাঁয় শুক্রক্ষষ্ত ব্য অর্থাৎ আংশিক 
অক্ষমতা বোগ আবোগ্য হয়, উহ্াই অপেক্ষার হ দীঘ মময অন্রগান 
করিলে ধর্বজভশ্ত ক্রেব্য' অর্থাৎ অক্ষমতা দৃব হই । 

চিকিগসা-_ভোবে ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদন্ুয।ধী আপন- 
ষু্রাদি। বস্তিক্রিযাও প্রাতঃকৃত্যাদির পব ১ নং জপন্বান-বিধির নিযমান্ত- 
যাঁয়ী জলে দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা ২ নং জলম্সান-বিধিমত টাবে বলিযা 
মূলবন্ধ মুদ্রা বা মহাবন্ধ মুদ্রা অভ্যান কবিবে। অহ্ঃপব সহজ প্রাণাষাম 
নং ২ এবং ৩ ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম । দ্বিপ্রহরে আ্ানেব মময ভোবের অন্গবপ 
জলে দণ্ডাষমান হইযা বা টাবে বসিযা শক্তিচালনী মুড ও মহাবেধ মুদ্রা 
অভ্যাস করিবে। সন্ধ্যায় হলাসন, উষ্টামন, মূলবন্ধ মুদ্রা, মহাবন্ধ মূদ্রা, 
সহজ প্রাণীষাম নং ৩, ভ্রমণ-প্রাণায়ামঃ সর্বাঙ্গাপন ৪ মহম্তামন।, শবাসনে 
শক্তিচালনী এবং শীরাসনে মভাঁবেধ | 

স্থদীর্ঘ ৬ মাস বা এক বৎসর ভ্রমণ-প্রাশীমাম 9৪ সহজ প্রাণায়ামেব 


আংশিক অক্ষমতা এবং অক্ষম রোগ ৭৩ 


অনুষ্ঠান দ্বারা ফুসফুসকে যথেষ্ট বল করিতে না পারিলে মহাবেধ-মুদ্রাস 
ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান হয় না। সুতরাং ক্রেব্যরোগী ২।৩টি সহজ প্রাণায়াম 
9 ভ্রমণ-প্রাণায়াম যত্বপহকারে প্রত্যহ 'অভ্যাম করিবে | 

ক্রমবর্ধমনি ব্যায়াম | সপ্তাহে তিন-চার দিন আঁতপন্নান | 

নিয়ম ও পথ্য-যতদিন শুভ্রক্ষয়জ রোঁগ হইতে উৎপন্ন অতিবিক্তু 
হ্বপ্রদোম বা অনিচ্ছাঁরুত বেত্থলন বন্ধ হইয়া ধারণাঁশক্তি দুঢ় না হয়, 
ততদিন অবিবাহিত যুবকেরা বিবাহ করিবে না; বিবাহিত যুবকেরা 
ধারণাশক্তি দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত হ্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে শয়ন করিবে না। 
বিশেষ নিষ্টাব সহিত উভভ়ে ব্রলচষ পালন করিয়া চলিবে । যে সমস্ত 
কারণে কামোন্তেজনা জাগিতে পাঁরে, তাহা যথাসাধ্য পরিহার করিয়া 
গলিবে | স্বামী এই বোগে আক্রান্ত হইলে স্ত্রী স্বামীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন 
কিনবে না; নিজের অন্তনক্গ স্বীদের কাহাব ও নিকট স্বামীর এই রোগের 
বিবরণ গুকাঁশ করিবে নাঁ। এই উপদেশ রক্ষা করিয়া না চলিলে স্বামীর 
মনে এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত পাছে, যাহার ফছুল স্বামীর 
লোগারোগ্যেধ আব আশা থাকে না। 

স্বাস্থোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বৌগ ৪ ভালা হইতে থাকে, হভতরাং 
সবান্রীণ স্বাস্থ্য লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিবে । জলক্সানবিধি যথাযখ পালন 
করিয়া চলিবে । প্রত্রীবের পর শীতল জল দ্বাবা জননোন্দ্যগ্রদেশ ভালে! 
ভাবে ধৌত করিবে । এই শুক্রক্ষ়জ ক্ৈব্যরোগ যখন স্থষ্টি হয়, তখন 
দেহের যাবতীয় গ্রন্থি গুলির, স্নাুগুলির ক্রিয়৷ ছুবল হইয়া! পড়ে । স্থৃতরাং 
ইহা সর্বদৈহিক রোগ | এই রোগীদের প্রায়ই কোষ্টবদ্ধতা রোগ হ্থষ্টী হয় | 
কোঁ্ঠবদ্ধতা রোগাবরোগ্য প্রশালী অবলম্বনে এই কোটষ্টবদ্ধতা বোগা- 
রোগ্যের ব্যবস্থা সবাগ্রে করিবে । 

লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাছ্য এই রোগে স্থুপথ্য। হজমশক্তির ত্রুটি 
না থাকিলে অথবা যকৃৎ খাবাপ না! থাকিলে প্রত্যহ দিপ্রহবের খাচ্যের 


৭8 যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাঁটি ঘি বা মাখন গ্রহণ করিবে এবং অর্ধসের বা একসের 
খাটি ছধও প্রত্যহ খাগ্ভতালিকার অন্তভূক্তি করিয়া লইবে। স্থুপক্ক কলা 
(রাত্রে নয়, দিনে ) এবং অন্যান্য ফলাদিও রোগীর পক্ষে উপকারী । 
প্রত্যহ টাটুকা শাক-সব জিও অন্য খাগ্যের তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় গ্রহণ 
করিবে । বিশেষভাবে মনে রাখিবে__কোনো ওষধ, এমন কি আধুনিক 
যুগের গ্রন্থিজাত ওধধেও ( 18:00 100601017) ) এই রোগ নিধুলভাবে 
আরোগ্য করিতে পাঁরে না; একমাত্র যৌগিক ক্রিয়াতেই এই রোগ 
ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়। 


আমাশয় 


লক্ষণ_ দেহের দূষিত বায়ু এবং দূষিত পাচকরস অস্ত্রের অজীর্ণ বিকৃত 
খাগ্যের সহিত মিশিয়। যখন মলনাড়ীতে প্রদাহ উপস্থিত করে এবং কফ- 
মিশ্রিত মল পুনঃ পুনঃ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়, উহার নামই 
আমাশয় । প্রাচীন আফুর্বেদ গ্রস্থে আমাশয় রোগের নাম প্রবাহিকা। 
এই রোগে পুনঃ পুনঃ মল অধোদেশে প্রবাহিত হয় বলিয়া অথবা প্রবাহন 
বা! কুস্থন দ্বার! পুনঃ পুনঃ মল নিঃসারণ করিতে হয় বলিয়া! ইহার নাম 
প্রবাহিকা । 

কারণ ডাল আমাদের এই গরমদেশে আমিষথাগ্যের অভাব পূরণ 
করে। উহা মাংসের যোগ্য প্রতিনিধি; মাংসের চেয়েও পুষ্টিকর, অথচ 
মাংসের অপকারিতা ইহাতে নাই । কিন্তু এই ডাল যদি অসিদ্ধ বা অর্ধ 
সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহাও অজীর্ণ মাংসের মতোই দেহের পক্ষে 
অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। অচর্বিত কীচা ফল এবং অন্যান্ত অচবিত খাগ্-- 
কণা অথব] অর্ধ-সিদ্ধ ডাল যথন অস্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উদরের 


আমাশয় ৭৫ 


পঞ্চাগ্রি মিলিত হইয়াও এই খাছ্য জীর্ণ করিতে পারে না। এই অজীর্ণ 
খাগ্কণাগুলি তরল ভেদাকারে দেহ হইতে বাহির হওয়ার স্থযোগ যদি 
ন] পায়, তাহ। হইলে উহা! পচিয়া অন্ত্রকে বিষাক্ত করে। অন্ত্রের শ্লৈক্মিক 
ঝিল্লীগুলি এ বিষে আক্রান্ত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে। দেহের এই 
বিপদে দেহে অন্ঠান্ত গ্রস্থিরসও প্রচুর পরিমাণে বৃহস্ত্রে উপস্থিত হইয়া এ 
দুষিত মল নিফ্াশিত করিবার কাজে পঞ্চাগ্মি-রসকে প্রাণপণে সহায়তা 
করে| এই-সম্ত পাচক-রসাদি এ বিষাক্ত মলের সংস্পর্শে গিয় কফাকারে 
পরিণত হয়। এই জন্তই এই রোগে মল “কাদাকাদ?” ও কফাত্রিত হয় । 

আধুনিক যুগের ধ্চকিৎসকেরা একজাতীয় রোগবীজাণুকে এই 
রোগের কারণরূপে নির্ধারণ কবেন। এই রোগবীজাণু দূষিত জল ও 
মাছি প্রভৃতি দ্বারা মানবদেহে সংক্রামিত হয় । আযুবেদমতে বৌগবীজাণু 
রোগের কারণ নয়, গৌণ কানণ অর্থাৎ রোগবৃদ্ধির হেতু । শরীরে রোগ 
সৃষ্টি না হইলে উহাঁদের উত্পত্তি ও বৃদ্ধি হয় না। দেহে বোগস্ষ্টি হয় 
দেহস্থ ধাতু-বৈষম্যের ফলে, দেহে অত্যধিক দূষিত পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে। 

চিকিৎসা_( ভোরে ) ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আঁসন- 
মুদ্রাদি; অতঃপর সরান বা অর্ধন্নান ; সহজ অগ্রিসার ৬০ বার, ভ্রমণ- 
গ্রাণায়াম | (দ্বিগ্রহরে)-ন্নানের সময় সহজ অগ্রিসার ৫* বার । (সন্ধ্যায়) 
_-সহজ অগ্নিসার ৬* বার; অগ্রিপার ধৌতি ১নং এবং ২নং ভ্রমণ- 
প্রীণায়াম। ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলক্নানবিধি এবং জলপাঁনবিধি 
যথাসাধ্য অন্থসরণ করিবে । এই যৌগিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ আমাশয় 
রোগ ২।১ দিনের মধ্যে আশ্ভাবে আরোগ্য হইবে । 

নিয়ম ও পথ্য--রোগীর জ্বর থাকিলে প্রথম দিনে উপবাস দিবে । 
উপবাসের দিনে ৫৭ গ্লাস জল পান করিবে । জলের সঙ্গে ২৩ বার কিছু 
পরিমাণ লেবুর রস বা কমলার রস মিশাইয়া দিবে । জরের দ্বিতীয় দিনেও 
এইরূপ স-অন্থু উপবাস দিলে জর দ্রুত আরোগা হইবে । "জবর অস্তে তৃতীয় 


৬ যোগবলে রোগ-আ রোগ্য 


দিনে রোগীকে ঘোল, পাতলা! বালি, ডাবের জল অথবা! কমলা, আপেল 
প্রভৃতি ফল পথ্যরূপে দিবে । জ্বমুক্তির পর রোগীর স্বাভাবিক ক্ষুধার 
উদ্দরেক হইলে সকালে ইন্ষগুড়-সহ পোড়া বাঁ কাঁচা-বেলের পানা, দ্বিপ্রহরে 
কাচাঁকল] ও থানকুনি পাতার ঝোল, মুগ বা মন্থর ডালের জুস অথবা 
স্থপন্ক কলা-সহ ঘোল ও পুরাতন তেঁতুলের চাটনি সহ রোগীকে ভাত 
পথ্য দিবে। অতঃপর রোগের প্রকোপ হাঁস পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
অন্যান্য তরি-তরকারি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে । 

জরশূন্য সাধারণ আমাশয় রোগেও উক্ত নিয়মে প্রথম দিন উপবাঁস 
দিয়া পাকস্থলীকে বিশ্রীম দিতে হয় । এই উপবাস দ্রত বোৌগ-আরোগ্যের 
সহায়ক । এই রোগের স্থিতিকাল পর্যন্ত রোগীকে ছুধ এবং চধিজীতীয় 
কোনো খাগ্ খাইতে দিবে না। রোগীর তবি-তরকারি রন্ধনেও অতি 
সামান্য তৈল বা! ঘি ব্যবহার করিবে । 

রোগের প্রবলতার সময় আমাশয় রোগীকে পুনঃ পুনঃ বাহিবে 
যাইতে দেওয়া অন্থচিত, তাহার জন্য বেডপ্যানের ব্যবস্থা করিবে । এহ 
সময় রোগীর তলপেটে ঠাণ্ডা লাগাইতে নাই ; তলপেটে একটা ফ্লানেল 
জড়াঁইয়া দিবে। উক্ত যৌগিক ব্যায়ামে সব রকমের নৃতন বা পুবাতন 
আমাশয় রোগ অতি দ্রুত আরোগ্য হয়। 


ইন্ফুয়েঞ্জ 


লক্ষণ_ ইন্ফরয়েঞ্। রোগের বাস্তবিক লক্ষণ লাধারণ সর্দির মতো, কিন্ত 
উহা সর্দির চেয়ে বহুগুণ যন্ত্রণাদায়ক । শুষ্ক কাশি, পিঠে বেদনা, অন্ন জব, 
মাথা ধরা, মাথার যন্ত্রণা, তালুগ্রস্থির (7007511 ) কিঞ্চিৎ স্কীতি প্রভৃতি 
এই রোগের প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ এই রোগটি বিপজ্জনক নয়, কিন্ত 


ইনফ্রুয়ে্তা ৭৭ 


সময় সময় এই রোগটি বিপজ্জনক হইয়া ব্যাপক মহামারীর সৃষ্টি করে 
প্রথম মহাঘুদ্ধেব অব্যবহিত পর অর্থাৎ্ৎ ১৯১৮ গু্টাবে এই ইন্ফুয়েপ্ 
মহামারীতে পৃথিবীর ১০ কোটি লোক প্রাণত্যাগ করণে | ১৮৮৯-৯ৎ 
ষ্টাব্দে ও অনুরূপ ইন্ফুষেপ্তা মহামাবীতে বহুলোকের প্রাণনাশ হর । এই 
ইন্ফ্য়েঞ্ছ৷ বোগটি জটিল হইয়া প্রবিসি, নিউমোনিয়া, ম্যানিন্জাইটিস 
রোগে পরিণত হইতে পারে । 

কারণ- এই বোগটি উৎপন্তির মূল কাঁবণ নভঃগ্রন্থির ও বাধু গ্রন্থির 
দুর্বলতা--অর্থ।ৎ তালুগ্রন্থি ( টন্সিল ), ইন্দগ্রন্থি (থাইরয়েড ) ফুসফ 
প্রভৃতিব ক্রিয়া ছুর্বণ না হইলে এই রোগ স্য্ি হইতে পালে না! 
আধুর্বেদমতে এই বোগটি বাতাশ্রেয়্া জ্বরের অন্তত | কাঁধু দৃমিত 
শইয়া, শ্রেম্মার ক্রিণা দুর্বল হইলে খাগ্জীর্ণকাবী কোষ্টাগ্রিও ছুর্বল হইয়! 
পড়ে এবং শবীর ব্সস্থ হইয়া বোগ উৎপন্ন হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা- 
শাস্বমতে এক জাতীঘ অহিগ্ুক্্ বোগবীজাণু দেহে সংক্রমিত হইয় এই 
বোগ স্থষ্টি কবে । এই বোগবীজাণু দ্বারা ফুসফ্ন আক্রান্ত হইলে তাহাকে 
বলে [২5১150075 [000 67828 ( রেমসপিরেটরি ইন্ফুয়েঞ্জা )। এই 
রোগবীজাণু দ্বার৷ অন্ত্র আক্রান্ত হইলে উহাকে বলে 038500-100550072] 
[770067)28 ( গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টাইন্য।ল্‌ ইন্ফুষেঞ্ী )। এই রোগন দু 
দ্বাঝা স্্াহুগুপি আক্রান্ত হইপে উহাকে বলে টি ৪৬০০৪ 17006028 
(নাভাম ইন্ফ্ুয়েগ্া )। [২5501186075 অর্থাং শ্বীসযন্-সম্পকিত 
ঈন্ফুয়েঞ্তা বোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হইখা ব্রঙ্কাইটিস, প্ুরিসি ও নিউমোনিয়া রোগ 
করে। কখনও কখনও রোগীর নাক-মুখ দিয়া রক্ত পড়ে, রোগীর 
থাসকষ্ট উপস্থিত হয়, রোগী প্রলাপ বকে । 

গ্যাসট্রো-ইন্টেস্টাইন্তাল ইন্ফুয়েঞ্জা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পাকস্থলীতে, 
অস্কে, মূলগ্রপ্থিতে প্রদাহ উপস্থিত হয়, অস্ত্র ফুলিয়া উঠে ; উদ্দরাময় বোগ 
স্ষ্টি করে এবং কখন গ কখন ও উহ1 কামলা রোগোত্পত্তির কারণ হয় । 


৭৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


নার্ভাস ইন্জ্রয়েঞ্া জটিল হইলে জরের উত্তাপ অত্যধিক হয় এবং উহা 
প্রাণঘাতী ম্যানিন্জাইটিস ( 14151810281615 ) রোগ হ্যা করে। 
চিকিওসা জরাবস্থায় মধ্যে মধ্যে এক নাঁড়ী হইতে অন্য নাড়ীতে 
স্বাস পরিবর্তন করিয়া দিবে, দীর্ঘ সময় এক নাঁসিকায় শ্বাস প্রবাহিত 
হইতে দিবে না। জর বিরাঁম হইলে প্রত্যহ ভোরে সাধ্যমতো যে কোনো 
একটি সহজ বস্তিক্রিয় দ্বারা! কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে এবং আতপ- 
নান গ্রহণ করিবে । সহজ প্রাণীয়াম নং ২, নং ৩, নং ৭ ভোবের দিকে 
১০।১২ বার এবং বৈকালে বা! সন্ধ্যায় ৪৫ বার অভ্যাস করিবে। ভ্রমণ- 
প্রাণায়াম ছুই বেলাই করিবে, অতঃপর রোগারোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
“ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি” অন্ধযায়ী অন্যান্ত আসন-মুদ্রা্দি অভ্যাস করিবে । 
বমন-ধৌতি বা বারিসার ধৌতি সকালবেলা অভ্যাম করিলে এই রোগ 
করত আরোগ্য হইবে । 
নিয়ম ও পথ্য-_এই রোগে আক্রান্ত হইলে তিনদিন বাইবে 
ছুটাছুটি বন্ধ করিয়া শয্যায় থাকিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রী গ্রহণ করিবে । রোগের 
'প্রথম দিন উপবাস দিবে । উপবাসের দিন লেবুর রস সহ গরম জল প্রচুর 
-পরিমাণে পান করিবে । দ্বিতীয় দিনে নিজের কচিমতো! লঘুপথ্য গ্রহণ 
করিবে । এই নিয়মে চলিলে তীয় দিনে জর বন্ধ হইবে এবং অন্যান্য 
উপসর্গ বিশেষভাবে হাস পাইবে । 
এই রোগটির কোনো ওষধ নাই, এই রোগে শ্ধধ সেবন উচিতও নয় । 
এই রোগারৌগ্যের জন্য ইন্ফলুয়েঞ্জ1 ট্যাবলেট” প্রভৃতি নামে যে-সব গুধধ 
বিক্রয় হয়, উহাতে এই রোগ আরোগ্য হয় না এবং রোগের যন্ত্রণা আর ৭ 
-বাড়াইয়া দেয় । আফুর্বেদাচার্ধেরা বলেন-_-“কয়েকদ্দিন বিশ্রাম ও পথ্যাদি 
নিয়ন্ত্রণ করিলেই এই রোগ ভালো! হয়, 1” “দেয়মোষধং নবমে অহাঁন”__৮ 
দিননিয়ম সংযম পালন করিলেও যদি রোগটি ভালে ন1 হয়, তাহা হইলে 
“বুঝিবে-_উহা জটিল কোনো! রোগে পরিবত্তিত হইবার উপক্রম করিতেছে । 


উদরাময় বা অতিসার ৭৯ 


'এইরূপ অবস্থায় রোগের লক্ষণাঁদি বিচার করিয়! *ম দিনে ওষধ প্রয়োগ 
করিবে ।, বল! বাহুল্য, উল্লিখিত যৌগিক ক্রিয়ায় বিনা উঁধধেই চির- 
জীবনের মতো বোঁগযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । 

আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম যাহারা 
ভালভাবে আয়ত্ত করিবে, তাহাদের কখনও ইনফ্রয়েঞ্জা 
রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকিবে না । 


উদরাময় বা অতিমার 


(ডায়েরিয়! ) 


লক্ষণ _“আময়” অর্থ রোগ । উদারের আময়, এইজন্য ইহার নাম 
উদরাময় বা পেটের অস্ত্রথ। তলপেটে বেদনা, ঘন ঘন তরল দাস্ত এই 
রোগের বিশেষ লক্ষণ । কোষ্টবদ্ধতার দকুণ বৃহদন্ত্রে মদি অনেক দিন 
ধরিয়া মল সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহ। হইলে দেহপ্রকৃতি অতিরিক্ত তরল 
দাস্ত সৃষ্টি করিয়া এই অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত পদার্থগুলিরে দেহ হইতে 
বাহির করিয়া দেয়। উদরের পাঁচক-পিত্ত, বঞ্তক-পিত্ত, পাঁচক-রস প্রভৃতি 
মিলিত হইয়াও গ্রহণী নাঁড়ীতে একাধিক দিনের সঞ্চিত অর্ধজীর্ণ খাগ্কে 
যখন আর জীর্ণ করিতে পাঁরে না, তখন বাঁদু কর্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া 
এই অজীর্ণ পাঁচক-রসাদি সহ অজীর্ণ খাদ্য তরলাকারে অতিমাত্রায় 
নিঃসারিত হয় বলিয়া আমুর্বেদে ইহার আর এক নাম অতিসার। 

কারণ বিষম ভোজন, ( গুরুভোজন, বা অপরিমিত আহার ), 
বিরুদ্ধ ভৌজন ( মাছ, মাংস ও ডিম এবং ঘি, মাখন ও মিষ্টি-মিঠাই 
প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ, ), অসময়ে ভোজন, দ্রুত ভোজন 
(ভালোৌতাবে চর্ণ না করিয়া গলাধঃকরণ), অধ্যশন ( পূর্বে আহার 


৮০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ভালো জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন ), মনঃপীড়া বা শোকার্ত মন 
লইয়া ভোজন অথবা কোষ্টবদ্ধতা হেতু কমিদৌষ প্রভৃতি এই রোগের 
গুধান কারণ। 

চিকিওসা!__ আমাশয় রোগের অনুরূপ । 

নিয়ম ও পথ্য-_আমুর্েদমতে এই উদবাময় বা অতিসার রোগ ৮৯ 
রকম। ত্রিদোষযুক্ত অতিসার বৌগ রোগীকে খুব কষ্ট দেয়, সহজে ইহা 
আরোগ্য হইতে চায় না। পিত্তাধিকোযোর ফলে এই রোগ স্থষ্টি হইলে 
মলের বং সবুজ বা! পীতবর্ণ হয়। পিন্তনিঃসরণ গ্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প 
হইলে মলের রং কাঁদামাটির মতন হয়। শ্্েম্সাধিক্যের ফলে মল সাঁদা ও 
ুরগন্ধযুক্ত হয়। বাযুপ্রকৌপের ফলে মল অকণবর্ণ ও ফেনাধুক্ত হয় এবং 
অতি অল্প পরিমাণে মল মুহুমূহু নির্গ ত হয় । 

এই রোগে প্রথমদিন সম্পূর্ণ উপবাস দিবে। যদ্দি মলে পিত্তীধিক্যের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উপবাসের সময় লেবুর রস সহ প্রচুর 
জল পান করিবে । যদি মলে শ্শেক্সাদোষ বা বাযুদোষের লক্ষণ প্রকাশ 
পায়, .ভাহা হইলে উপবাসের সময় জলের সহিত লেবুর রসের পরিবর্তে 
অল্প পরিমাণ চুনের জর্ল বা খাওয়ার সোডা মিশাইয়া এ জল পান 
করিবে । রোগের দ্বিতীর দিনে টক বা মিষ্টি ফল অথবা ডাবের জল, 
বালি, শটিফুড, ছানার জল প্রতি পথোর ভিতর হইতে রোগীর কচিমতে! 
পথ্য নির্বাচন করিবে । রোগ সম্পূর্ণ আপোগ্যের পরও কয়েকদিন খাদ্য 
বিষনে সাবধান থাকিবে । চবিজাতীয় খাছ, মসল্লাধুক্ত গুরুপাক খাদ্য ও 
শাক বন করিবে । + 

এই রোগে ওধধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আযুবেদে ও সতর্কবাণী আছে--ন চ 
সংগ্রাহকং দগ্যাৎ পূর্বনামাতিসারিণে ; অকালে সংগ্রহীতত্ত বিকারান্‌, 
কুরুতে বন়্ন্”_অতিমার রোগ প্রকাশ পাইলেই ধারক ওঁষধ সেবন 
করিবে না ; ধারক ওঁষধের সাহায্যে এই রোগ বন্ধ করিলে বহু অনর্থের 


উন্মাদ রোগ ৮৯ 


সষ্টি হয়__দেহের দূষিত পদার্থ নিঃস্ুরিত হইতে বাঁধা পাইয়া অন্ত জটিল 
মারাত্মক রোঁগাকাবে উহ। গ্রকাশ পায় । 

উল্লিখিত যৌগিক ক্রিয়াগ্ুলিতে তিন. দিনের মাঝেই এই বোগ 
সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ইভা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত । 
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উন্মাদ রোগ 


লক্ষণ -_দেহাধীশ বুদ্ধির এবং তাভাঁব গ্রধান কর্মচারী মনের রাজ- 
ধাঁনী বা কর্মকেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত । এই মস্তিকে অবস্থিত আজ্ঞবাহ" 
নাড়ীগুল বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিঙ মনের আদেশ-নির্দেশ সমগ্র দেহরাজ্যে বিজ্ঞাপিত 
করে। ম্‌ন্তিকে অবস্থিত গ্রন্থিগুলি মনের ভাব ও চিন্ত1 গ্রকাশের বাহন 
বা যন্ত্স্বরূপ। যে গ্রন্থি ও স্াুগুলি বুদ্ধি ও মনেখ সংযোগস্ত্র রক্ষা করে 
সেইগুলির কার্ধকারিতায় যদি কোনো কারণে বিষ্ন উপস্থিত হয়, তাহ! 
হইলে বুদ্ধির সহিত মনের সংযোগ-সুত্র নষ্ট হইয়া যায়; মানুষে জীবন- 
বীণার তার ছিন্ন হইয়া যায় । জীবন-দেবতা তখন আর এই জীবন-বীণার 
ছিন্ন তারে জীবন-স্থরের ঝঙ্কার তুপিতে পারেন না । মনের উপর বুদ্ধির 
আর তখন নিয়ন্ত্রণ থাকে না । দেহরপ রাষ্্রনৌকা তখন কাপণ্ডারীবিহীন 
হইয়া বিপথে চলিতে আরম্ভ করে। 

রাত্রিকালে আমর] যখন স্বপ্ন দেখি, তখন মনের উপর বুদ্ধির কোনো 
নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এইজন্য স্বপ্রীবস্ায় স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই মনে হয়। 
বুদ্ধির কার্কাঁরিতা স্থরু হইলে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। ন্বপ্পে দেবতা বা 
প্রিয়জনের কথা মনে হইলে আমর! তাহার দর্শনলাভ করিয়া খুশি হই। 
স্বপ্পে ভূত, প্রেত বা বাঘ দেখিয়া আমরা ভয় পাই। স্বপ্নে শক্রর কথা! 

যো-_৬ 
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মনে হইলে শত্রদর্শনে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি। এইজন্তই স্বপ্নদর্শন কচ: 
আমাদের মনে আনন্দের, কখনো! বিষাদের, কখনে। ভয়ের ক 
ক্রোধের উদ্রেক করে। পাগলও এইরূপ বুদ্ধিনিযন্ত্রণমূক্ত মনে, 
অর্থাৎ স্বপ্ররাজ্যে থাকিয়া কল্পনা অন্ধ্যায়ী যাহা খুশি তাহা দর্শন কঞ্চে,”: 
উহার জন্য আপনমনে হাঁসে, কাদে, গান করে, অকারণে অন্যকে গা? 
গালি দেয়, কল্পনার শত্রুকে খুন করিতে উদ্যত হয়-_উন্মাদ-রোগের ইহ, 
সাধারণ লক্ষণ । 
কারণ _পাগল হওয়ার কারণ অসংখ্য । এই সমস্ত কারণ অবলম্বনে 
একখানা পৃথক গ্রস্থই রচনা করা যায়; আমর! আমাদের এই ক্ষ 
পুস্তকে প্রধান প্রধান কয়েকটি শারীরিক ও মানসিক কারণের কথাঃ, 
শুধু উল্লেখ করিব। ও 
পিতা-মাতার মধ্যে যে কোনো! একজন যদি কাম-ক্রোধপরায়ণ এব” 
অস্থিরচিত্ত হন এবং অপরজন যদি স্থাস্থ্যহীন হয়, তাহা হইলে এই পিতা 
মাতাঁর সন্তানদের মধ্যে কাহারো! কাহারে উন্মাদ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবন: 
থাঁকে। উন্মাদ রোগ প্রকাশের অনুকূল দেহ লইয়াই ইহার! জন্মগ্রহণ করে! 
তাঁমাক-বিড়ি-সিগারেট, নম্ত, গাজা প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিমা 
সেবন করিলে উহার “নিকোটিন” বিষ দেহে সঞ্চিত হইয়া, দেহের সা 
গুলিকে, মস্তিকের স্সাযুগ্রস্থিগুলিকে আক্রমণ করে। দেহের জীবন: 
শক্তি এই আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হইলে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যাঘা-. 
স্থষ্টি হইয়া মস্তিকবিরূতি রোগ অর্থাৎ উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়। 
অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতা এবং পিত্তদোষও উন্মাদ রোগের একটি প্রধ 
কারণ। কোষ্টবদ্ধতায় দুষিত মল অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া শরীরে যে বিষ উৎ্$ 
করে, এ বিষে জর্জরিত হইয়া শরীবের ন্সাযু ও গ্রস্থিগুলি ছুর্বল 
পড়ে। এই বিষের সহিত পিস্তুবিষের সংমিশ্রণ ঘটিলেই মস্তিক্কের নি 
ব্যাঘাত কৃষ্টি হুইয়! উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে। 


উন্মাদ রোগ ৮৩ 


অত্যধিক কামচিন্তায়, কামাবেগে শরীরে রক্তের চাপের সমতা 
না। অত্যধিক কাঁমোত্তেজনার ফলে বুক্ত প্রবল বেগে মস্তিক্ষে 
" *'টগলে এ রক্তের চাপে যদি মস্তিকের শিরা-তস্ত বা গ্রস্থিকোষ 
হইয়া জট পাঁকাইয়া যাঁয়, তাহা হইলে মস্তি আর স্বাভাবিকভাৰে 
4 থাকিতে পারে না, মস্তিফের ক্রিয়ার বিপর্যয় উপস্থিত হইয়া উন্মাদ 
গ স্যষ্িকরে। 

মেয়েদের দীর্ঘস্থায়ী খতুবন্ধ রোগের ফলেও উন্মাদ রোগ প্রকাশ 
ণাইতে- পারে যে সমস্ত মেয়ে অত্যধিক পান খায়, তাহাবাঁও মস্তিক- 
'বরৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। খয়ের, ও চুনের বিষে দেহের 
নমূদয় ন্সায়ু ও গ্রন্থি বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে । বলা বাহুল্য, শুধু পান অপকাৰী 
য়। পানের সহিত খয়ের, চুন, জরদা, দৌক্তা, কিমাম প্রভৃতি মাঁদক 

বৰা যুক্ত হয় বলিয়াই উহার অতিরিক্ত সেবনে মস্তিষ্ষবিকৃতি ঘটে । 
যে-কোনো বিষয়ে মাত্রাধিক্যই উন্মাদ রোগের কারণ হইতে পারে । 
পুষ্টিকর খাগ্যের অতিমাত্রায় অভাব, অধিক রাত্রি জাগিয়! প্রত্যহ অধ্যয়ন, 
সাংসারিক বিষয় লইয়া অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও ছুভীবনা, হঠাৎ অত্যধিক 
শোক, আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ, অত্যধিক রোগঘন্ত্রণা প্রভৃতি বহু 
শরণেই উন্মাদ রোগ হ্ষ্টি হইতে পাবে। বলা বাহুল্য, পূর্ব হইতেই শরীর 
দাষযুক্ত না থাকিলে শ্তধু এইসব কারণেই উন্মাদ রোগের স্ঙ্টি হয় না। 
₹তরাং এইসব কারণ মুখ্য নয়, গৌণ । আফুর্বেদের ভাষায় দেহ দোষযুক্ত 

হওয়া, দেহে ত্রিদৌষ প্রবল হওয়াই এই রোগের মূল কারণ । 

এই ত্রিদোষের মাঝেও অন্য দৌষগুলির চেয়ে বামুদোষ যদি আধিকতর্‌ 
প্রবল হয়, তাহা! হইলে এ বাযুদোষ বুদ্ধি ও স্থৃতির সহিত যোগাযোগ ছিন্ন 
রিয়া কল্পনা-প্রিয় মনকে স্বপ্ররাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং 
কিিতোম্মা রোগ সৃষ্টি করে। এই বাতোম্মাদ রোগী আপন মনে নাচে, 
""*, আকাশের দিকে তাকাইয়া আপনমনে বিড়বিড় করে নানারকম 


৮৪ যোৌগবলে রোগ-আরোগ্য 


অঙ্গবিক্ষেপ করে বা! রোদন করে। অন্থুক্ূপভাবে পিত্তদোষ অত্যুগ্র হইয়া 
পিত্বোন্মা্দ রোগ স্থাষ্ট করে। পিত্তোন্সাদ-রোগী যখন-তখন বিবস্ত্র হয, 
অতি-অসহিষ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে গালাগালি দেয় বা প্রহার করিতে 
উদ্যত হয়। এই পিত্োন্মাদ রোগই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বন্ধোন্াদ রোগ বা 
বিপজ্জনক পাগলামীতে পরিণত হয়। ত্রি-দৌষের মধ্যে কফদোষ 
অধিকতর প্রবল হইয়া! কফোন্মাদ্দ রোগ সষ্টি করে। কফোন্মাদ-রোগী 
নিরিবিলি থাকিতে ভালোবাসে । রোগী পুরুষ হইলে মেয়েদের সান্নিধ্য 
পছন্দ করে, পুরুষের সংশ্রব এড়াইয়! চলিতে চায়। রোগী মেয়ে হইলে 
তাহার মাঝেও এইবপ শ্রেণীবিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং বিপরীত শ্রেণীর অর্থাৎ 
পুরুষের সান্নিধ্যে তাহাদের মন শান্ত থাকে । 

চিকিগসা এই রোগের প্রবল অবস্থায় অর্থাৎ বছ্ধোন্মাদ রোগে 
জল-চিকিৎস] ছাঁড়া অন্য চিকিৎসা অচল । বদ্ধোম্মাদ-রোগীকে উন্মাদ 
হাসপাতালে এক সপ্তাহ বা তদুর্ধ সময় জলের মীঝে নাক ও মুখ ছাঁড়া 
অন্ান্ত সব্বাঙ্গ ডুবাইয়া রাখার ব্যবস্থা কর] হয়। এইজন্য ৬।৭ ফুট লঙ্থা 
মতস্তাকার এক জাতীয় জলাধার তৈয়ারি করা হয়; এই জলাধারের 
মাঝে পাগলের মস্তক ছাঁড়া অন্যান্য সবারঙ্গ ডুবাইয়া দিয়া পাঁগলকে 
আটকাইয়া রাখিতে হয়। বদ্ধ পাগলকে সাধারণ পাগলের পর্যায়ে উন্নীত 
করিতে এই উপায় ছাঁড়া আর দ্বিতীয় উপায় নাই । 

কাহার ব্যবহার সহদয় তীপূর্ণ, কাহার ব্যবহার নিম, এ বিষয়ে অবোধ 
শিশুর মতো! পাগলেরও অন্ুভবশক্তি খানিকটা মচেতন। প্রায়ই দেখ 
যাঁয়, সহৃদয় ব্যক্তির আদেশ নির্দেশ, অনুরোধ পাগলের প্রায়ই অমান্য করে 
না। এইরূপ সহদয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পাগলের যত্বু নিলে এবং 
পাগলকে নেশার আসক্তি হইতে বিরত করিয়া তাহাকে দিয়া অল্ন-অল্ 
যোগক্রিয়া অভ্যাস এবং তিনবেল! দীর্ঘসময় ধরিয়া ভালোভাবে স্থান 
করাইতে পারিলে অধিকাংশ সাধারণ পাগলই আরোগ্য লাভ করিবে। 


উন্মাদ রোগ ৮৫ 


আমরা ২১টি পাঁগলের সহিত মিশিয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সুফল 
পাইয়াছি। খেলাচ্ছিলে উহাদের দ্বারাও যোগক্রিয়৷ অভ্যাস করানে! যায় । 
পাঁগল যতদিন যোগক্রিয়া অত্যামের উপযুক্ত না হয়, ততদিন ১ নং সহজ 
বন্তিক্রিয়ায় যে ভাবে জলপাঁনের বিধি আছে মেইভাঁবে রোগীকে প্রত্যহ 
ভোরে এক মের গরম জলে এক ছটাক লেবুর রস ও দুই তোলা নুন 
মিশাইযা পাঁন করাইবে। ছুইবেলাই রোগীকে মাত্র ২১ মিনিট সহজ 
শীর্ধাপন অভ্যাস করাইবে। একসঙ্গে নিষ্বোক্ত “নিয়ম-পথ্য-বিধি' পালন 
করিলে পাগলের মনও অপেক্ষাকত শান্ত হইয়া যোগক্রিয়া অভ্যাসের 
উপযোগী হইবে । অতঃপর কোনো সহদয় ব্যক্তি পাগলের সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়া ক্রমবর্ধমান ব্যাামের বিভিন্ন বিভাঁগ হইতে রোগীর অভ্যাস- 
উপযোগী কশেকটি বাহিয়া লইয়া উহ? রোগীকে অভ্যান করাইবে। 
পোঁগীকে সকলে-বিকালে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাঁহিব হইবে এবং খেলাচ্ছলে 
[কছু সময় ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও অভ্যাস করাইবার চেষ্টা কণিবে। এইভাবে 
সঙ্গে থাকিয়া রোগীকে বিপরী তক রণী, সর্বাঙ্গাসন এবং বমন-ধৌতি অভ্যাস 
নরাইতে পারিলে এবং তিনবেলা দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্নান করাইলে রোগী 
সম্পূর্ণ, আনুরাগ্য লাভ করিবে । পোঁগারোগ্যের পরও অন্তত ৬ মাস বা 
এক বছর উন্মাদরোগীর অস্রৌগ বা কামলাবোগের চিকিত্সাপ্রণালী 
যথায্থভাঁ?ব অনুসরণ করা প্রয়োজন । 

নিয়ম ও পথ্য-_পীগলের দেহের বক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত অগ্ধ্মী 
হয়, এইজন্য উহাঁদের সর্ধি হয় না । দেহসঞ্চিত দূষিত অগ্র, দূষিত পিত্তের 
প্রভাবে পাগলের পাকস্থলী ও মস্তিক সর্বদা গরম থাকে । মস্তিষ্কের তাপ 
স্বাভাবিক অবস্থায় যতক্ষণ না! নামে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর শীত-শীত 
বোধ না হয়, ততক্ষণ রোগীকে প্রত্যহ স্নান করাইবে । মাথা গরম হইলে 
রোগী উত্তেজিত হয় এবং প্রলাপ বকিতে থাকে । রোগীর যখনই এইরূপ 
অবস্থা ঘটিবে, তখনই তাহার মাথায় জল ঢালিয়া.রোগীকে শীতল করিবার 





৮৩৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ব্যবস্থা করিবে। যতক্ষণ মাথা শীতল না হয়, প্রলাপ না থামে, অস্থিরতা 
না কমে, ততক্ষণ দ্বিধাহীন চিত্তে রোগীর মাথীয় শীতল জলের ধারা 
প্রয়োগ করিবে। এইরূপ জলধারা প্রয়োগের অব্যবহিত পরে আবার 
যদি মাথা গরম হইয়া উঠে, তাহা! হইলে মাথা পুনরায় ধোওয়াইয়া উহার 
উপরে একখানা ভিজা তোয়ালে বা গামছ! রাখিয়া দিবে। রোগা 
নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত মস্তিষ্কের তাপ সাম্য রাখার জন্য পুনঃ পুনঃ 
রোগীর মাথা ধোওয়ার ব্যবস্থা করিবে । 

দেহসঞ্চিত অম্রবিষ, পিত্তবিষ প্রভৃতি রক্তের সহিত মস্তিষ্কে উঠিয়া 
রোগীর এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা স্ষ্টি করে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতাদোষ 
দূর করিয়া! দিতে পাঁরিলে এই বিষ বহু পরিমাণে মলের সহিত বাহির 
হইয়] যাওয়ার স্থযোগ হ্ৃষ্টি হয় ; স্থৃতরাঁং উন্মাদরোগীর কোষ্ঠ পরিকষীরের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কোষ্ঠ পরিক্ষার না হইলেই মাথা গরম হইয়! 
রোগীর উন্মাদ অবস্থা আরও বুদ্ধি পাইবে । 

ভোর হইতে রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যস্ত প্রতি ছুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর 
রোগীকে একগ্লীস জল পান করাইবে। এই জলের সহিত কখনো! লেবুর 
রস, কখনো বা কমলার বস মিশাইয়। দিবে । প্রত্যহ ২।১ চাঁমচ মধু 
( একবার মাত্র) রোগীকে জলের সহিত সেবন করাইবে। জলের 
পরিবর্তে রোগীকে সময় সময় ডাবের জলও দেওয়া যাইতে পারে । এইবূপ 
জলপাঁন রোগীর কোষ্টবদ্ধতা আরোগ্যের পক্ষেও সহায়ক এবং ইহার ফলে 
প্রশ্নীবের মাত্রাও একটু বধিত হইয়া প্রত্মীবের সহিত বহু রোগবিষ বাহিএ 
হইয়া যাইবে । 

উন্মাদরোগীর পক্ষে শাক-সজী, দুধ, ঘোল এবং খতুতেদে বিভিন্ন 
ফলাদি স্থৃপৃথ্য | উন্মাদরোগীর পরিপাঁক-যস্ত্রে কিছু না কিছু ত্রুটি থাকেই » 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রোগীর জন্য লঘুপাঁক অথচ পুষ্টিকর পথ্যের 
ব্যবস্থা করিবে'। আমিষ খাছ্য কোষ্টবদ্ধতা-কারক এবং উহা অশ্্রধমী 


উন্মাদ রোগ ৮৭ 


খান । পাগলের দেহে স্বভাবতই অগ্তাধিক্য ও পিশ্তাধিক্য বিদ্যমান 
থাকে ; এই জন্ত আমিষ খাগ্ত পাগলের পক্ষে অপকারী। কোষ্ঠিবদ্ধত! 
রোগ দূর হইলে এবং হজমশক্তি স্বাভাবিক হইলে দ্ধিপ্রহরে রোগীকে 
নিরামিষ তরকারী ও শাকসক্জী দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রে অল্প 
পরিমাণে কুটি ( অভাবে ভাত )-তরকারী এবং দেড়-পোয়৷ বা আধ-সের 
ছুধ রোগীর পথ্যরূপে নির্বাচন করিবে । বলা বাহুল্য, ছুধের পরিবর্তে 
গুড়া ছুধ (70০৮7062150: 1721117) [7011101:5 ৪6০, ) পাগল রোগীকে 
কখনও দিবে না। গুড়া দুধ টাটকা দুধের মত উপকারী নয়, উহা 
অপকাঁরী এবং কোষ্টবদ্ধতাঁকারক | ছুধ সংগ্রহে অসমর্থ হইলে রোগীকে 
নারিকেলের ছুধ বা চীনা-বাদামের দুধ দিবে। নারিকেল পিবিয়! চিপিলেই 
দুধ বাহির হইবে। নারিকেল ও চীনাবাদাম পিষিয়া জলে গুলিয়। 
ছাঁকিয়া লইলে সহজেই দুধ তৈয়ীরি হয়। প্রত্যহ আধখান। নারিকেল 
অথবা খোঁসাশূন্য একছটাক চীনা-বাদাম রোগীর দুধেব অভীব বহুলাংশে 
পূরণ করিবে । ৃ 

উন্মাদরোগীকে মারধর করা, তাহার উপর নিষ্টর ব্যবহার কর 
অত্যন্ত অন্যায় । মাথা গরম হইলেই বোগী অস্বাভীবিকভাবে উত্তেজিত 
হয় এবং অস্বাভাবিক আচরণ করে ১ স্থতরাঁং জলধারার সাঁহ'. ১ রোগীর 
মস্তিষ্ক সর্বদ1] শীতল রাঁখিবার ব্যবস্থা করিবে । মাথা গরম না থাকিলেও' 
তিনবেলাই রোগীকে দীর্ঘসময়ব্যাপী সরান করাইবে । পেটে গ্যাস হইলেই 
রোগীর মাথা গরম হয়, স্থতরাং পেটে যাহাতে গ্যাস না হয়, সেইভাবে 
পথ্যের পরিমাণ নির্ধারিত করিবে। 


উপদংশ (সিফিলিম্‌ ) 


লক্ষণ এই রোগবিষ দেহে উৎপন্ন হইয়া বা অন্য দেহ হইতে 
সংক্রামিত হইয়া! বোঁগীর অঙ্গে ক্ষতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণতঃ 
জননেক্দ্রিষেই প্রথমে এই ক্ষত উতপন্ন হয়। প্রথমে একটি মটবদানার মাতো 
গোলাকার ছড়ি” হয়। কু্কুড়িটির চারিপাঁশ বেশ শক্ত থাকে । ফুছুড়িটি 
বধিত হইয়াই ক্ষত উৎপন্ন করে । এই ক্ষতে কোনো বেদনা থাকে না বা 
পূজোৎপত্তি হয় না । এই ক্ষত প্রকাশ পাইবার পর উকুপন্ধিতে অর্থাৎ 
কুচকিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বাঘি' উৎপন্ন হয়। এই বাধিগুলিতে পৃজোতপত্তি 
হয় না। একমাস দেড়মাসের মধ্যে এই ক্ষত শুকাইম়! যায় এবং বাঘি- 
গুলিও বিয়া! যাঁয়। কোন রোগার দেহে প্রথম হইতেই সপূজ ক্ষত ও 
বাঘি উৎপন্ন হস। এইবপ রোগীর সংখ্যা খুব কম। এইরূপ সপূজ ক্ষত 
ও বাঘির তুলনায় শ্ুক্ক ক্ষত ও খাবি অধিকতর অনিষ্টকারী। এই 
লক্ষণগুলি রোগের প্রথম পায় । 

এই ক্ষত ও বাঘি শুকাইয়া যাওযার দেড়মাম বা দুইমাস পরে শরীরের 
নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বাহির হম ।-ইহাই রোগের দ্বিতীয় 
পর্যায়। দেহস্থ বাঁযু অত্যধিক দূষিত হইলে এই ক্ফোটকগুপি হয় কষ্কবর্ণ। 
আমুর্বেদ-শাস্রমতে ইহার নাম বাতিকোপদংশ। এই বাঁতিকোপদংশে 
ক্চিবেধবধ্ যন্ত্রণা এবং দপদ্রপানি' বিদ্যমান থাকে । স্ফোটকগুপি পীতবর্ণ 
এবং ক্লেদ ও দাহ্যুক্ত হইলে উহা! পৈত্তিকোপদংশ। শরীরের রক্ত 
অতিশয় দূষিত হইয়! তামবর্ণ বা রক্তবর্ণ স্কটটক উৎপন্ন করে, ইহাই 
রক্তজোপদংশ। কফজোপদংশ ঘনশ্রাববুক্ত এবং কণুবিশিষ্ট অর্থাৎ 
খুব চুলকায়। বায়ুপিত্ব-কফ এই ত্রিধাতু অত্যধিক দূষিত থাকিলে 
ত্রিদ্দোষজ উপদংশ স্থই হয়। এই ত্রিদোষজ উপদংশ সবরকম 
উপদংশের লক্ষণই যুক্ত থাকে । ত্রিদোষজ উপদংশ অতিশয় দুরারোগ্য । 

কারণ-__“অধাবনা অত্যুপসেবনাদ্বা যোনিপ্রদৌষাঁচ্চ ভবস্তি শিশ্নে 


উপদংশ ( সিফিলিস্‌ ) ৮৯ 


পর্ধোপদংশাঃ”যে সমস্ত নারী ও পুরুষ প্রত্যহ জননেন্দতরিয় পরিষ্কার 
করে না, যাহারা! অত্যধিক সহবাস করে অথবা দুষ্টযোনি অর্থাৎ 
রোগাক্রান্ত যোনি উপভোগ করে তাহারাই উপদংশ রোগে আক্রান্ত 
তগ্‌। 

[ধিক সহবাসের ফলে দেহের রক্ত নিঃসার হইয়া কিংবা দেহে 
হিদেস হুষ্টি হইয়া অথবা রক্ত বিরত হইয়া এই রোগবিষ বা রোগবীজাণু 
আপন। হইহই দেহে সষ্টি হইতে পারে। গ্রত্যত বনহুপুকষ সহবাসের 
1৬৩) মেয়েদের দেহেই এই কোগেব দি বেশি । এই 
শোশীক্ঞান্ছ মাবীন সভবাসে পুরুষদ্দভে এবং এই রোগাক্রান্ত পুরুষদেহের 
সহবাস নদে ষ মারীদেহে এই বোগ সংক্রামত হভষ। বলা বাহুল্য, 
নন চপ্ তার্থতার প্রধান স্থান পতিতালয় গুলি 
পনির এবং বৌগ সংক্রমণের প্রধান কেন্দ্র; 
ব্রনঙ্গকণ, মানবতার কলঙ্ষম্বৰপ এই ভারি যতদিন বিদ্যমান 
থারকিণে, ততদিন এই কদর ব্যাধিব বিস্ততি৪ বোধ কৰা সম্ভব হইবে না। 
এঠ সপ রোগীর গামছা! তোয়ালে বাবভার কাব ফলে অথকা এই সব 
বোল'ব ক্ষতম্পর্শের ফলে নিদৌন লশোকেরও এই সব রোগ স্থষ্টি হইতে " 
পাপে । তবে এই উপায়ে বোগসংক্রমণ কদাচিৎ ঘটে। 

চিকিগসা_( ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুবন্দী আসন-মূদ্রাদি, 
টাব-বাঁথ ৫ মিনিট, টাবে বসিয়া অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, সহজ 
অগ্রিসাঁর ৩” বার 3 বমন-ধৌতি বা বারিসার-ধৌতি ; সহজ ্রাণীয়াম 
নং ২, নং ৩, নং ৮, উডডীয়ানবন্ধ । ( দ্বিগ্রহবে )__টাঁববাথ ১৫ মিনিট, 
টাবে বসিষা ভোরের অন্থ্রূপ মুন্্রাদি। (সন্ধ্যায় )সহজ প্রীণায়াম 
নং ৭, নং ৯, নং ১০, শয়ন-পশ্চিমোত্তান, সর্বাঙ্গীসন, মত্স্তাসন, শীর্ষাসন, 
অগ্রিসার ধোঁতি, ভ্রমণ-প্রাণায়াম । নৃতন রোগী দ্িপ্রহরে কিছু সময় 
জননেব্দ্রিযে বোদ লাগাইবার ব্যবস্থা করিবে। 


৯০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম বিধি, উপবাস-বিধি এবং জল-পান বিধি যথা 
ভাবে অন্ুমরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা অথবা আধুনিক যুগের পচন- 
নিবারক (2701562000০) কোনে! ওধধ বা সাবান দ্বার! প্রত্যহ ক্ষতগুলি 
ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবে। 'ক্ষতগুলিতে মলম-স্বরূপ ত্রিফলা-ভক্ম 
বা পারদ ব্যবহার করা যাইতে পারে । ক্ষতের আব কখনও বন্ধ করিবার 
চেষ্টা করিবে না। 

চা, সিগারেট, তামাক, মদ, প্রভৃতি কোনো মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করিবে 
না। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দধি, ঘোল এবং দুগ্ধজাত মিষ্ট দ্রব্যাদি 
ভোজন করিবে শ1। দিনে ঘ্বৃুতপক্ক নিরামিষ আহার এবং রাত্রে কিছু 
ফল-মুল বা কটি-তরকারী গ্রহণ করিবে। রাত্রের ভোজন যেন খুব লঘু 
হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাঁখিবে। প্রত্যেক একাদশীতে উপবাস 
দ্িবে। উপবাসের দিনে লেবুর রম স্হ প্রচুর পরিমাণে জল পান 
করিবে। অমাবস্যা ও পৃপিমা তিথিতে রাত্রে কিছুই খাইবে না অর্থাৎ 
নিশিপালন করিবে । দেহেব ক্ষতাদি আরোগ্য হইলে ছুপ্ধাদি পথ্য- 
গ্রহণে কোনো বাধা নাই । 

এই রোগ আরোঁগ্যের পরও পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে । স্থতরাং 
রোগারোগ্যের পরও দুই বৎসর অপেক্ষা না করিয়া সহবাস বা বিবাহাদি 
করিবে না। সর্ববিধ স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিবে । সক্ষম হইলে একাদি- 
ক্রমে তিন দিন উপবাদ দিবে-_ইহার ফলে দেহের রোগবীজাণু সম্পূর্ণ নষ্ট 
হুইয়! দে চিরতরে রোগমুক্ত হইবে । 


খতুরোগ 


স্বল্লরজ:, অতিরজঃ, অনিয়মিত খতু প্রভৃতি স্ত্রীব্যাধিকে এক কথায় 

বলা হয় খতুরোগ । রি 
লক্ষণ-_নারী-দেভ সন্তান-ধারণের উপযুক্ত হইলে নারী দেহে খতুর 

প্রকাশ হয়, আবার সন্তান-ধারণের ক্ষমতা যখন লোপ পায়, তখন স্থায়ী 
ভাবে খতু বন্ধ হইয়া যায় । গ্রীক্মগ্রধান দেশে ১১ হইতে ১৬ বতসবের 
মধ্যে এবং শীতপ্রধান দেশে ১৪ হইতে ১৮ বৎসরেব মধ্যে স্ুস্থ-সবল 
মেয়েদের দেনে প্রথম ঝতুর প্রকাশ হয়। প্রি চান্দ্মাসে অর্থাৎ ২৮ দিন 
অন্তর খতুর প্রকাঁশই স্বাভাবিক নিয়ম । শারীবিক নানা ত্রুটির জন্য এই 
নিয়মের বাতিক্রম ঘটে । কাহারে! দেহে ২৯।৩০ দিন অন্থর, কাহারো 
বা ২৬।২৭ দিন অন্র ধতু প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ৫০ বৎসর বয়সে 
মেয়েদের খতু বন্ধ হইয়া যায়। শরীবের সবল্তা ও ছূর্বলতা, শারীরিক 
সস্থৃতা ও অসুস্থতার তারতম্য অন্্যায়ী ৪৫ বৎসরে বা ৫৫ বৎসরেও খতু 
বন্ধ হইতে দেখা যায়। 

প্রতি মাসেই খতুক্সীতা নারীর জবাযু ভ্রণের বাসস্থানের জন্য স্বীয় 
অঙ্গের ঝিল্লীর ( পাতলা চামড়া ) সাহায্যে ভ্রণের বামোপযোগী প্রাথমিক 
গৃহ নির্মাণ করে । ভ্রণের দেহ গঠনের জন্য কিছু অতিরিক্ত ৭ জবা 
প্রদেশে আসিয়! সঞ্চিত হয় । ভ্রণ উৎপন্ন না হইলে অমহনীয় দুঃখে- 
অভিমানে ক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রণের এই গৃহ জরায়ুমাতা ধ্বংস করিয়া দেয়। 
এই জন্যেই কবিত্বের ভাষায় বল! হয়-_“ভ্রণের অভাবে জরায়ুর ক্রন্দনের 
নামই খতু'__সন্তানলাভবঞ্চিতা জরাযুমাতার দরবিগলিত অশ্রধারাই 
ঝতুআাব। ভ্রণদেহ গঠনের জন্য জরাযু-প্রদেশে যে রক্ত সঞ্চিত হয়, ভ্রণ 
গঠিত না হইলে এ বক্তও শরীবের পক্ষে অগ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং 
& অগ্রয়োজনীয় রক্ত অনাগত জরণের ভগ্রগৃহের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপাদান 
সঙ্গে করিয়া খতুত্রাবরূপে বাহির হইয়া যায়। 


শা 


পট যোগবলে রোগ্য-আরোগা 


সাধারণতঃ তিন দিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যেই জরায়ুর শোঁকাশ্র 
নিবারিত হয়, খতুত্রীব বন্ধ হয়। খতুত্রীব বন্ধ হইলে অভিমানিনী জরায়ু- 
মাতী ছঃখ-অভিমান ত্যাগ করিয়া আবার নবৌঁৎ্সাহে ভাবী জরণের জন্য, 
ভাবী সম্ভানের জন্য গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করে। যতদ্দিন গৃহে জণের আগমন 
না হয়, ততদিন মাঁসিক ধতৃরও বিরাম হয় না, সন্তান-পাঁগলিনী জরাযু- 
মাতার শোকাশ্র-বেগেরও পরিসমাঞ্চি ঘটে ন1। 

যৌবনে সন্তানসম্ভাবিতা না হওয়া সব্বেও খতু বন্ধ হইলে উহাকে 
বলে খাতুরোধ রোগ বা নষ্ট খতু। প্রত্যেক মাসিক খতুতে সর্বনথদ্ 
এক পোয়া রক্ত নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম । এই স্বাভাবিক শ্রাবের 
চেয়ে শাব কম হইলে উহাকে বলে অল্পরজঃ রোগ । শ্রাব এক পোয়ার 
অতিরিক্ত হইলে উহাকে বলে অতিরজঃ রোগ। কখনো নিদিষ্ট 
সময়ের পূর্বে, কখনো নির্দিষ্ট সময়ের পবেও খতুর আবিভীব হয়। 
এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে ধতুর আবিভাবকে বলে অনিয়মিত খতু রোগ। 
আবার কখনো ছুই সপ্তাহের মধ্যেও খতু বন্ধ হয় না, বন্ধ হইলেও ২৪ 
দিন পর আবার খতুর গ্রকাশ হয়। কখনো কখনো ২৩ মাপ খতু 
বন্ধ থাকিয়া আবার খতু প্রকাশ পা । খতুর এইবগ বিশৃঙ্খলাকে ৪ 
অনিয়মিত খতু রোগ বলে। 


কারণ যোগশাস্ত্রের ভাষায় নভঃগ্রন্থি, বরুণপগ্রপ্থি, অর্থাৎ ইন্দরগ্রন্থি 
€ থাইরয়েড ), মাতৃগ্রন্থি ( ওভারী ), রতিগ্রস্থি (বার্ধোলিন্স্‌ গ্যাণ্ড) 
প্রভৃতি ছূর্বল হইলেই খতুরোগ উপস্থিত হয়। দেহে প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ 
রক্তের অভাব হইলেই এই গ্রন্থিগুলি দুর্বল হইয়া! পড়ে । বিশুদ্ধ রক্ত 
হইতেই গ্রন্থিগুলি স্বীয় খাছ্য আহরণ করে। বক্ত হইতে প্রয়োজনীয় 
পুর্টিকর খাগ্য আহরণ করিতে পারিলে গ্রস্থিগুলিও প্রয়োজনীয় অন্তর্ুখী 
রস কৃষ্টি করিয়া রক্তের সহিত মিশাইয়! দিতে পারে । গ্রস্থির এই অন্তমুখী 


খতুরোগ | ৯৩. 


রসই দেহকে সবল-স্থস্থ রাখিতে, রোগাক্রমণের হাত হইতে দেহকে রক্ষা 
করিতে বিশেষভাঁবেই সাহ্াধ্য করে। 

প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাছ্ের মভাব, অস্ত্র ও অজীর্ণ রোগ, কোষ্ঠবদ্ধত! 
রোগ, যকৎ-রোগ, দীর্ঘ দিনের ম্যালেরিয়া গ্রভৃতি কোগে শরীরে 
প্রয়োজনীয় স্থষ্থ রক্তের অভাব ঘটে, শরীবের রক্ত দূষিত ও নিস্তেজ হইয়া 
পড়ে। এইরূপ দূষিত ও নিস্তেজ রক্ত হইতে গ্রন্থিগুপি আর গুয়োজনীয় 
পুষ্টিকর খাছ্য সংগ্রহ করিতে পারে না । ফলে গ্রন্থিগুলি দূর্বল হইয়া 
স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে । এইরূপ কগ্ন নারীর দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাঁবেই 
জণদেহ গঠনোপখোগী প্রয়োজনীয় রক্ত জরায়ুতে আসিয়া সঞ্চিত হইতে 
পারে না। হুর্বল মাতৃগ্রন্থি স্বীয় অন্থগুখী রস হইতে ভ্রণদেহগঠনোপযোগী' 
উপাদান (08118১ [,/06.01] ) প্রস্তুত কবিযঘা এ সঞ্চিত বক্তের সহিত 
মিশাইয়া দিতে পারে না, রক্তক্ষীণ নারীদেহ ভাবী ভ্রণের জন্য এক-পোয়। 
রক্তও জরায়ুতে পাঠাইতে পারে না, অতি অন্ন পবিমাণ বক্ত আসিয়া 
জরীয়ুতে সঞ্চিত হয়-এই জন্যই খতুব প্রকাশ রুদ্ধ »ইয়া ধতুরোধ 
রোগ স্ষ্টি করে। এই অল্প রক্তও খতুর সময় শবীর হইতে বাহির 
হইতে না পারিধা শরীরকে আরও দূষিত ও রুগ্র কবিতে থাকে । 

রক্তৎীন কূশ মেয়েব| ঘেমন এই খতু-বন্ধ রোগে আক্রান্ত হ:. “তমনি 
অত্যধিক মোটা হইয়া পড়িলেও মেয়েবা এই খ্তুবন্ধ-বোৌগে আক্রান্থ 
হইতে পাবে | অস্বাভাবিক মোটা হওয়াও কগ্র দেহের পবিচায়ক 
( “মেদবৃদ্ধি রোগ? দ্রষ্টব্য )। 

খতুরোগ, অনিয়মিত খতু্বল্পরজঃ, অতিরজঃ, গ্রভৃতি সমুদয় খতু- 
রোগের মূল কারণ একই -শরীবে প্রয়োজনীয় সুস্থ বক্তের স্বল্পতা এবং 
তাহাঁর ফলে শরীরে একদৌষ, দ্বিদৌষ বা তিদোষ সৃষ্টি। শরীরে অত্যধিক 

দৌষ স্যন্টি হইলে দেহপ্রকৃতি অতিরজঃ রোগ স্থষ্ট করিয়া দেহ হইতে বহু 

| বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। 


৭১৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


চিকিওসা-_(ভোবে ) দহজ ব্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসনমুদ্রাদি, 
প্রাতঃক্ুত্যাদির পর) টাব-বাথ € মিনিট । টাবে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা 
২০ বার, মহাবন্ধ খুদ্রী ২০ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৫১ নং ৮। 

দিপ্রহরে অবগাহন-ম্ান বা টাব-বাথ। ১ মিনিট টাবে বসিয়া 
অথবা নদী বা পুকুরের শীতল জলে দীড়াইয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ১* বার, 
মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, শক্তিচালনী মুদ্রী ৪ বার। 

সন্ধ্যায়__ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গীসন ও মতস্তাসন, শয়ন-পশ্চিমোত্তান 
বা পশ্চিমোত্তান ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৫, নং ৭7 শক্তিচাপনী মুদ্রা, 
'শীর্যাসন বা শশাঙ্গাসন | অগ্রিসার-ধৌতি নং ১, নং ২। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি পালন কবিবে। সন্থ হইলে 
তিন বেলাই স্নান করিবে । মাঝে মাঝে আতপন্নান । 

নিষেধ__যতদিন বতুআাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন, সহজ প্রাণায়াম 
'বা ভ্রমণ-প্রাণায়াম ছাড়া অন্ত কোনে। ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না। 

নিয়ম ও পথ্য-_খতুব প্রথম তিনদিন অগ্রিসেবা অর্থাৎ রন্ধনাদি' 
মেয়েদের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এই সময়ে জরায়ু রক্তে পরিপূর্ণ 
'থাঁকে স্থতরাঁং ভাতের হাড়ি, কড়াই প্রভৃতি নামান-উঠান করিতে গেলে 
জরাযুর স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা ঘটে । দ্বিতীয়তঃ খতুর সময় দেহসঞ্চিত বহু 
বিষাক্ত পদার্থ খতুর সহিত বাহির হইয়া যায়। খতুর সময় রন্ধন করিলে 
এ খান্যে রোগবিষ বা রোগবীজ সম্পৃক্ত হইয়া স্বামী-পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় 
স্বজনের রোগন্থাষ্টর কারণ হইতে পারে। এইজন্ই খতুর প্রথম তিনদিন 
মেয়েদের পক্ষে রন্ধন বিশেষভাবে হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই 
তিনদিন স্বামী ব! পুত্রকন্তাদি সহ শয়ন করিলে তাহাদের দেহে রোগবিষ 
সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। এই কারণেই হিন্দুসমাজে খতুর 
(তিনদিন পৃথক শয়নের নির্দেশ আছে। 

পাশ্চাত্ত্য সমাজের অন্থকরণে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে 


ঝতুরোগ ৯৫ 


এইসব নিয়মগ্রথার প্রতি অবহেলা দেখা যাইতেছে । এইবপ অন্ুকবঃ 
আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। শীতপ্রধান দেশের নিয়ম- 
কানন গরম দেশে চলে না। শীতপ্রধান দেশে রোগবীজ সহজে প্রবল 
হইতে পারে না। গরম দেশে রোগবীজাণু সহজেই গুবল হইয়া উঠে এব, 
সহজেই অন্য দেহে সংক্রমিত হয় | এইজন্য গরম দেশে রোৌগবীজাণু বিস্তৃতি 
সম্বপ্ধে অধিকতর সতর্কতাঁও প্রয়োজন । স্বতরাং খতুর সময়ে মেয়েদের 
সম্বন্ধে হিন্দুসমীজের যে বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে উহা কুস-স্কারপ্রস্থতও 
নয় মেয়েদের উপর অবজ্ঞাপ্রন্থতও নয় $ উহা! স্বাস্থ্;-বিধিসম্মত | 
গ্রাম্য মেয়েরা মাসিক খতুব সময় সমাজের প্রাচীন প্রথা এখন ৭ 
মানিয়া চলে । তাহারা বন্ধনাদি কব ন'। কিন্তু কাপড় কাচা, বাসন 
মাজা আঙ্গিন! ঝাট দেওয়া, বাশাতি ভরা জল আনিয়া গৃহ পরিষার ৪ 
অন্তান্ত গুরু পরিশ্রমের কাজে সাবাদিন এই সময় ব্যস্ত থাকে । রাত্রে 
তাহার! সামান্য শয্যার উপকরণ লইয়া ঠাণ্ডা স্্যাৎস্তেতে কাঁচা মেঝেতে 
শুইয়া কাটায়। খতুর সময় এইভাবে চলা স্বাস্থ্যীতি বিরোধী । খতুর 
তিনদিন খুব হাল্কা পরিশ্রমের কাজ, শবীরে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা না লাগান 
এবং রাত্রে খাটের উপর আরামপ্রদ গরম শয্যায় শয়ন বিধেয় , এই সময় 
কৌপীন ও ঢিলা জাঙ্গিয়া পরিধান করিবে_ মাতৃ অঙ্গ তুলা বা নেকড়া 
দ্বারা অবরূদ্ধ করিয়া রাঁখিবে না উহা! স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক । 
তুর প্রথম দিনেও মানে কোনে! বাধা নাই, তবে স্নান যেন ক্লেশকর না' 
হয়, দীর্ঘ সময়ব্যাপী না হয়। খতুর তিনদিনই কবোঞ্চ জলে স্নান করিবে 
( আানবিধি' ভ্রষ্টব্য )। স্বল্প পরিশ্রমের গৃহকাঁধ, প্রাণপ্রিয় আত্মীয়দের 
চিঠি লেখা, হাল্কা! গল্প, হালকা কবিতা! লেখা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি আনন্দ- 
দায়ক কাঁজে এই তিনদ্িন'অতিবাহিত করিবে । অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
কাজ এই সময় যথাসাধ্য কম করিবে । স্ুচিশিল্পের কাঁজ এই তিনদিন 
-বন্ধ রাঁখিবে । 


৯৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


অতিরিক্ত রজঃআব আরম্ভ হইলে রোগিণীর খাটিয়ার পায়ের দিকে 
আধ ফুট বা এক ফুট উচু করিয়া দিবে এবং তাহার তলপেটের উপর 
একটি ভিজ গামছ! রাখিবে এবং মাথার নীচ হইতে বালিশ সরাইয়। 
দিবে। এইভাবে ৫৭ মিনিট শুইয়া থাকিলেই অতিশ্রাব বন্ধ হইয়া 
যাইবে। 

যকৎ্-দৌষ না থাকিলে এবং পরিপাকশক্তি স্বাভাবিক থাকিলে 
ছিপ্রহরে অন্নেব সহিত কিছুটা ঘি ও মাখন গ্রহণ করিবে । দিপ্রহবে 
ঘোল এবং রাত্রে দুপ্ধপথোর ব্যবস্থা করিবে; ছৃদ্ধ সংগ্রহে অক্ষম হইলে 
পরিপাকশক্তি অন্গযায়ী কিছুটা স্পষ্ট নারিকেল শশস পিষিয়া উহ] হইতে 
দুধ বাহির করিবে অথবা ১৫।১৬টি চীনা-বাদাম পিখিয়ী জলের সঠিত 
গুলিয়া ছুপ্ধের আকারে পরিণত করিবে । রাত্রে ছুগ্ধের পরিবতে এই 
নারিকেল-ছুপ্ধ ব৷ চীনাবাদাম-ছুপ্ধ পান করিবে । এই নারিকেল -ছুগ্ধ ও 
চীনাবাদাম-ছুপ্ধ গো-ছুপ্ধের চেয়ে পুষ্টিকর । গোুগ্ধের ক মহিষ-ছুগ্ধের 
পুষ্টিকর উপাদান নারিকেল ও চীনাবাদামে যথেষ্ট পরিমাণে আছে । 

. আলু, বিলাতী * বেগুন, ঢ্যাড়ল, সিম, বরবটি, পেপে, পাসংশাক, 
পুঁইশাক, কন্কাশাক ও ডাটা, সজিনা-কুল ও সজিনা ডাটা, উচ্ছে, ওল, 
চালকুমড়া প্রভৃতি শাক-সবজি এবং স্ুপক্ টক ও মিষ্টি-কলাদি খতু রোগে 
ন্সপথ্য । আমিষজাতীয় খাছ্য বর্ন করিয়া! চলিবে | আমিষ চিত্র পশুর 
খাগ্য- মাজ্ষের খান নয়। 

এই রোগে জলপানবিধি যথাযথ পালন করিবে | ( “জল্পানবিধি' 
দষ্টব্য )। অতিরজঃ রোগে একবাব একগ্নস জল পান করিবে না 
সিকি বা অর্থ গ্লাস পান করিবে । এইভাবে বার বার জল পান করিয়। 
জলপানের মোট পরিমাণ স্থির রাঁখিবে। শীতকালে শীতল জলের 
পরিবর্তে ঈষদুষ্খ জল পান করিবে । 


অপ 


ণ 


ঠে 


একশিরা (হাইড্রোসিল্‌) 


লক্ষণ__ রোগের স্চনীয় একটি মুক্ক ফুলিয়া উঠে। মুক্ষধারণকাঁরী 
ল্লায়ুজ্জ ও শুক্রনাহী শিরা বেদনাযুক্ত হইয়া টন্‌ টন্‌ করে। ক্রমশঃ মুফে 
জল সঞ্চিত হয়। এই বোঁগ বৃদ্ধি পাইলে মুক্ধ ফুলিয়া শক্ত হয় এবং বৃহৎ 
আকার ধারণ করে। 

কারণ_ রক্তের সারভাগের নামই শুক্র ড৬1০৪] 0019) | রক্তবাহী 
ক্র ও বৃহৎ ধমনীগুলির পাশে পাশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা বা নাঁলী 
আছে। বিশু রুক্ত পরিক্রুত হইয়া, মথিত হইয়া শুক্রে পরিণত হয় এবং 
এই নালীপথে প্রবাহিত হইয়! দেহের সমুদয় যন্ত্রকে, দেহের সমুদয় গ্রস্থি- 
গুলিকে পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে । এই শুত্রই দেহে গ্রাণকোঁষ 
নির্যাণ করে। 

শুক্র চলাঁচলের জন্য যেমন স্থক্ষ স্ক্ম নালী ব1 শির! আছে, তেমনি 
শুক্র সঞ্চিত থাকাঁর জন্য কতকগুলি গ্রন্থি আছে । এই গ্রস্থিগুলিতেই 
দেহরক্ষাকারী “কমি” ব1 প্রাণবীজ উৎপন্ন হয়। পাঁশ্চান্ত্য চিকিৎসা 
শান্্সমতে এই গ্রন্থিগুলির নাম লিম্ফ্যাটিক প্ল্যাগুস (15700138100 
(19705 )। এই গ্রস্থিতে উৎপন্ন দেহরক্ষী প্রাণবীজ ব1 জীবাণুগুলির 
নাম শ্বেতরক্তাণু এবং লালরক্তাণু ( ৬0166 & 26 009:0050155 )। 
পুরুষের মুকদ্ধয়ণও্ এইরূপ একটি প্রাণবীজ-উৎপন্নকী রী শুক্রগ্রস্থি। এই 
শুক্রগ্রস্থিটিই পিতৃগ্রন্থি (75805 ) নামে অভিহিত । এই পিতুগ্রস্থিতে 
উৎপন্ন প্রাণবীজই মানবের বংশধারাকে অব্যাহত রাখে ; এইজন্য এই 
প্রাণবীজের নাম সম্ভতীনবীজ (92100080208 )। কামচিস্তা, কাঁমো- 
ত্তেজনা আরম্ভ হইলেই এই পিতৃগ্রস্থি সন্্িয় হইয়। সম্তানবীজ উৎপন্ন করে 
এবং এই সস্তানবীজগুলিকে প্রয়োজনীয় শুক্র সহ গ্রস্থিসংলগ্ন শুক্রকোষে 

যো_৭ 
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প্রেরণ করে। শুক্রকোষে সঞ্চিত শুক্র যদ্দি স্বাভাবিক নিয়মে ( অর্থাৎ 
অবিবাহিতদের স্থপ্চি্থলনে এবং বিবাহ্তিদের সহবাঁস অবলম্বনে ) দেহ 
হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার স্থযোগ না পায় অথবা শোষিত হইয়! পুনরায় 
রক্তের সহিত মিশিয়া না যায়, তাহা হইলে উহা শুক্রস্থলীতে থাকিয়া 
বিরৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শরীর অন্যান্ত কারণে দূষিত থাঁকিলে এই বিকৃত 
শুক্র তরলাঁকার ধারণ করিয়া মুদশোধ উৎপন্ন করে। মুধদ্ধয় তখন 
বৃহদাকাঁর এবং বেদনাধুক্ত হ্য়। ইহাই একশিরা রোগ বা মুফশোথ 
রোগ । একশিরা বা মুক্ষশোথ বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র 
মুষগ্রদ্দেশ প্লাবিত করে, মুফছয় তখন শক্ত হইয়া স্থবৃহৎ হইয়া উঠে। 
চিকিসা।__ ভৌরে সহজ বস্তিক্রিয়া' এবং তদহুসঙ্গী আঁসন-মুদ্রাদি । 
মলত্যাঁগের সময় বামহস্ত ছার! অগণ্ডকোষের থলিটি ধারণ কর। অগ্ড 
দুইটি হাতের নিম্নে থাকিবে । অগ্ড ছুইটিকে থলির শেষপ্রান্তে লইয়া 
গিয়া! সাধ্যমত শক্তভাবে আটকাইয়! ধরিবে। যতবার পায়খানায় যাইবে 
ততবার পূর্বোক্ত উপায়ে অণ্ড দুইটিকে থলির শেষ প্রান্তে লইয়া গিয়া 
সাধ্যমত শক্তভাবে আটকা ইয় ধরিয়া রাখিবে। রোগ পুরতন না হইলে 
এই উপায়ে ৩৪ দিনের মধ্যেই রোগটি আরোগ্য হইবে । দীর্ঘদিনের 
রোগীর রোগাঁরোগ্য হইতে কয়েক মাস সময়ের দরকার হয়। পুরাতন 
রোগী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্ত উপকারী ষোগক্তিয়াও 
অভ্যাস করিবে (ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি? দ্রষ্টব্য )। 
. মুষপ্রদেশে অধিক পরিমাণে রস নঞ্চিত হইয়া থাকিলে চিকিৎসকের 
সাহায্যে ছু'চ দ্বারা ফুটা করিয়া এ রস বাহির করিয়া দিবে। এ রস 
বাহির করিয়া দিলেও পুনরায় রস সঞ্চিত হইবে। উল্লিখিত ক্রিয়া 
ত্বভ্যাসে রস সঞ্চয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া! যাইবে । 
, আধুনিক যুগের টিকিৎসকের! অস্ত্রোপচার দ্বারা এই রোগ আরোগ্য 
করেন। অস্ত্রোপচারের ফলে কোনে। কোনে! রোগীর অতিবিক্ত রক্তআঁব 
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হইয়া মৃত্যুও ঘটে । আমাদের বণিত উপরি-উক্ত ক্রিয়াটি অত্যাসের ফলে 
চিরস্থায়ীভাবে রোগটি আরোগ্য হইবে। যোগীদের মাঝে প্রচলিত এই 
সহজ প্রক্রিয়াটি দ্বারা এই রোগ এত দ্রুত আরোগ্য হয় যে ইহার 
আরোগ্যকারী ক্ষমতা দেখিয়া বিদ্মিত না হইয়া পারা যায় না । 

নিয়ম ও পথ্য-_কামভাব, কাঁমোত্তেজনা হইতে মনকে যথাসাধ্য 
মুক্ত রাখার চেষ্টা করিবে । কোষ্টিবদ্ধতা বা কোষ্টতারল্য থাকিলে উহা! 
আরৌগ্যের উপাঁয় অবলম্বন করিবে (কোষ্ঠবদ্ধতা রোগারোগ্য প্রণালী 
ুষ্টব্য )। আহার্যদ্রব্য যেন লঘুপাক, পুষ্টিকর ও ক্ষারধর্মী হয় সেইদ্িকে 
দৃষ্টি রাখিবে । মুক্ত বাতাঁসে ভ্রমণ এবং অন্যান্য ্বাস্থ্ানীতি পালন করিয়া 
চলিবে । 


এলাজি (001) 


লক্ষণ__কোনো খাগ্ধ জিনিস গ্রহণে বা কোনে! জিনিসের স্পর্শে 
শরীরে ঘে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়, উহারই নাম এলাপ্ি। দৃষ্ান্তম্বরূপ 
বল যায়--ডিম খাওয়! মাত্রই কিছু সংখ্যক নর-নারীর হীপানীর টান 
শুরু হয়। ডিম এই সব লোকের পক্ষে বিষতুস্য । চিংড়িমাছ খাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কাহারে সর্বশরীরে আমবাতের মতো স্ফোটক উৎপন্ন হয়। 
কাহারো আবার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলেই মাথা ধরে ও জর হয়। 
কোনো কোনো! ছেলে মেয়ে অতি শৈশব হইতেই এই ধরনের এলাজির 
হবার] আক্রান্ত হয়। আবার কোনো। কোনো পরিবারের প্রায় সকলের 
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দ্বেহেই একই ধরনের এলাজির প্রভাব দেখিতে পাওয়া! যায়। বলা বাঁছল্য, 
যাহাদের স্বাস্থ্য অটুট, দেহ নির্দোষ, তাহাদের দেহে কখনও এলাঁজি 
উৎপন্ন হয় না। 

কারণ- গ্রস্থিক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ ক্ুগ্নগ্রস্থি এবং দেহে 
সঞ্চিত দূষিত পদার্থই এই রোগের প্রধান কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
খাওয়া, অক্ষুধা বা অল্প ক্ষুধায় খাওয়। এবং স্থষম পথ্যের অভাবের ফলে 
যকৎ, প্রীহা, মৃত্রগ্রন্থি প্রভৃতি কগ্ন হইতে থাকে ও দেহ-সঞ্চিত পিত্ত,অস্্ 
প্রভৃতি দূষিত জিনিস দেহ আর তখন বাহির করিয়া দিতে পারে না, 
ফলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দেহে দৃষিত পিত্ত 
সঞ্চিত হইয়া এই বৌগ স্ষ্টি হইলে দেহে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। দেহসঞ্চিত 
দুষিত জিনিসের প্রভাবে ফুফু ও টন্সিল কগ্ন হইলে শীতল জলের 
স্পর্শে এলাজির স্ষ্টি হয়। বিভিন্ন গ্রন্থির কগ্রতার জন্য বিভিন্ন প্রকারের 
এলাঁজি উতৎ্পন্ন হয়। 

চিকিৎসা (ভোরের ) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১ ( ৩য় অধ্যায় )। 
প্রাতঃকত্যাঁদির পর বমন-ধৌতি বা বারিসার-ধোৌতি (সপ্তাহে ২ দিন); 
সহজ অগ্রিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৩ বার; 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩_ প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গাসন ৩ মিনিট। 

দ্বিপ্রহরে স্সানের সময়-সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার-ধৌতি 
১ নং ১০ বার, ২ নং ৩ বার, সহজ প্রাণ।য়াম নং ৩-_-২ মিনিট । 

সন্ধ্যায় বা রাত্রি-ভোজনের পূর্বে-_বিপরীতকরণী মুদ্রা বা সহজ 
বিপরীতকরণী__-৩ মিনিট, জানুশিরাসন__-৩ বার, সহজ অগ্রিসার ৪০ 
বার, অগ্নিপীর ধৌতি ১ নং ১০ বাঁর, ২ নং ৩ বাঁর। সহজ প্রাণায়াম 
নং ১, ২, ৩- প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শশাঙ্গীসন__২ মিনিট । 

রোগের প্রকোপ হাঁস ও রোগ নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান 
ব্যায়ামের নিয়মানুযায়ী আসন-মুদ্রা ও প্রাণায়ামের সংখ্য! বৃদ্ধি করিবে। 


করোনারী থ.ম্বোসিস্‌ ১০১ 


নিয়ম ও পথ্য- সপ্তাহে একদিন উপবাস দিবে। প্রতি সপ্তাহে 
একদিন পূর্ণ উপবাঁস এই রোগ তাড়াতাড়ি আরোগ্যের পথে বিশেষ 
সহায়ক । ( তৃতীয় অধ্যায়ে উপবাঁস-বিধি দ্রষ্টব্য । ) চা, কফি, পান বিড়ি, 
সিগারেট ও নস্ত প্রভৃতি মাদকন্রব্য সেবনেব অভ্যাম থাকিলে উহা 
পরিত্যাগ করিবে। যতদিন সম্পূর্ণ আরোগ্য ন। হইবে, ততদিন মাছ-মাংস 
ও ডিম প্রভৃতি সংহত খাগ্ও সম্পূর্ণ বর্জন করিবে । এই রোগে চিনি 
সেবনও নিষিদ্ধ। চিনির পরিবর্তে গুড় খাইবে | দুধ, দই, ঘোঁল, ভাল, 
শাঁক-সব্জী ও রসাঁল ফলাঁি__এই রোগে সথপথ্য । জলযোগ ছুধ,-রুটা, 
তরকারী ও রসাল ফলের মাঝে সীমাবদ্ধ রাঁখিবে। অক্ষুধা ও অল্প ক্ষুধায় 
খাছ গ্রহণ করিবে না। জোরালো ক্ষুধার জন্য দীর্ঘ উপবাঁস বা ঘন ঘন 
উপবাস দিতে দ্বিধা! বোধ কবিবে না। 


করোনারী থন্বোসিম্‌ 


লক্ষণ-_যে রক্তবাহী নড়ী হৃদ্যস্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে উহার 
ইংবাজি নাম করোনারী । এই কবোঁনারী বা রক্তবাহী শিরা যখন 
হৃদ্যন্ত্রে আর প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না, তখন 
রক্তের অভাবে হদ্যন্ত্ের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। হৃদ্যস্রে 
প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব হেতু রোগী বুকে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ 
করে। সেইসঙ্গে গুরুতর শ্বীমকষ্ট আবম্ত হয়। দেহের ভর্ধবাংশে রক্তের 
অভাব হেতু রোগীর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হইয্বা যায়; রোগীর দেহ ম্বৃতবৎ 
নিশ্চল হইতে থাকে । এইরূপ অবস্থায় দেহপ্রকৃতি অধিকতর বক্তচাপ 
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হুষ্টি করিয়! প্রাণপণে হদ্যস্্বে রক্ত পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। স্থৃতরাং 
এইসব রোগীর কল্যাণের জন্যই রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রয়োজন। এইরূপ 
অধিকতর বক্তচাপ হেতু বক্ত হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব- 
শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া বেদনার উপশম হইতে থাঁকে। অধিক বক্তচাঁপ 
সত্বেও কিছু পরিমাণ রক্তও যদি হৃদ্যন্ত্রে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা 
হইলে এই শ্বাস-কষ্ট, এই বেদনাই রোগীর মৃত্যুর পূর্বলক্ষণরূপে স্থচিত 
হয়; রক্তের অন্ভাব হেতু রোগীর হুদ্যস্ত্ের ক্রিয়া চিরদিনের মতো স্তব্ধ 
হইয়া যাঁয়। আধুনিক চিকিৎসা-গ্রস্থমতে রক্তের অভাব হেতু হৃদরোগের 
এই বেদনার নাম এগ ইন। পেকুটোরিস্‌। এই “এঞ্াইনা পেক্টোরিস'ই 
বিপদজ্ঞাপক বক্ত-নিশান। ইহার প্রাথমিক আক্রমণে রোগী সতর্ক না 
হইলে বোগীর মৃত্যু অনিবাঁধ হইয়া উঠে। এই এগঞ্াইনা পেকটোরিস্‌ 
করোনারী থ,্বোসিস্‌ রোগের পূর্বাভাস। 

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে এই রোগের প্রাহুভাব সর্বাপেক্ষা বেশি । 
একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর প্রায় দেড়লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত 
হইয়া প্রাণত্যাপ করে । আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় এবং উচ্চশিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে । 

কারণ দেহের বক্ত হইতেই দেহের গ্রন্থি, স্বায়ু, নাড়ী, শির পেশী 
প্রভৃতি খাছ সংগ্রহ করে। এই খাগ্ঠ গ্রহণ করিয়াই এই সমস্ত দৈহিক 
যন্ত্র পুষ্টি লাভ করে এবং কর্মক্ষম থাকে । যে দুইটি প্রধান নাড়ী হৃদ্যঞ্রে 
রক্ত সরবরাহ করে উহার নাম করোনারী । এই করোনারী যখন আর 
হদ্যন্ত্রে গ্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে পারে না, তখন হৃদ্স্ত্র আর 
শ্বাভাবিকভাঁবে কাঁজ করিতে পারে না । 

সুস্থ রক্ত সর্বদাই তরল থাকে । উহা কখনও জমাট বাধে না । 
দেহের রক্ত অস্থুস্থ হইয়া পড়িলেই এই রোগ স্ুষ্টির সম্ভাবনা ঘটে । এই 
রোগ হৃষ্টির কয়েকটি কারণ আমর] উল্লেখ করিতেছি-_ 
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(১) অতিরিক্ত আমিষ ভোজন হেতু শরীরের রক্ত অত্যধিক অগনধর্মী 
হইলে এই অগ্রবিষে জর্জরিত হইয়া রক্তবাহী শিরা শীর্ণ হইয়! যায় ও 
ইহাদের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া যায়, শিরাঁমুখে রক্ত জমিয়া যায়। 
দেহপ্রকৃতি তখন প্রযোজনীয় রক্ত হুদ্যন্ত্রে পাঠাইতে পারে না, ফলে 
/৯108108, 090609115 উৎপন্ন হয় । 
(২) রক্তের অত্যাধিক অস্বিষকে ঘরুত, মৃত্রঘন্ত্র ৪ কুসকুল যখন 
শোধন করিতে পাবে না, তখন এ দধিত রক্তে ক্যানসার রোগবীজের 
তা একজাতীয় দুষিত রোগবীজ হৃষ্টি হয। এই দূষিত বোগবীজাণুর 
স্পর্শে করোনারী নাডীতে ঘা উৎপন্ন হয়। এ বিষাক্ত ক্ষতস্থানে রক্ত 
জমাট বীধিয়া যাঁয়। রক্ত জমাট বাঁধিয়! যাওষায় উক্ত করোনারী শিরা 
আর হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ দিতে পাবে না। ফলে এই 
রোগ উৎপন্ন হয়। 

(৩) দেহের রক্ত শোধনকাঁরী যন্ত্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়িলে অবিশ্তদ্ধ 
অল্ধর্মী রক্তের মধ্যে পাঁথর-কনিকার যতো। এক জাতীয় শক্ত কণিকা সি 
হয়। এইগুলি বড় হইয়া করোনারী শিরার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে আর 
উহার ভিতর দিয়! সহজভাবে রক্ত চলাচল সম্ভবপর হয় নাঃ ফলে এই 
রোগ উৎপন্ন হয়। 


(৪) শরীরে অত্যধিক চবি সঞ্চিত হইলে করোনারী শিরার ভিতরও 
চবি সঞ্চিত হয়। ফলে উহার ভিতর দিয়া রক্ত আর ন্বাভাবিকভাঁবে 
হৃংপিণ্ডে যাতীয়াত কবিতে পারে না। অন্বস্থ রক্ত স্বতাবতঃই তাহার 
তাঁরল্য হারাইয়৷ ফেলে । স্থৃতরাং অত্যধিক চবিযুক্ত দেহ ও অসুস্থ রক্তও 
এই রোগ উৎপন্ন করিতে পাবে । 

(৫) নিরামিষ-ভোজীর]1 যদ্দি অতিরিক্ত সংহত খাগ্য (ঘি, মাখন, 
ছানা, ছানার তৈরি এবং ঘিয়ে-ভাঁজা খাবারাছি ) গ্রহণ করে, তাহ। 
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হইলে তাহাদেরও এই রোঁগ স্থষ্টি হইতে পাঁরে | আমিষের মতো! সংহত 
থা গ্রহণেও রক্তে অশ্রভাগ বৃদ্ধি পায়। 

(৬) শিক্ষিতদের মধ্যে এই রোগের প্রাচ্ষ দেখিয়া আধুনিক যুগের 
চিকিৎসকেরা অন্ুমান করেন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও জীবনযুদ্ধের 
জটিলতা! হেতু মানসিক উদ্বেগ-অশান্তির জন্য এই রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বল! বাহুল্য, চিকিৎসকদের এই অনুমান আমরা সত্য বলিয়া মনে 
করি না। আধুনিক যুগের পথ্যনীতির ভ্রুটি এবং অত্যধিক ওষধ- 
প্রীতির জন্যই এই জাতীয় রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক যুগের 
স্বাস্থ্-বিজ্ঞানীরা যোগীদের মতো [156217521 92০160102 সম্বন্ধে যতদিন 
গভীর জ্ঞান অঞ্জন করিতে না পারিবেন, ততদিন তাহাদের নির্দেশিত 
পথ্যাদি নির্দোষ হইবে না। স্থপথ্যের নামে কুপথ্য গ্রহণ করিয়া এই 
সমস্ত রোগে মানুষকে অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে । 

চিকিতসা রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের অনুরূপ (“রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ" 
দ্রষ্টব্য )। করোঁনারী থএম্বোসিস্‌ রোগীদের চিকিত্সায় টাঁব-বাথ, সহজ 
প্রাণায়ম এবং ভ্রমণ-প্রাণায়ামের উপর আমরা বিশেষভাবে জোর দিয়াছি। 
'টাঁব-বাথ এবং উল্লিখিত প্রাণায়ামগুলি জমাট-বাধা রক্তকে অতিদ্রত তরল 
করে। বক্তবাহী শিরাঁগুলির শীর্ণতা দ্রুত হ্রাস পায়। প্রাণায়ামলন্ধ বিশুদ্ধ 
অক্সিজেন হৃৎপিণ্ডের রুগ্ন মাংসপেশীগুলিকে দ্রুত রোগমুক্ত করে। এই 
কারণেই যৌগিক চিকিৎসায় করোনীরী থএস্বোসিস্‌ দ্রুত আরোগ্য হয়। 

নিয়ম ও পথ্য-_ভারতীয় যোগশান্ত্র ও আমুর্বেদশাস্্ মতে ছেলে- 

মেয়েদের ১২ বৎসর বয়স পর্ধন্ত প্লীহা, যরুৎ ও অন্যান্য দেহ পোষণকারী 
গ্রস্থিগুলি অপুষ্ট থাকে । এইজন্য ছেলেমেয়েদের ১২ বৎসর বয়স পূর্ণ 
না হইলে ঘি, মাখন, ডিম, মাংস, ছানা, ঘিয়ের ও ছানার তৈরি মিষ্টি- 

মিঠাই প্রভৃতি খাগ্ভ ছেলেমেষেদের দেওয়া ভারতীয় যোগশাস্্ ও 
আমূর্বেদ শাস্্রমতে নিষিদ্ধ। ইহার কারণ, এই সমস্ত খাগ্ জীর্ণ করিতে যে 
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পরিমাণ পাঁচক রসের প্রয়োজন, অপুষ্ট যকৃৎ প্রভৃতি উহা! সরবরাহ 
করিতে পাঁরে ন1, বরং উহা! উৎপন্ন করিতে গিয়া উহার] অত্যন্ত রুগ্ন ও 
দুর্বল হইয়া পড়ে । এই পথ্য-ক্রটির জন্যই অল্পবয়সন্কদের যরৎ ও অন্যান্ত 
গ্রন্থি দুর্বল হইয়! পড়ে ; ফলে শৈশব হইতেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। 

আমাদের এই গরম দেশে ৫০ বৎসর বয়সের পর এবং শীতগ্রধান 
স্থানে ৫৫ বতনর বয়সের পর মৎস্য, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য এবং 
উল্লিখিত ঘি, মাখন, ছাঁন1 এবং ঘিয়ের ও ছানার তৈরি খাদ্যাদি গ্রহণ 
হিন্দুশাস্ত্রের পথ্যবিধি অন্থুসারে নিষিদ্ধ। ইহার কারণ__-এ বয়স হইতেই 
প্লীহা ও যকৃৎ দূর্বল হইতে আরস্ত করে । খাগ্ভজীর্ণকরণকাঁ্ষে যৌবনগ্রস্থি- 
রস এবং শিবগ্রন্থি-রসেরও সহায়তা প্রয়োজন । উল্লিখিত পথ্যাদি জীর্ণ 
করিবার জন্য শ্লীহা, যরুৎ, সু্গ্রস্থি ও যৌবনগ্রস্থি প্রভৃতি যৌবনে ঘে 
পরিমীণ 9০:৪61০, দিতে পাঁরে, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য তাহা দিতে পারে 
না। এই বয়সের পর এ সকল থাস্ গ্রহণ করিলে প্লীহা যর, মুত্রগ্রস্থি, 
হদযন্ত্, ফুসফুস প্রভৃতি দেহরক্ষী সমুদয় প্রধান গ্রস্থিগুলি অতিক্রিয় হইয়া 
দুর্বল ও অকর্মণ্য হইতে থাকে । ইহার অপরিহার্য পরিণামস্বর্ূপ বক্তচাপ- 
বুদ্ধি রোগ, হৃদরোগ, বাতরোগ, পক্ষীঘীতরোগ এবং করোনারী থ স্বোসিস্‌ 
রোগ ও অন্যান্য যন্ত্রণাদীয়ক মারাত্মক ব্যাধির স্থষ্টি হয়। সৃতি এইসব 
রোগ উৎপত্তির মূল কারণ- পথ্যবিষরে ক্রুটি । 

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য খাগ্য-বিজ্ঞানী ও চিকিতসকর্দের মতামত 
ভারতীয় চিকিৎসকেরাঁও অন্ধভাবে অন্ুদরণ করিতেছেন। নিজেদের 
দেশের জ্ঞানী গুণীদের পথ্যনীতি সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পাশ্চাত্য 
দেশের পথ্যনীতি ইহারা অবিচারে এই দেশেও প্রবর্তন করিতেছেন । 
আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা শিশু হইতে আরত্ত করিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ 
রোগীদের ডিম, ছানা, মাখন প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা দেন। উল্লিখিত 
ডিম, ছাঁনা, মাখন প্রভৃতি লঘুপাক খাদ্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, 
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এইসব লঘুপাক খাগ্ জীর্ণ করিকে খাছ্জীর্ণকারী, গ্রস্থিগুলির 

“কতখানি অন্তধুখী বস দিতে হয়__এই সব খাগ্ধ দেহে কতখানি দূষিত 
বস্ত ( 40০-8014 ) সঞ্চিত করে, এই বিষয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও 
দেহবিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহাদের অন্ধ অনুসরণকারী ভারতীয় 
চিকিৎসকেরা ততোধিক অজ্ঞ এইজন্য এইসব পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া 
শিশুদের তাহারা চিরকুগ্র করেন ও বয়স্কদের তাহারা মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া 
দেন। 

দুধের মাঝেই মাখন এবং ছানা আছে । ছুধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক 
খাগ্য ; উহ! হজমের জন্য গ্রস্থিগুলিকে বেশি রসক্ষরণ করিতে হয় না। 
কিন্তু ছানা, মাথন প্রভৃতি মানুষের তৈরি সংহত খাদ্য হজমের জন্য 
গ্রপ্থিগুলিকে অত্যধিক অন্তরুখী রস দিতে হয়। 

একটা ডিমের ওজন সাধারণতঃ এক ছটাঁক। একটা ডিমের চেয়ে 
এক ছটাঁক বাদাম চতুণ্তণ পুষ্টিকর । বাদামের মাঝে ঘি মাখনের চেয়ে 
অধিকতর চর্বি আছে, মাংসের চেয়ে অধিকতর প্রোটিন আছে । অথচ 
এই বাদামের জন্য খাছ্যজীর্ণকারী গ্রন্থিগুলিকে অতিরিক্ত রসক্ষরণ 
করিতে হয় না। উহা আমাদের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য । 
ভারতীয় যোগীদের গ্রন্থির অন্তর্ুখী বস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল বলিয়াই 
তাহার! নিল পথ্যবিধি আবিফার করিতে পারিয়াছেন। ভারতীয় 
যোগীদের পথ্যনীতি গ্রহণ কবিয়া পাশ্চাত্য খাগ্যবিজ্ঞানীদের এবং 
চিকিৎসকদের আমর] পথ্যবিধি সংশোধনের অনুরোধ জানাইতেছি। 

আমাদের দেহের রক্তের অশ্রভাগ কখনও হাস পায় না; উহ] হাসের 
সম্ভাবন1 ঘটিলে দেহস্থ অন্তরুখী রস উহা সর্বদ] পূরণ করিয়া রাখে । কিন্তু 
রক্তের ক্ষারভাগের হাস বৃদ্ধি আছে । রক্তের প্রযোজনীয় ক্ষার ভাগ হ্রাস 
ন1 পাইলে দেহের রক্ত অন্ুস্থ হয় না, দেহ রুগ্ন হয় না। সুতরাং রক্তের 
অল্পভাগ বৃদ্ধি এবং ক্ষারভাগ ত্রাস পাওয়াই রোগ্রস্প্টির মূল 
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কারণ। স্থৃতরাং কোনো রুগীকেই কগ্সাবস্থায় ভিম প্রভৃতি অস্রধর্মী খাস, 
ছানা, মাখন প্রভৃতি সংহত খাছ্যের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নয়। এই সব 
খা গ্রহণে দেহে দূষিত বস্ত সঞ্চিত হয়। এই রোগে নির্দোষ পথ্য 
বাঞ্চনীয় । 

করোনারী থ, শ্বোসিস্‌ রোগে পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাঁকিতে 
হইবে। অক্ষধায় কখনও খাগ্গ্রহণ করিবে না; ভোরের জলঘোগ সম্পূর্ণ 
বন্ধ রাখিবে। ভোরে খুব শ্ুধাবোঁধ থাকিলে শুধু অল্প পর্মাণে রসাল 
ফল গ্রহণ করিবে । দ্বিপ্রহরে অল্প ভাতি বা কুটির সঙ্গে তরকারী ও 
শাঁকসব্জী, দই, ঘোল, কলা, দুধ প্রভৃতি খাদ্য নিজের ক্ষুধা অনুযায়ী 
গ্রহণ করিবে । বৈকালে একগ্লাস লেবুর সরবত বা! কমলার রস গ্রহণ 
করিবে । রাত্রে শুধু ছুধ-রুটি ও রসাল ফলের মধ্যে খাগ্য সীমাবদ্ধ 
বাখিবে। ছুধ যাহাদের সহ হয় না, তাহ]রা ছুধের পরিবতে দধি বা 
ঘোল গ্রহণ কবিবে। 

চা, সিগারেট, নস্য, পান, দৌক্তা, মদ গ্রভৃতি মাদক ত্রব্য সেবনের 
অভ্যাস থাকিলে উহ! সম্পূর্ণ বর্জন ক রবে। 
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লক্ষণ যকত যখন খারাপ হইতে আবরস্ত করে তখন আর গৃহাত 
খাদ্য ভালোভাবে জীর্ণ হয় না) মুখ দিয়া যখন তখন জল ওঠে; শরীর 
অবসন্ন বোধ হয়, যলমু্র একটু হলুদবর্ণ হয়। অক্ষিগোলকে একটু শোথ 
উৎপন্ন হয়, দেহ পাওুবর্ণ ধারণ করে। এইসব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
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আযুর্বেদমতে ইহাকে বলে পাণু-রোগ্। পাও রোগ যখন আরও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, এখন এই পাও-রোগই কাম্লারোগ নামে অভিহিত হয়। 
কাম্লা রোগ উৎপন্ন হইলে গাত্রচর্ম, চক্ষু প্রভৃতি হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। 
ঘর্ম ও মৃত্র প্রভৃতির রংও হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। মুখে ভয়ানক তিক্ত- 
স্বাদ, ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠতারল্য, দুর্বলতা, মাথাধরা প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

কারণ--আমাদের দেহের সর্ববৃহত্তম গ্রন্থি ফুসফুস, দ্বিতীয় বৃহত্তম 
গ্রন্থি যকৎ। ইহার ওজন মান্থুফভেদে ১॥ সের হইতে ২ মের। এই 
গ্রস্থিটি অসংখ্য কোষে বিভক্ত। এই গ্রস্থিটির এক এক অংশের কোষ 
এক একটি বিশেষ কাঁজের জন্য নির্দিষ্ট । এই যকৃতের এক অংশে চিনি 
(কার্বোহাইড্রেট), আর এক অংশে পিত্ত এবং অন্ত অংশে রক্ত তৈয়ারির 
কারখান! বিগ্যমান। জীর্ণ খাদ্য রসরূপে পরিণত হইয়া য্কতে গমন 
করে। যরু্ রঞ্ক-পিত্তের সাহায্যে এই রসকে রক্তে পরিণত করে। 
রক্তে দূষিত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে, রোগবীজাণু বা রোগবিষ থাকিলে 
উহা! ছকিয়া পৃথক করার ব্যবস্থাও এই যকৃত্-যন্ত্রে আছে। খাগ্য-রসের 
ডিনিজাঁতীয় অংশ হইতেই শরীরে তাপ ও শক্তি উত্পন্ন হয়। স্থ্্যগ্রস্থি- 
রসের (8101685) একাংশ এবং যকৃতেই অন্তধুখী রসের একাংশ 
মিলিত হইয়া যরুতে সঞ্চিত খাছ্য-বসের চিনিজাতীয় অংশ হইতে চিনি 
উৎপন্ন করে। দৈনিক প্রয়োজনীয় কাঁজে শক্তিক্ষয়ের উপযোগী প্রয়োজনীয় 
চিনি বক্তে মিশাইয়। দিয়া বাকী চিনি যরুৎ স্বীয় কোষে সঞ্চিত রাথে। 
উপবাসের সময় এই চিনিই জীর্ণ হইয়া শরীরের শক্তিসামর্থ্য যথাপাধ্য 
অক্ষ রাখে । আমাদের যদি বিপদে পড়িয়া দ্রুত পলাইতে হয় অথবা 
কোনো বিশেষ প্রয়োজনে দ্রুত দৌড়াইতে হয় বা অধিকতর শারীরিক 
পরিশ্রম করিতে হয়, তখন এই অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহের জন্য যরুৎ এই 
সঞ্চিত চিনি ব্যয় করে। এই যরুতের ক্রিয়ায় বাঘাত সৃষ্টি হইলে শরীবর- 
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গঠনের প্রধান উপাদান রক্তও দূষিত হয়, প্রয়োজনীয় চিনিও যরৎ স্বীয় 
কোষে সঞ্চিত রাখিতে পারে না । 

আমর] যে চবিজাতীয় খা গ্রহণ করি, পাকস্থলীর পাচক-রস উহ! 
জীর্ণ করিতে পারে না। যরুতে উত্পন্ন পিত্তরসই চর্ধিজাতীয় খা্যকে 
জীর্ণ করিয়া উহাকে দেহের প্রয়োজনীয় পূর্টির উপাদানে পরিণত করে। 
শুধু চবিজাতীয় খাগ্যকে জীর্ণ করাই পিত্তরসের একমাত্র কাজ নয়। 
আমাদের পাকস্থলীর পাচক-রস যে সমস্ত খা্যকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করিয়া 
তরল রসে পরিণত করিতে পাঁরে না, সেই সমস্ত অজীর্ণ এবং অর্ধজীণ 
খাদ্য পাকস্থলীর অব্যবহিত নিম্নে গ্রহণী নাড়ীতে (উর্ধ্ব অন্তরে) গিয়া 
সঞ্চিত হয়। উর্ধ্ঘ অস্ত্র এই অজীর্ণ এবং অধজীর্ণ খাদ্কে সম্পূর্ণ জীর্ণ: 
করিবার ভাঁর এই পিত্তরস এবং স্থ্ধগ্রস্থিরসের উপর ন্যন্ত। এই পিস্তুরস 
এবং সুর্যগ্রন্থিরসের সম্মিলিত ক্রিয়ার পর যাহা! অসার এবং অজীর্ণ বপে 
পড়িয়া থাকে, তাহ! বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়! মল-নাঁড়ীতে প্রেরিত হয় !, 
পিত্ত এইভাবেই খাছ্যবস্ত জীর্ণ করিয়া নিজেও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

যকৃণ্, হইতে পিত্তরন ক্ষরিত হইয়া পিত্তনালীর ভিতর দিয়া পিত্ত 
থলিতে (9811 91900657 ) গিয়! সঞ্চিত হয়। এই পিত্তথলি হইতে 
আর একটি নল বাহির হইয়া গ্রহণী নাড়ী অর্থাৎ উর্ধব-অস্ত্রের সহিত যুক্ত- 
হইয়াছে | অজীর্ণ এবং কোষ্ঠবদ্ধতীর দরুণ উর্ধ্ব-অস্ত্র, বৃহদন্ত্র, মলনাঁড়ী 
প্রসতি অজীর্ণ খাগ্ এবং মলে পরিপূর্ণ থাকিলে গ্রহ্ণী-নাড়ী আর পিত্তরস 
আকর্ষণ করিতে পারে না। যক্কৎকে বাধ্য হইয়াই সর্বদা পিত্তরস সৃষ্টি 
করিতে হয়। গ্রহণী-নাড়ী যখন এ পিত্তরস আকর্ষণ করিয়া খাছ পরি- 
পাকের কাজে আর লাগাইতে পারে না তখন এ অপ্রয়োজনীয় পিত্তরূস 
পিত্তথলি ও পিত্তনালী প্লাবিত কিয় রক্তের সহিত মিশিতে থাকে । 
যরুত উৎপন্ন এই পিত্তরস ভয়াবহ শক্তিশালী রাসায়নিক বিষ । এই বিষ 
প্রচুর পরিমাণে ঘখন রক্তের সহিত মিশিতে থাকে, তখন যকৃতের এবং. 


১১০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


অন্যান রক্তশোধনকারী যন্ত্রগুলির আর বক্তকে শোধন করিরার ক্ষমতা 
খাকে না। দ্েহোৎপন্ন বিবিধ বিষও তখন নিবিষ্বে এই অপ্রয়োজনীয় 
পিত্তের সহিত মিশিয়া দেহের রক্তকে বিষাক্ত করিতে থাকে । এই বিষে 
জর্জরিত হইয়া রক্তমধ্যস্থ প্রাণস্থষ্টির প্রধান উপাদান, রক্তকে সুস্থ সবল 
রাখার প্রধান উপকরণ রক্তাণুগুলি (২৪৭ 0০9:980165) সবংশে ধ্বংস 
হইতে থাকে । এই রক্তাণুগুলির মৃতদেহ দ্বারা যরৎ পিত্ত স্ষ্টি করে 
( এই প্রসঙ্গে রক্তহীনতা রোঁগ, একশিরা রোগ এবং প্লীহা যকৎ রোগের 
বিবরণ জষ্টব্য )। রক্তে পিত্তবিষ যত অধিক মিশ্িত হইতে থাকে, 
রক্তাণুর মৃতদেহ সেই অন্থুপাতেই স্তুপীকৃত হয়। রক্তাগুর এই স্তৃপীক্ত 
মৃতদেহ দ্বার! যরুৎ মনের সাধে অধিকতর পরিমাণে পিত্তরস স্ট্টি করিতে 
থাকে । ইহার ফলে বক্তের প্রায় সমুদয় রক্তাণুই পিত্তবিষে নষ্ট হইয়া যায়। 
রক্তের মাঝে এই রক্তাণুর অভাব এবং রক্তে অধিক পরিমাণে পীতবর্ণ 
পিন্ত মিশ্রিত হয় বশিয়াই দেহ হয় হলুদরবর্ণ। দেহে এই পিত্তবিষের 
প্রীধান্তের ফলে ঘরুতের চিনি উৎপাদন ও চিনি সংরক্ষণের ক্ষমতা হাস 
পাঁয়। এই জন্ত রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে । 
এইভাবেই কামলা-রোগ স্থা্ট হয় । 

চিকিৎস!_(ভোরে) সহজ বস্তিক্রিরা ও তানুষঙ্গী আসন মুদ্রাদি 
এবং প্রাতঃকৃত্যাদি । প্রাতংকৃত্যাদির পর অগ্নিপার ধৌতি নং ১৮ 
বার, নং ২--৪ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৯) বারিসার 
ধৌতি বা বমন ধৌতি। 

দবিগ্রহরে ন্ানের সময়- অগ্নিপার-ধৌতি ১ নং_১২ বার, সহজ 
অগ্নিপার-_-৬০ বার । 

সন্ধ্যায়__ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্রিসার, সর্বাঙ্গাসন, মত্হ্যাসন, শয়ন- 
পশ্চিমোত্তান, শীর্যাসন, পবনমুক্তাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ও, 
মং৯। 


কাম্লা (জন্ডিস্‌) ১১১ 


ক্রমবধমান ব্যায়াম-বিধি, জলপানবিধি, এবং জলঙ্সানবিধি সাধ্যমত 
"অন্গনরণ করিবে । 
প্রধান আহারের পর এক ঘণ্টা পিঙ্গলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসায় ) 
'শ্বাস প্রবাহিত বাঁখিবে। 
নিয়ম ও পথ্য যতদিন প্রশ্রাব সম্পূর্ণ হলুদবর্ণ থাঁকিবে, ততদিন 
নিয়ম-পথ্যাদি সম্বন্ধেও খুব সতর্ক থাঁকিবে। পিত্তবিষে আক্রান্ত হইয়া 
যকুতের কোধগুলি যদ্দি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহ1 হইলে আর রোগীর 
বাচিয়া থাকিবার আশ! থাকে না। কমলালেবু, আনারস, পেঁপে, ঘোল, 
ছানার জল, ডাবের জল প্রভৃতি জরাবস্থায় রোগীর পথ্য ( জরারোগ্য 
প্রণালী ত্রষ্টব্য )। জর-মুক্ত হইয়া শরীর কথ্ঞ%িৎ সবল হইলে লঘুপাচ্য 
'খাগ্যাি গ্রহণ করিবে । যতদিন শরীর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হয়, ততদিন 
অতিরিক্ত ঝাঁল-মশল্লা ও তৈলবজিত পথ্যের ব্যবস্থা করিবে । মানকচু, 
গুল, পেঁপে, আলু, কাচকলা', মাখন-টানা ছুধ, ঘোল, ছানার জল, সন্থা 
হইলে পাতিল! দুধ এবং টক ও মিষ্ট ফলাঁদি কামলা রোগীর পক্ষে স্থপথ্য । 
শরীর ন্ৃস্থ ও সবলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনিজাতীয় খাগ্য (ভাত বা 
কুটি প্রভৃতি ) এবং দুধ প্রভৃতি পরিমিত ভাবে গ্রহণ করিবে । যতদিন 
দেহ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হয়, ততদিন ভাতের সহিত ঘি বা মাখন 
খাইবে না । ঘিয়েভাজা কোনে খাবার অথবা ছানা বা ছানার তৈয়ারি 
কোনে মিষ্টি খাবার এবং ডিম, মাঁছ ও মাংস সম্পূর্ণ বর্জন করিবে । 
[ কেন এইসব খাগ্য রোগীর পক্ষে নিষিদ্ব_উহার কারণ আমাদের 
*“খাগানী তি” নামক পুস্তকে এবং £105810755 1181)0 160 10] 10100100218 
£9811)85 নামক পুস্তকে বস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে ] 


কাশি 


লক্ষণ_-কাশি তিন প্রকার_-সরল কাশি (075661 00081) ) 
ঘুড়ি কাশি__ (৬$1)002108 00981) ) এবং শুফ কাঁশি। 

সরল কাশি- সর্দি ঘন হইয়া যে কাশি উৎপন্ন হয়, উহার নামসরল 
কাশি। সরল কাঁশির সহিত ঘন শ্রেক্সা মুখ হইতে. বাহির হইয়] যায়। 
শরীরের বিকৃত ও দূষিত পদার্কে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া 
শরীরকে রোগবিষমুক্ত করিতে সরল কাশি বিশেষভাবেই সাহায্য করে। 
আযুর্বেদমতে সমস্ত রোগই ত্রিধা বা ত্রিদোষযুক্ত । স্থুতরাং এই সরল 
কাশিও বাতজ, পিত্ুজ ও কফজ ভেদে ত্রিবিধ। বাতজ কাঁশিতে কাশির 
বেগ দীর্ঘ সময় থাকে, বুকে-পিঠে খিল ধরে এবং অল্প পরিমাণে শুষ্ক শ্নেশ্মা 
নির্গত হয়। পিত্বজ কাশিতে শরীরে একটু প্রদাহ, সামান্য জর ও পিপাস 
থাকে এবং কাশি মুখ হইতে বাহির হওয়ার সময় একটু।তিক্রশ্বাদ অন্গৃভৃত 
হয়। কফজ কাঁশিতে দেহ ভার বোধ, শিরোবেদনা, আহারে অরুচি এবং, 
কাশির বেগের সময় অতিশয় ঘন কফ মুখ হইতে ঘন ঘন নির্গত হয়। 

ঘুংড়ি কাশি এই কাশি খিচুনী লহ আবিভূতি হয়; সময় সময় 
কাশিতে কাশিতে গল! বদ্ধ হইয়া শ্বীম রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয় । এই 
কাশির প্রবল বেগে রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হইয়া সময় সময় নাক বা মুখ 
দিয়! রক্ত পড়ে । দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়েরাই সাধারণতঃ এই 
রোগে আক্রান্ত হয়। এই কাশির সময় গলার মাঝে একট “ঘঙর ঘঙর” 
আওয়াজ হয়; এই জন্য আমাদের দেশের চিকিৎ্সাঁশান্ত্রে ইহার নাম 
হইয়াছে ঘুংড়ি কাশি । এই কাশির সমঘ অস্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্থাসের 
ক্রিয়া হয় বলিয়া! একটা 'হুপ-ইপ' শব্দ হয়; এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা 
শাস্ত্রে ইহার নাম হইয়াছে ৬/1,০০০138 ০০৫ বা হুপিং কাশি । 

শুক্ষ-কাশি__যে কাশির সহিত শ্লেম্াদি নির্গত হয় না উহার নাম 
শুফ কাশি। বিপদের সম্ভবন! দেখিলে রেললাইন-রক্ষক লাল নিশান 


কাশি ১১৩ 


'তুলিয়া রেল-ইঞ্জিনের পরিচালককে জানাইয়া দেয়__“সম্মুথে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে, সতর্ক হও ।” দেহপ্ররুতিও শুক কাশি সৃষ্টি করিয়া 
জানাইয়! দেয়, দেহ-বথ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন । সৃতরাং শুষ্-কাশি 
কোনে! রোগ নয় ; উহ হাপানি, প্রুরিসি, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি 
জটিল ও মারাত্মক রোগের পূর্বাভাস । 

কারণ__“ধুমোপঘাতা ভ্রসতস্তথৈব”- শ্বাসের সহিত আতিরিজ্ত ধুম ও 
ধুলি গ্রহণ কৰিলে এবং খাছ্য অজীর্ণ হেতু শরীর বসস্ব হইলে কাশি 
উৎপন্ন হয়। 

যে সমস্ত ছেলে-মেয়ের দেহ ক্ষীণ, যাশাদেএ নভঃগ্রন্থি, বাধুগ্রস্থি বা 
টনসিল, ফুসফুস্‌ ইন্জিযগ্রস্থি ( থাইরয্েড ) প্রক্ততি দুর্বল, তাহাদের গায়ে 
একটু অতিরিক্ত হাওয়া বা অতিবিক্ত ঠা লাগিলেই সর্দির ভাব হয়। 
এই সদ্দির উপরও যদি অতিরিক্ত ভায়া বা ঠাণ্ডা শরীরে লাগে তাহা 
২ইলে এ সদি ঘুংডি কাশিতে পরিশত হয় । 

রোগবীজাণু ছ্বাবা কুসফুন আক্রান্ত হইলে এ রোগবীজাধুগুলিকেই 
দুরে নিক্ষেপের জন্য ফুপছুসে সময় সময় একটা আক্ষেপ উপস্থিত হয়ঃ এই 
আক্ষেপের ফলে বাঁষু শ্বানালীপথে বাহিব হইতে বাঁধা পাইয়া দ'জারে 
কগ্নালীপথে বাহির হই! ঘার, নায়ুর এই মুখপথে সশব্দ বহির্গমনই 
শু কাঁশ নামে পাঁবডিত 1 এই শুফ-কাশিন্বিবিধ ক্ষতজ ও ক্ষয়জ। 

“প্রাণো ছ7দানুগ্তঃ প্র্ুষ্ট£- গ্রাণবাু যখন দুষিত উদদান- 
বাষুর অনুগ্ত হহয়! পড়ে, তখন দেহমধ্যস্থ ক্ষতরোগ বা ক্ষয় রোগের 
সুচনারূপে এই শ্তপকাশি উত্পন্ন হয়। শরীর অত্যাধিক দৌঁযুক্ত হইলে, 
ফুসফুস্‌ ছুরবল 1 হইলে ফুঁসফুন্‌ আর গভীর উদ্্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, 
প্রয়োজনীয় বহ্বাঘু আকধণ করিতে পারে না এবং দূষিত অপাঁন-বাসু 
গভীর নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দিতেও পারে নী । শরীরে তখন 
মুষিত পদার্থের এবং দুষিত বীযুপ সঞ্চয়, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ 

যে-৮ 


১১৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


রোগীর এই সমগ্র শ্বাসের দৈর্ঘ্য বা গভীরতা হাস পায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস 
ক্ষীণ ও ভ্রততর হইতে থাকে । দেহে এই সময় দুষিত অপান-বান্ুবই 
প্রাধান্য প্রতিঠিত হয়। বাস দুষ্ট হওয়ায় পিত্ত এবং কফ দুষিত হইয়৷ 
দেহে ত্রিদৌষ স্থষ্টি করে। দেহের এইরূপ দুষিত অবস্থায় বোঁগবীজাণু 
ফুসফুদ্কে আক্রমণ করিয়া ফুসফুসে ক্ষত উৎপন্ন করে। “স পূর্বং কাসতে 
শুফং ততঃ ঠীবেৎ সশোণিতম্”__এইরূপ ক্ষত উৎপত্তির ন্চনায় শুক 
কাশি উৎপন্ন হয়, পরে ক্ষত উৎপন্ন হইলে কাঁশির সঙ্গে রক্ত নির্গত 
হইতে থাকে । ইহাই ক্ষতজ কাশি। ফুসফুস আক্রান্ত হইয়া এইভাবে 
গ্ুরিসি প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহা যক্্ায়্ পরিণতি লাভ 
করে। বৌঁগবীজাণুর দ্বারা! ঘখন ফুলফুসের অংশবিশেষ আক্রান্ত হইয়া 
কয়প্রীপ্ত হয়, তখনও শুষ্ক কাশির সহিত রক্ত নির্গত হয়। ইহারই নাঙ 


ক্ষয়ুজ কাশি । 

চিকিৎসা -(ভোরে)__সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদহথবঙ্গী আপনমুদ্রাদি ; 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৯; ভ্রমণ-প্রাপায়াম। 

মধ্যাহে_ আতপক্বান_-১০।২০ মিনিট । সহজ প্রাপাষাম সং ২, ৩, 
ধ_-প্রত্যেকটি ২ মিনিট। 

সন্ধ্যায়--ভ্রমণ-প্রাণায়াম, শয়ন-পশ্চিমোত্তান, অগ্রিসার ধৌতি, 
শ্যাঁসন, সহজ প্রাণায়াম নংঃ ১ নং ২, নং ৩, শং ৭, এবং নং ৯1 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম । 

নিয়ম ও পথ্য-_রোগ আরোগ্য না! হওয়া পর্যন্ত ধুম ও ধুলি্ দ্বারা 
'মাচ্ছনন স্বান বর্জন করিবে । ঠাণ্ডা লাঁগাইবে না, শরীরকে যথোচিত গরষ 
পাখার উপযোগী জামা-কাপড় পরিধান করিবে । ভোরের নির্মল বাস্ুর 
মাঝে প্রত্যহ ভ্রমণ কৰিবে। সহজপাঁচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিৰে। 
কোষ্ঠবদ্ধত থাকিলে কোষ্ঠবন্ধরোগাবোগ্যপ্রণালী অবলম্বন করিবে? 
বাত কাশি এবং খুংড়ি কাঁশি রোগে ২ তোলা পুরাতন তেঁতুল জলৈ। 


কুষ্ঠরোগ ১১৫ 


গ্ুলিয়া উহীর সহিত ২ তোলা ইক্ষুগুড় মিশাইয়! দিনে ছুই-তিনবার 
ধাইবে, তাহ হইলে ঘন কাঁশি তরল হইয়! সহজেই বাহির হইয়া! যাইবে। 
পাধারণ কাশিরোগে সর্দিরোগ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে। 
প্রাণায়াম ঘত অধিক সময় করিতে পারিবে তত তাঁড়াতাড়ি সর্দি কাশি 
ভালো হইবে । 

শুক-কাশির লক্ষণ দেখা দিলেই বিশেষভাবে সতর্ক হইবে। পরিপাক: 
শক্তি দুর্বল না হইলে কোনো রোগবিষই দেহে প্রবল হইতে পারে না; 
স্বতরাং জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত রাঁখিবার জন্য যত্বুণীল হইবে । অজীর্ণঁ, অল্প 
এবং কোষ্ঠবদ্ধতা বোগ থাকিলে এ সব রোঁগারোগ্যের প্রণালী সর্বাগ্রে 
'সবলম্বন করিবে । অস্রধর্মী খ.ছ্য মাছ, ডিম, মাংস সম্পূর্ণ বর্জন করিবে 
এবং ভাত-কুটি, ঘি-মাখন প্রভৃতি অতি কম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দুধ, 
ফল ও শাক-সব্জি গুভৃতি ক্ষারধমী খাগ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে । 
রাত্রে খুব লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে । ছুধ-কটির সহিত একমুঠা কিস্মিস্‌ 
বা ২।৩টি মনকা' এই রোগীর বাত্রিব পথ্যবূপে নির্বাচিত হওয়া উচিত। 
২৩ ঘণ্টা ভিজান কিস্মিস্ই রোগীর পধ্যোপযোগী হয়। শুফ-কাঁশি 
মৃত্যুর সতর্কবাণী, ইহ! ম্মরণে বাখিয়! নিষ্ঠার সহিত ব্রদ্মচষ পালন করিয়া 
চলিবে। ব্র্গচর্ষের অভাব এই রোগের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । 


কুষ্ঠরোগ 


আফুরবেদে চমরোগকে বলে কুষ্টরোগ । ১৮ বুকম চর্মরোগের বিবরণ 
ও চিকিৎসাপ্রণালী আমুর্বেদ-গ্রন্থে আছে। অধূর্বেদে যাহা বাতরক্ত- 
ব্যাধি গলিত কুষ্ঠ) নামে অভিহিত, এযুগে তাহীকেই আমর] বলি 
কুষ্ঠবোগ (19955 )। এই কুষ্ঠরোগ দ্বিবিধ- সংক্রামক . এবং 
'নংক্রামক | য়ে কুষ্ঠ শরীরে ক্ষত উৎপন্ন করে, উহাই সংক্রামক কুষ্ঠ। 


১১৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


লক্ষণ এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ__আক্রাস্ত স্থানের চামড়া 
সাদাটে হইয়া একটু অস্বাভাবিক হয়; এঁ আক্রান্ত স্থানের বক্তবাহী 
শিরা প্রভৃতিও একটু মোটা হয় এবং এঁ স্থানের বোধশক্তি সামান্ হাস- 
প্রাপ্ত হয়। রোগী এ আক্রান্ত স্থান দেখিয়া ধারণাও করিতে পারে না। 
যে, সে মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগ দারা আক্রান্ত হইয়াছে! ফলে রোগ বিনা- 
বাধায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই কুষ্ঠরোগের প্রথম আক্রমণ হাঁতে ও 
পায়েই বেশি হয় ; পরে নাকে, কানে, মুখে প্রভৃতি সব অঙ্গে ছড়াইয়া 
পড়িতে থাকে । আক্রান্ত স্থানের লোমগুলি উঠিয়া যাঁয়। রোগের দ্বিতীয় 
স্তরে-_যখন-তখন জরভাব, দেহাস্থিতে বেদনা, অজীর্ণ, অত্যন্ত শারীরিক 
দুর্বলতা, অকারণে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হওয়া অথবা কোনো সময়েই ঘষ্ 
নির্গত না হওয়া, মাথায় যন্ত্রণা, প্রচুর পরিমাণে মাথার চুল ও ভ্রর লোম 
খসিয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ প্রকাশ পাঁ। 

রোগের তৃতীয় স্তরে-_বৌল্তার দংশনে চর্ষের অবস্থা যেরূপ হয়, 
শরীরে নানাস্থানে সেইরূপ ব্রণ স্থষ্টি হইতে থাকে । শরীরের ন্বাযুগ্তলিতে 
ছুঁচ ফোটার মতো যন্ত্রণা হয়; কপাল, গাল, নাক, কান প্রভৃতির চঈ 
সঙ্কচিত হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে । 

রোগের চতুর্থ স্তরে-_রোগাক্রাস্ত স্থানের বৌধশক্তি সম্পূর্ণ লোপ 
পায়, শরীরে লাল লাল চাকা চাকা দাগ হয়, হাত ও পায়ের ম্মাঙ্থুল 
খসিয়! পড়িতে থাকে । নীক ও মুখের চেহারা বিকৃত ও বীভৎ্দ হয়। 

কারণ দেহস্থ বায়ু ও রক্ত যখন অত্যন্ত দোষছুষ্ট হয়, তখন বন্ত- 
শোধনকারী প্রীহা, যকৎ্, মুত্রগ্রন্থি, ফুসফুস্‌ প্রভৃতি গ্রস্থিক্রিয়ার বিপর্যয় 
উপস্থিত হয় । উহার] আর রত্তকে যথোচিতভাবে শোধন করিতে পারে 
না। এই অশোধিত রক্তে রোগবিষ প্রবল হইয়া রক্ত ও চর্মকে দূষিত 
করিয়া এই রোগের স্ষ্টি করে। চর্মস্থিত রসধাতু এই রোগবিষকে আর 
প্রতিহত করিতে পারে না, এইজন্যই অঙ্গ গলিত হইয়া থসিয়া৷ পডে। 


কুষ্ঠরোগ ১১৭ 


আফুর্বেদমতে অঙীর্ণে ভোজন, ঈষৎ বিরুত মত্স্ত-মাংস এবং শুক 
অৎস্ত-মাংস ভোজন এই রোগের প্রধান কারণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত, চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে 
একটা প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে-_ মৎস হইতেই কুষ্ঠরোগবীজ মানবদেহে 
প্রবেশ করে। সাধারণতঃ দেখা যায়__মত্স্তই যাহাদের প্রধান খাস্ঠ 
ভাহাদের মাঝেই কুষ্ঠরোগের প্রীছ্ভীব বেশি । উত্তর-ভারতের অধিকাংশ 
লোকই মাছ খায় না, তাই উত্তর-ভারতের কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও নিতাস্ত 
নগণ্য । পূর্ব-ভারতবাঁসী অর্থাৎ বাংলা, উড়িস্যা ও আসামের লোক অত্যন্ত 
মত্য্যপ্রিয়, তাই এই তিন প্রদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও অত্যধিক । দক্ষিণ- 
ভারতের যে অঞ্চলে মৎস্তই প্রধান খাগ্য, সেই অঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর 
প্রাহৃভাব বেশি । 

এই বিষয়ে চীনর্দেশের অবস্থা ভাঁরতেরই অন্ুরূপ ॥॥ চীনের উত্তরাংশে 
নদীর সংখ! খুব কম, মৎস্য আমদাঁনিও কম, উত্তর-চীনে তাই কুষ্ঠরোগীর 
সংখ্যাও অত্ন্প । দক্ষিণ-চীনের অধিবাসীদের মত্স্তই প্রধান খাগ্চ, 
নদীবহুল দক্ষিণ-চীনে মৎস্যও প্রচুর পাওয়া যায়, তাই দক্ষিণ-চীনে কুষ্ট- 
বোগের প্রাহুতাৰ বেশি । 

কুষ্ঠরোগোতৎ্পত্তি সম্বন্ধে এই যে প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত, হংার সত্যা- 
সত্য সম্বন্ধে ইউরোপের বিখ্যাত ভাক্তার হাঁচিন্সন্‌ (91. 177006)019300) 
বহুদিনব্যাপী গবেষণা করিতেছেন । পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে কুষ্ঠরোগের 
প্রভাব বেশি এবং যে সমস্ত স্থানে কুষ্টরোৌগ নাই, সেই সমস্ত স্থান তিনি 
ভ্রমণ করিয়। কারণাদি অনুসন্ধান করিয়াছেন । আমাদের ভারতে আসিয়া 
কুষ্টগ্রধান স্থানগুলিতে অবস্থান করিয়া তিনি অন্থন্ধান করিয়াছেন । 
দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছেন যে ম্বত মৎস্য যখন ঈষণ বিকৃত হয়ঃ তখন সেই 
মহন্যের মাঝে কুষ্ঠরোগ-বীজাথু কৃষ্টি হয়। লবণাক্ত সংরক্ষিত 
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মৎস্য যথোচিতভাবে লবণাক্ত না করিলে সেই মাঁছও আংশিকভাবে 
বিকৃত হয়। এই লবণাক্ত আংশিক বিকৃত মাছে এবং শুটকি মাছেও এই 
কুষ্ঠরোগ বীজাণুর সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় ইহাঁও প্রমাণিত হইয়াছে যে 
একই শ্রেণীর বিকৃত মাছের মাঝে কতক গুলিতে এই রেগবীজাণু হি 
হয়, আবার কতকগুলিতে হয় না। যেগুলিতে রোগবীজাণু স্যরি হয় 
সেইগুলি ভক্ষণ করবিয়াই মানুষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। আমুর্বেদমতে শুধু 
বিকৃত মৎস্য নয়, বিকৃত মাংস তক্ষণেও কুষ্ঠ হইতে পারে । এই বিষয়টিও 
কতখানি সত্য, তাহা পরীক্ষিত হওয়! উচিত। নিরামিষ-ভোজীদের মাঝে 
এই কুষ্ঠটরোগের প্রাদুর্ভাব কদাচিৎ দেখা যায়। নিরামিষভোঁজীবা 
সাধারণতঃ এই কুষ্ঠরোৌগে আক্রান্ত হয় না । কিন্তু অন্য কুষ্টরোগীর রোগ- 
বীজ নিরামিষভোজীদের দেহে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকেও রোগাক্রান্ত 
করিতে পারে । 

পাইওবিয়া রোগের দস্তপৃজ দীধদিন যাবৎ যদি দেহে সঞ্চিত হ 
এবং দেহপ্রকৃতি যদি'এ পুঁজ দেহ হইতে বাহির করিয়া না দিতে পারে, 
তাহা হইলে এই সঞ্চিত পৃজের মাঝে কৃষ্ঠরোগের বীজ উৎপন্ন হয় । 
পাইওবিয়া রোগ হইতে এইভাবে কুষ্ঠারোগ উত্পস্তির বিবপণ প্রাচীন বা 
নবীন কোনো চিকিৎসা-শাস্্েই নাই; কিন্ত আমর! কুষ্ঠরোগ লইয়; 
গবেষণ। করিতে গিয়! ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কুষ্টরোগীদের পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায়-_ প্রায় সমুদয় কুষ্রোগীই পাইওরিয়া রোগাক্রান্ত । 
সুতরাং দীর্ঘদিনের পাইওরিয়া রোগ কুষ্ঠরোগ কৃষ্টিরও একটি 
প্রধান কারণ। আমাদের আবিচ্ষুত এই কারণটি আধুনিক চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের অন্তর ক্ত হওয়] বাঞ্চনীয় । 

আফুর্বেদমতে বোগবীজাণুসংক্রামণ রোগের মুখ্য কারণ নয়, গোৎ 
কারণ । যে মৎন্তে কুষ্ঠরোগবীজ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পত্রিবারের 
পাঁচজন মিলিয়! খাইলেও সকলেরই কুষ্ঠ হয় না । এই পাঁচজনের মাকে 
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একজন হয়ত রোগাক্রান্ত হইবে । স্থৃতরাং রোগের মূল কারণ_ শরীরের 
দৌবযুক্ত অবস্থা, শরীরে “ত্রিদোষ' হ্ষ্টি। শরীর দৌষশূন্য থাকিলে কোনো 
রে দেহকে রোগাক্রান্ত করিতে পারে না । আর শরীর দোষ- 
যুক্ত হইলে যে কেনে] কঠিন ব্যাধি দেহকে আক্রমণ করিত পাণে, দেহে 
যে কোনে। কঠিন ব্যাধির গোগবীজা নু হ্যপ্টি হইতে পারে । 

চিকিতসা--€ ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিরা ও তদনুনঙ্গী আসন মুদ্রাদি । 
অতঃপর শ্রাতঃকৃত্য এ আন (ক্নানবিধি নং ১বা ২); অনন্ত সহ 
অগ্নিসাণ ৩০ না) অশ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২ সহজ প্রাণায়ম নং ১, 
নং ২ নং ৩) বমন-ধৌতি বা বারিসার-ধৌতি ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম । 

ঘিপ্রহরে- চালমুগবার তৈল সর্ধশরীরে মর্দন করিয়া আতপস্থাম 
অনুষ্ঠান পরিবে | আনেণ সময় জলে দীড়াইয়! বা বপিয়! মৃূলবন্ধ-মুদ্রা ২. 
বার, সহজ অগ্নিপাথ ৩০ বু, অগ্নিসার ধোৌঁতি নং ১--১০ খাব, নং ২--৪ 
বার | নন্ধ্যায়--উড্ভীয়ান, 'অগ্রিলার ধৌতি, নবাঙ্গাসপন, মহশ্যাসন, 
শধাসন, উষ্নীপন, সহজ গ্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭ ওভ্রমণ-গু|ণায়/ম , 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-নিধি, আতপন্নান ও জল্পানবিধি যথাযথ অন্রসবূণ 
করিবে। 

নিয়ম ও পথ্য- কুষ্ঠরোগীর গাত্রসংস্পর্শে কুষ্ঠরেগ হয় না। কলেরা- 
বোৌগবীজাণুর মতে। কুষ্ঠরোগবীজাণুও খাগ্দ্রব্যের সহিত উদরে প্রবেশ 
করিয়া রোগ বিস্তার করে। কুষ্টরোগীর অতিসাঙ্গিধা হেতু রোগীর 
নিঃশ্বাসবাষু শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে ও রোগবীজ উদরে যাইতেপারে। 
সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর ঘর্মগ্রস্থি হইতেও ঘর্মের সহিত কুষ্ঠরৌগবীজাণু 
বাছির হইয়া অপরকে সংক্রীমিত করিতে পারে। কুষ্ঠবোগীর ব্যবহৃত 
কোনো! বাঁসন-পত্রে খা বা পানীয় গ্রহণ এবং কুষ্ঠরে।গীর কাছে বসিয় 
খাগ্ভ গ্রহণ বিশেষভাবেই নিষিদ্ধ । কুষ্টরোগীর হস্তপৃষ্ট ফলাঁছি খাছ্যও 
বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে । 
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কুষ্ঠের সুচনা বুঝিতে পারিলে অথবা! কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে 
সংহত খাগ্ ( অর্থাৎ ঘি, মাখন, ছানার তৈয়ারি এবং ঘি দ্বারা তৈয়ারি 
খাবারাদি ) গ্রহণ করিবে না। মংস্য এবং অন্তান্ত আমিষ খাঘ্ বর্জন 
করিবে । দ্বিপ্রহরে খাগ্যের সঙ্গে যে কোনো৷ একটি তিক্ত খাগ্ঠ প্রত্যহই 
গ্রহণ করিবে। নিমপাতা, উচ্ছে, করলা, সজিনার ফুল ডাটা প্রভৃতি 
বিশেষ উপকারী তিক্ত খাগ্য। এই সমস্ত তিক্ত খান্চের কুষ্ঠবীজ ধ্বংস 
করার ক্ষমতা আছে। অন্যান্য খাগ্ও যাহাতে লঘুপাচা ও ক্ষারধর্মী হয়, 
সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। বাত্রে দুধ ও রসাল ফন পথ্যক্ষপে গ্রহণ করিবে। 
প্রতি একাদশী তিথিতে উপবাস দিবে । উপবাদের দিন প্রয়োজনাহনরূপ 
জলপান অথবা! লেবুর রস সহ জলপান করিবে । দন্তে পাইওরিয়া বোঁগ 
থাঁকিলে অবিলম্বে সমুদয় দত্ত উত্পীটন কবিবে । 
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লক্ষণ জিহ্বার উপর ময়লা সঞ্চিত হওয়া, হঠাৎ মাথা ধরা বা মাথা 
ভার, মুখে দুর্গন্ধ, তলপেটে ভারবোধ অনিন্রা শারীরিক দুর্বলতা, 
খিটখিটে মেজাজ, দুইদিনের মাঝে মলত্যাগ না! হওয়া অথবা কাদাকাদা 
দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ কিংবা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মলত্যাগ প্রভৃতি কোষ্ঠ- 
বন্ধতার লক্ষণ । 

কারণ-_চিকিৎ্সা-শান্্রমতে কোষ্ঠবদ্ধতাই দেহের প্রা সমুদয় রোগ 
উৎপত্তির কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অস্ত্রে মল পচিয়া বিষাক্ত হইয়া 
উঠে। এই বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তকে দূষিত করে। রক্তই দেহ 
গঠন করে, রক্তই দেহ-ন্ত্রগুলিকে খাগ্ভ ও পুষ্টির উপাদান পরিবেশন 
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করে। রক্ত দূষিত হইলে শরীর-যন্ত্রগুলি আর স্বাভাবিকভাবে সক্রিষ 
থাকিতে পারে না, বিশ্তদ্ধ খাঁগ্যের অভাবে উহার দুর্বল হইয়া পড়ে , 
সমস্ত দেহযস্ত্রইে তখন একটা বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা হি হয়। 

অস্ত্রে মল পচিয়া রোগবিষ বা রোঁগবীজাণু স্থষ্টি হইতে থাকে । 
স্ৃতরাং দেহস্থ অপরিদ্কত অন্ত, মলবন্ধ অন্তর রোগন্যষ্টির প্রধান কারখান! । 

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্বে উল্লিখিত কো্গবদ্ধতার কয়েকটি প্রধান 
কারণ আমর! নিম্নে উদ্ধত করিতেছি £_- 

(১) অতিরিক্ত ওষপপ্্রীতি (40798 [79৮10)। সমস্ত গুধধেই 
অন্লাধিক পরিমাণে বিষ আছে। অতিরিক্ত ওষধ সেবনে এই বিষ দেহে 
সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত বিষের অতি অল্প-পরিমাঁণই মল, মূত্র ও ঘর্ম 
প্রভৃতির সহিত বাতির হইয়া যায়; বাকি অংশ দেহে সঞ্চিত থাকিয়া 
দেহের অনিষ্ট সাধন করে । এই বিষের প্রভাবে অন্ত্রের সমুদয় স্্ামুগ্ডলি 
অবসন্ন হইয়া পড়ে । এই স্নাুগুলি সবল থাঁকিলে অন্ত্রের মল ইহার 
মহজেই মল-নাড়ীতে প্রেরণ করিতে পাবে । উষধ বিষে জজবিত হইয়া 
ইহার! অবসন্ন ও দূর্বল হয় বলিয়াই মলবেগ কদ্ধ থাকে এবং কোষ্টবদ্ধতা। 
রোগ স্থষ্টি হয় । এই কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য পুনরায় এ" অর্থাৎ 
শক্তিশালী জোলাঁপ প্রয়োগ করা হয় এবং উহার ফলে চিরস্থায়ী 
কোষ্ঠবন্ধতা রোগ উত্পন্ত্র হয় (70106 £06005190 056 01 50:05 
201880156 01010020615 0111055 01010010 00125010800] )। 

(২) অলসতা এবং পরিশ্রম বিমুখনতা (17065016170 1606য £:000 
1801 0£ 01)551581 6%০10156 210 56001070216 1165 )। 

(৩) অতিব্রিক্ত চা, তামাক, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন 
€170653152 056 01 50008 658১ 51009101159 0101012), 011101011)6 
৪০০, )। 


(৪) পথ্যাদির ক্রটি, অতিরিক্ত আমিষ ভোজন এবং প্রয়োজনীয় 


১২৭২ যোগবলে রোগ-আরোগা 
শাক-সক্জী এবং হপ্ধাদি পথ্যের ব্যবস্থা না করা (৪0165 0160500 


02016550160 ৮100 & 18756 00790101010 0£ 55], [0691১ 2£5) 
1689 ০ 0010 & ৮2৫০০ 0165 ৭৮০ (00175008610 ) । 

অত্যধিক চধিজাতীয় খাদ্য এবং ঝাল-মশল্লীযুক্ত খাগ্ গ্রহণে যরুৎ 
খারাপ হইয়া স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা৷ রোগ হ্ষ্টি করে। অপরিণত বয়সে 
হস্তমৈথুনাঁদি বদভ্যাসের বশীভূত ইহলে এবং দাম্পত্য-জীবনে উচ্ছৃঙ্খল 
হইলেও স্থায়ী কোষ্ঠবন্ধতা রোগ স্ষ্টি হয়। 

চিকিওসা_ ( ভোরে )- সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদ্চুতী আসন- 
মুদ্রাদি; অতঃপর প্রাতঃকত্য ও প্রাতঃম্বান (ম্নানবিধি দ্রষ্টব্য): 
অনন্তর সহজ প্রাণায়াম নং ৪, নং ৫, নং ৯ অথবা ভ্রমণ-পাণীয়াম | 

মধ্যাহে_ মীনবিধি নং ১ বা২। 

সন্ধ্যায়. যোগমুদ্রা, সহজ অগ্রিসাব, উড্ডীয়।ণ, সবাঙ্গ।সন, মত্গ্াসন, 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৪, শীবাসন ; ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি, ১ নং মথনা ২ নং জলম্ন-নিধি এবং 
জলপান-বিধি যথাযর্থ অন্রপরণ করিবে । 


নিয়ম ও পথ্য- রাত্রিতে আহার করা প্রাক্কতিক নিয়মের বিরোধী। 
মন্ফ্কেতর জীব-জন্তর1 রাত্রিতে আহার করে না, এই জন্য তাহাদের দেহ 
সহজে বো1গাক্াস্ত হয় না। মানুষ এই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে 
বলিয়াই নান! রোগে আক্রান্ত হইয়া এই নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি তাহাদের 
ভোগ করিতে হয়। রাত্রে জঠরাগ্নি স্ভাবতঃই দুবল পাকে । রাত্রির 
আহার জীর্ণ হতে ৮।১০ ঘণ্টা সময় লাগে । অধিক বাত্রে আহার করিলে 
ভোরের মাঝে তাহা জীর্ণ হয় না। এইজন্য অধিক রাত্রে আহার করা 
যাহাদের অভ্য।স, তাহাদের খাগ্ভ অজীর্ণ হেতু ভোরে নিদ্রাভ হয় না। 
ভোবের আর্দ্র বাু কোষ্ট পরিফ্ণারের পক্ষেও বিশেষ সহায়ক । বিলহ্ছে 
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শয্যাত্যাগ এবং এই বায়ুর সংস্পর্শের অতাবে শ্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা 
রোগ স্ষ্টি হয়। বর্তমান সভ্যাতীর আবহা গয়ায় সন্ধ্যার পূর্বে আহারের 
ব্যবস্কা কর] দুঃাধ্য ব্যাপার £! এইজন্য রাত্রির প্রথম প্রহর অর্থাৎ ব্বান্ 
৯টারু মধো রাত্রির আহার সমাধা করিবে : বন্ধন এবং পরিবেধণ- 
কার্ণিরাও যাহাতে এক প্রহরের মধ্যে আহার সমাধার স্থযোৌগ 
পায় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। ৮ বৎসবের নিম্ববয়স্ক ছেলেমেয়ের 
রাত্রিতে ভোজন স্বাস্থ্য হীনিকর । সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহাদের ভোঁজনের 
ব্যবস্থা রাখিবে। আমিষ খাগ্ভ (কোষ্ঠবদ্ধতাকারক । আমিষভোজীর! 
আমিষের চতুগ্ডণ শাকসক্জী খাইবে। আমিষ ও শীক-সজীর এই অনুপাত 
রক্ষিত না| হইলে আঁমিষভোজীদেব কাষ্টবদ্ধতা বিদূরিত হয় না। 

ঘি, মাখন, তৈল প্রভৃতি চবিজাতীয় খাগ্যকে হজম করিবার শক্তি 
লালাগ্রন্থিরসের বা পাচকরসের নাই ; একমাত্র পিন্তরসই উহাকে জীর্ণ 
করিতে পারে । আধুনিক যৃগে আমাদের দেশের সহরবাসী মধ্যবিত্ত ও 
ধনী পরিবারে জলখাবারের প্রধান উপকরণ- লুচি, কচুরি, সিঙাঁড়া 
প্রভৃতি ॥ নিত্য এইগুলি এবং অন্যান্য চবিজাতীয় খাছ্য উদরস্থ হয় বলিয়া 
ঘকতে উৎপন্ন সমুদয় পিন্তকেই এই চবিজাতীয় খাছ জীর্ণ করিবার কাজে 
ব্যস্ত থাকিতে হয়। পিন্তের আর একটি কাজ-_গ্রহণী নাঁড়ী বা উৎ?-অঙ্ছে 
সঞ্চিত অর্ধজীর্ণ খাদ্যের পচন নিবারণ করা এবং উহা জীর্ণ করিতে স্র্য- 
গ্রস্থিরসকে (1১৪1)515800 10106) সহায়তা কর।। অত্যধিক চবিজাতীয় 
খাগ্চকে জীর্ণ করিবার কাজে বিব্রত থাকিতে হয় বলিয়া যকত আর 
প্রয়োজনীয় পিন্তরস অস্ত্রে পাঠাইতে পারে না, এ অন্ত্রসঞ্চিত খাছ্যকে জীর্ণ 
করিতে হ্্ধগ্রহিবসাকে পিচ্ছজ এইরূপ অবস্থায় বিশেষ কোনো সাহায্য 
করিতে পারে না-ফপে অস্ত্রের এ সঞ্চিত খাছ ধথাসময়ে জীর্ণ না হইয়া 
কোঁষ্ঠটব্ধত। রোগ হ্ত্রি করে। প্রয়োজনীয় পিনুরসের অভাবে এ সঞ্চিত 
খান অল্পসময়ের মাঝেই পৃচিয়া উঠিয়া দেতে অন্তরবিষ স্টটি করে ' 
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অতিরিক্ত চবিজাতীয় খাছ্য গ্রহণে এই জন্যই অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্্ 
প্রভৃতি বহু রোগ স্থ্টি হয়। স্থুতরাং কোষ্ঠটবদ্ধত৷ রোগে চধ্জাতীয় 
"খাছ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। ছানা! ও ছানার তৈয়াবি খাবারাদিও 
কোষ্ঠবদ্ধতা-রোগীর পক্ষে অপকারী। 
দাম্পত্য-জীবনের উচ্ছুঙ্খলতা যৌবনে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের একটি 
বিশেষ কারণ, তাহ! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । দাম্পত্য ব্যবহারে 
-বস্তিপ্রদেশের স্বাযু ও ধমনীগুলি অতিক্রিয় হয়, অত্যধিক উত্তেজিত হয়। 
এইজন্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সহবাঁসের অব্যবহিত পরেই ইহাঁদের মাঝে একটা 
অবসাদ আসে, উহাদের দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। উচ্ছৃঙ্খল দম্পতী 
উহাদের এই বিশ্রামের স্থুযোগ দেয় না ফলে মূলনাড়ীতে সময়মত মল 
নিঃসারণের কাজে এই শ্রান্ত ন্বাযুগ্তলি আত্মনিয়োগ করিতে পারে ন|। 
এই জন্যই দাম্পত্য-জীবনের অপব্যবহার কো্গবদ্ধতা রৌগের আর একটি 
'প্রধান কারণ । 
দাম্পত্য জীবনের অপব্যবহারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের দেহে 
অধিকতর প্রতিক্রিয়া সুষ্টি করে । যৌনসংবেদন পুকুষদেহে একটি বিশেষ 
স্থানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু মেয়েদের বক্ষা্দি সমস্ত অঙ্গের নহিত উহা বিজড়িত। 
এই জন্যই দাম্পত্য-জীবনের অপব্যবহারে মেয়ের! ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা 
রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যহীন হইয়া থাকে । আমাদের এই আত্ম- 
বিস্বত দেশের প্রায় প্রত্যেক ভদ্র ঘরের বিবাহিতা তরুণীরা এই রোগে 
আক্রান্ত হইয়া! সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করে। মেয়েদের এই স্বাস্থ্য 
হীনতার জন্য বংশের ছেলেদের মকলেই স্বাস্থ্যহীন বোগপ্রবণ দেহ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে । 
সন্তানন্ুধা ন! জাগিলে নারীপশ্ড পুরুষপন্তকে কাছে ঘে ধিতে দেয় না 
চা-বাগানের কুলি এবং অন্যান্ত মজুর শ্রেণীর মেয়েদের মাঝে কোষ্ঠবন্ধতা 
(রাগ খুব কম, একরকম নাই বলিলেই চলে । নিজেরা প্রয়োজন বোধ 
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ন| করিলে নারীপশ্ুর মতো! এই মজর-শ্রেণীর মেয়েরাও স্বামীকে বিশেষ 
উদ্দেশে কাছে ঘে"খিতে দেয় না । এই সব মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীন হ+ 
আছে, তাই পত্বীদের তৌয়াজ করিয়া, তাদের কুচি-অরুচি বিচার 
করিয়া, তাহাদের মনের দিকে কইয়া স্বামীদের চলিতে হয়। ভদ্র 
ঘরের মেয়েদের এই অর্থনৈতিক জ্াাধানতা নাই, তাই স্বামীর উচ্চুঙ্ঘল- 
তাকে সংযত বাখিবার সাহস ইহাদের মাঝে জাগ্রত হয় না। সাংসারিক 
আরাম এবং অন্ন-বস্-অলঙ্কারের বিনিময়ে বিবাহিতা নারীর] নিজের 
অকুচি সত্বেও, অনিচ্ছা সবে &« পতিতা নারীদের মতো স্বামীর মনোরঞ্চনার্থে 
স্বামীকে যখন তখন দেহদান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। দাম্পত্য 
জীবনের উচ্ছৃত্খলতাষ দ্র স্বাস্থযাইসন, ভয়, কিন্তু তাহার আমুক্ষয় হত না ! 
দেহবক্ষাকারী শুক্রধাত অপবিমিত ব্যয় হইরা আযু হ্রাস পার হামার | 
শুক্রধাতুর মপবিমিত বায় পুক্ষদেভের লোগ-গুতিষেধক শক্তি নষ্ট ভইয়? 
খায়, সামান্ত রোগেই স্বামী ঘটে অকালমৃত্যু । স্বামীকে এই অকালমৃত্যুর 
»ত হইতে বক্ষা করিতে হভলে। দিখিন সিতুন অক্ষয় রাখিবার ইচ্ছা 
থাকিলে ভদ্রঘপের সতী-সাধবীদেরও এ মজুব-শ্রেণীর মেয়েদের মতো 
ধাম্পতা বাবহাপে স্বদুঢ হইতে হইবে | বিকাতিত পুরুষদের রোগাক্ষমণে 
যৌবনযুভা ৪ প্রোড বয়সে মুত লে থাকে দাম্পত্য-ব্যবহারে 
উচ্ছু্ঘলতা । | 

দুই-একটি সন্তানের মা হইলেই অধিকাংশ মেয়েদের যৌন ক্ষুধা হ্রাস 
পায়। পুরুষদেক যৌন ক্ষধা হ্রাস করাব উপায়_শাবীরিঞ পরিশ্রম, 
অবসর সময়ে দেশের দশেক উন্নাতিকর কাজে নিজেকে নযুক্ত নাথা এবং 
মানসিক কুষ্টির অঙ্শীলন অর্থাৎ সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানেব অন্থশীলন, 
অথবা যোগ € জপ-তুপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ । প্রত্যেক বিবাহিত 
যুবককে মনে রাখিতে হইবে__দেশের ও সমাজের সে 'অপারহাধ অঙ্গ 
দেশের * সমাজের প্রতি তাহার দাযিত 'আছে। স্বাস্থাহীন! স্ত্রী এবং 


১২৬ যোগবলে রোগ-আরোগা 


স্বাস্থ্যহীন সন্তান জাতীয় কল্যাণের এবং জাতীর উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ । 
স্থতরাং নিজ নিজ দাঁম্পত্য-ব্যবহারকে এমন শুচিশুদ্ধ করিয়া! তুলিবে 
যাহাতে স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা না হয় এবং বংশে রুগ্ন সন্তানের আবিভাব না 
ঘটে। র 
স্থপক্ধ ধপাঁশ ফল লীর্ণ করিতে পঞ্চপাচকাগ্সির কোনো অগ্নিরই 
দরকার হয় না। রসাল ফল নিজের রসে নিজে জীর্ণ হয়। ফলের রস 
বিশেষ ভাবেই কোষ্টপরিঘীরক, ফলের রসে শগীরপুষ্টির যথেষ্ট উপাদান 
থাকে, অথচ উহ1 জীর্ণ করিতে পাকস্থলীে কোন বেগ পাইতে হয় না। 
মিষ্ট, অস্র প্রভৃতি যাবতীয় রসাল ফলই শুধু কোষ্টব্চত রোগ নয়, 
প্রায় যাবতীয় রোগেই স্থুপথ্য । রসাল ফল অস্ত্র হইলেও উহা ক্ষারধর্মী 
খাছ, স্থতরাং উহা! দেহের অস্গবিষ নষ্ট করিতে বিশেষভাবে সাহাযা 
করে। কাচাবেল পোড়া, কাচাবেলের মোর্ব!, পাকা! বেলের সববং 
কোষ্টবদ্ছতা-রোগীর পক্ষে অমৃততুল্য পথ্য । 

অধিকাংশ অসমীয়া এবং বাঙ্গালী পরিবারে আটার ভূষিগুনি ফেলিয়া 
দিয়া আটার কটি ব| লুচি তৈয়ারি করা হয়। আটার ভূষি কোষ্ঠ 
পরিষকারের পক্ষে সহাঁয়ক ।॥ আধুনিক যুগের খাঁগ্যবিজ্ঞানের মতে আটা 
অভ্যন্তরস্থ ভিটামিন “বি' আটার ভূষির সহিত বাহির হইয়া যায়। 
স্থৃতরাং আটীর ভূষি না ফেপিয়াই আটা! ব্যবহার করিবে। যে সমস্ত 
কলে ছাঁটা আটার ভূষি অত্যল্প পরিমাণে থাঁকে, উহার সহিত কিছু তৃষি 
মিশাইয়। রুটি তৈয়ারি করিবে । দিনে তাত এবং রাত্রে কুটি (উদ্তিজ্ঞ প্তত 
ব1 তৈলে ভা! লুচি বা পুরী নয়) কোষ্টবদ্ধতা-রোগীর আদর্শ পথ্য । 
আমাদের পূর্বভারতে সুস্থ লোকের পক্ষেও দিনে ভাত এবং রাত্রে রুটি 
পথ্য হওয়া উচিত । কোষ্টবন্কতা-রোগী দৈনিক একদের অর জলের 
ছুধ পান করিবে। আধমের বা একপোয়া ছুধ পানেব ব্যবস্থা করাও 
ঘাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহার! প্রত্যহ ছুইবেলা কিছু 'পরিষা৭ 


ক্যানসার ( কর্কট রোগ ) ১২৭ 


নারিকেল বা নারিকেল-ছুধ খাগ্ঠরূপে গ্রহণ করিবে। কিছু পরিমাণ ভিজা 
কিস্মিস্‌ ও পাকা বেল কোষ্ঠবদ্ধতা-বোগীর পক্ষে বিশেষ -পথ্য । 


স্পা পপ শা শ পাশা 


ক্যান্নার (কর্কট রোগ ) 


লক্ষণ-- শশীগেএ যে কোনো স্থানে একপ্রকার সত্রবৎ (ফাইব্রয়েড.) 
ব্ষাক্ত বীজাণু জমিয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে | উহ] দ্বারা লিক্ফ্যাঁটিক 
ভেসেল (রক্তবাহী গীস্ব) আক্রান্ত হইয়া একপ্রকার অবুর্দ (0০০০৪: ) 
ষ্টি করে এবং ক্রমশঃ ই অবু্দ ক্ষতরূপে পরিণত হয়। এ ক্ষতস্থান 
হইতেও ক্যান্সার-তদ্ধ নির্গত হইয়া রক্তের মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতে 
থাকে এবং এ তন্ত যে কোনো! জাগায় আবদ্ধ হইয়া এ স্থানে নৃতন ক্ষত 
শঠি করে। এইভাবে শরীরের এক অঙ্গের ক্যান্সার অন্ত অঙ্গে 
ছড়াইয়৷ পড়ে । 

অন্যভাবেও এই ক্যান্সার রোগ শ্থন্তি হইতে পাবে। শরীরে ষে 
কোনো স্থান ফাটিয়া গেলে এ কাটাস্থানের ক্ষত ক্যান্সার-ক্ষতরূপে 
পরিণত হইতে পারে । শবীরের যে-কোনো! স্থান ঘর্ষণ হেতু ক্ষত হইলে 
এঁ ক্ষতও ক্যান্সার ক্ষতরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পাঁরে । মোট কথা, 
শরীরে ক্যান্মার বোগ স্স্টির উপযোগী বিষ স্থপতি হইলে উহ1 যেভাবেই 
হউক শরীরের যে-কোনো স্থান আক্রমণ করিয়া ক্ষতরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিবেই। স্থৃতরাং শরীরের যে-কোনো স্থানে এই রোগ উৎপন্ন হইতে 
পারে। সাধারণতঃ কুসুস, যকৃত, মুত্রীশয়, অন্ত্র, পাকস্থলী, জিহবা 
অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি স্থানে ক্যান্সার রোগের প্রীদুর্ত'ব দেখিতে পাওয়! 


১২৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


যায়। মেয়েদের সাধারণতঃ জরায়ু ও স্তনেই বেশির ভাগ ক্যান্সার 
হয়। 


কারণ-_-আয়ুবেদে এই রোগটি অবুর্দ রোগের অন্তগত। আযুর্বেদ- 
মতে পিত্তাদি ত্রিধাতু ও রক্ত দূষিত হইয়া যে অবুদ স্থষ্টি হয়, আধুনিক 
যুগে উহীকেই আমর] ক্যান্সার রোগ বলি। শরীরের রক্ত অত্যধিক 
অম্্ধ্মী হইয়া রক্ত দূষিত হইলে দেহ এই রোগ সৃষ্টির অঙ্গকুল হইয়া উঠে 
এবং দেহস্থ দূষিত রক্তের মাঝে তখন ক্যান্সার রোগবীজাণু সৃষ্টি হয়। 
আমর! আমাদের পথ্য-প্রকরণে ( আমাদের 'খাস্-নীতি' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ) 
অক্্ধর্মী ও ক্ষারধমী খাঁছ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়াছি। মানবদেহের পক্ষে অস্পধমী খাগ্ের তুলনায় ক্ষারধমী খাছ্যের 
পরিমাণ অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় । পথ্যের ত্রুটি হেতু দেহে অগ্ধমী 
রক্তের প্রীধান্ত হইলে এ রক্তের অল্লবিষ সম্পূর্ণভাবে শোধন করিবার জন্য 
যরৎ্, প্রীহা, ফুস্ফুস্‌ মৃত্রাশয় প্রভৃতি বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে। এই 
ওটি যন্ত্রের উপরেই দেহের রক্তশোধনের ভার বিশেষভাবে ন্ান্ত। দীর্ঘ- 
দিনের পথ্য-ক্রট হেতু দেহের এইসব রক্ত-শোধন-দন্ত্র যখন দুর্বল হইয়া 
পড়ে, তখন রক্তে অল্নবিষ সঞ্চিত হয়। রক্তের 'এই অগ্রবিষের মাঝেই 
ক্যান্সার রোগের বীজাণু উৎপন্ন হয়। এ রোগবীজাণু সুত্রকারে জমিয়া 
দেহের যে-কোনো। স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রোগবীজাণু ধ্বংসকারী 
শ্বেতরক্তাণুগুলির হাত হইতে আম্মরক্ষার জন্য নিরাপদ দুর্গ তৈয়ারীর 
ব্যবস্থা করে। উহাদের এই ছুর্গই টিউমাররূপে প্রকাশ পায় । অঙ্ঃপর 
এই টিউমারস্থিত বিষের প্রভাবে এখানে দ্বা উৎপন্ন হয়। 

অত্যধিক আমিষভোজীদের মাঝেই সাধারণত; এই রোগের প্রাছু- 
ভাব বেশি । নিরামিষভোজীদের মাঝেও যাহারা অত্যধিক ঘি-মাখন্‌- 
প্রিয়, ছানা এবং ছানা হইতে জাত মিষ্টি-মিঠাই, ঘিয়ের তৈয়াঝি। 


ক্যান্সার ( কর্কটরোগ ) ১১৯ 


খাবারাদির প্রতি (অর্থাৎ মাভিষের টদ্ভাবিত ' সংগত খাছ্ের প্রতি) 
যাদের অত্যধিক আপাঞ্ত আছে, তাহাদেব্র ও এই রোগ স্ষ্টি হইতে 
পারে। পাই রিয়া! বরৌোগও ক্যান্সার রোগস্থ্টির একটি বিশেষ কাঁরণ। 

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞন এই রোগন্থ্টির কারণ এখন সম্পূর্ণরূপে 
নির্ধারণ করিতে পারে নাই কে» কেহ বলেন বূমপান এঠ রোনই্রব 
একটি প্রধান কারণ । আমাদের দত পৃত্রপান প্রধান কারণ নগ, আন্ত- 
ষঙ্গিক কারণ । পথ্যদোধ হেতু যাহদের রক্ত স্বভাবতই অঙ্সধমী তাহাবা 
যদি আবার ধুত্রপায়ী হয়, তাহ! হইলে তাহাদের দেহ পহজেই এই রোগ 
আক্রমণের অন্কৃল হইয়! উঠে। রক্তের অম্রবিষে সহিত তামাকের 
নিকোটিন বিষ মিশ্রিত হইলে রক্তে আরও অধিক অগ্রবিষ সঞ্চিত হওযার 
স্বযৌগ ঘটে, ফলে সহজেই দেহে ক্যান্সার-রোগবীজাণু ্য্টি হইতে 
পারে । ধৃতপাঁীরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই বাচে না। যাহার! 
ধুসপান বা এ জাতীয় কোনে! নেশায় আসক্ত নয়, তাহাদের কঠিন 
পীড়াও সাধারণতঃ প্রাণঘাতী হয় নাঁ। বলা বাহুল্য, যাহার! পথ্যনীতি 
মানিয়৷ চলে, সুষম পথ্য পা আদর্শ পথ্য গ্রহণ করে, তাহাদের পরিমিত 
ধূঅপানে ক্যান্সাণ রোগ সৃষ্টির সন্তাবন1 ঘটিবে না। দৌক্তা ও চুন-যুক্ত 
পাঁন এই রোগে বঙজনীয়। 

চিকিওসা- ভোরে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর সহজ বস্তিক্রিযা ও 
তদনুষঙ্গী আপনমুদ্রাদি, অতঃপর ক্নান-বিধি নং ১ খা ২। শ্লানান্তে বমন- 
ধৌঁতি বা! বারিসার-ধৌতি, ভ্রমণ-প্রাণারাম | 

দ্বিপ্রহরে মান-বিধি নং ২২০ মিনিট, ম্নানেএ সময় সহজ অগ্রিপার 
৩০ বাঁর, অগ্নিলার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম 
নং ৩ ও ৪- প্রত্যেকটি ১ মিঃ। বৈকালে ভ্রমণ-প্রাণায়াম, ম্নানবিধি 
নং ৩। ষন্ধযায় বা বাত্রিভৌজনের পূর্বে সবীঙ্গাীসন ৪ মিনিট, মৎ্স্তাসন ২ 
মিনিট, পশ্চিমোত্তান ৪ বার সহজ অগ্নিলার ১৫ বার, অগ্নিসার ধোৌতি 

যো_৯ 
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১ নং ১০ বার, ২ নং ৪বার। সহঙ্গ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৭5 শীর্যাসন 
বা শশাঙ্গামন ৩ মিনিট । 
ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি এবং জলপানবিধি যথাঘথ অস্থনরণ করিবে । 
নিয়ম ও পথ্য__অকুধায় কোনো কিছু আহার করিবে না। শুধু 
লেবুর রলনহ জলপান করিয়া উপবাদে থা(কবে-_ যতক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক 
ন. হয়। ফুস্স্ ক্যান্নার হেতু খান গলাধঃকরণে যতদিন অন্থাবধা 
থাকিবে ত৩ধিন ফলের রন, নাএকেল-দুধ, বাদামের দুধ ও তেিটেবল 
স্থপ প্রভৃততর মাঝে খাণ্ত গ্রহন পীমাবন্ধ বাখিবে। ফুন্ হন, ছাড়া দেহের 
অন্যত্র ক্যান্নার রোগাক্রান্ত ব্যাক্তবা নিনলিখিত ভাবে পধ্যের ব্যবস্থা 
কিয়া লইবে £_ভোরে এক প্লাগ বেলের স্ব, বেন অভাবে নারি- 
কেলের ছুধ বা১ পোপা খুটি গোছুপ্ধ পন করিবে। দ্বিপ্রহরে অন ভাত 
বা রুটি এবং ত্পহ কিছু পরিমা হ্থাপক্ধ ডাল এবং কুচিমত প্র শাক- 
সবজী খাইবে। বৈকালে ক্ষুধ/র উদ্রেক হইলে ডাবের জন বা অন্তান্ত 
রসাল ফল গ্রহণ করিবে । রাত্রে শুধু ১ পোয়া! বা আধদের দুধ। 
উল্লিখিত খাগ্ের তালিকা ছাড়া রোগাক্রান্ত অবস্থায় অন্ত খান্ত গ্রহণ 
করিবে না। ক্যান্পার কষ্টদায়ক মারাত্বচ ব্যাধি, স্থতরাং এই রোগে 
পথা বিধি লম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে । আমিষ পথ্য ও সংহত খান সম্পূর্ন 
বর্জন করিবে। অজীর্ণঃ অকুধ। ও গ্যাস প্রস্ততি থ।কিলে ১২টা 
হইতে ১টার মধ্যে খাগ্ঠ গ্রহণ করিবে! ভোরের দিকে কোনো 
খান্ই গ্রহণ করিবে ন। অল্প আহার করিয়। ক্ষুধাকে জাগ্রত 
ন| করিলে কোনে! রোগই ভালে। হয় ন|। 


কশতা 


কারণ__ফল-মূল ও শাকপবজীর বীঙ্জ হইতে আমরা যখন চাবা 
উৎপন্ন করি, তখন দেখিতে পাই-_এই চরাগুলির শ্বাঝে কতকগুলি বেশ, 


কৃশতা ১৩১ 
সবল, সতেজ ও স্থপুষ্ট,। আবার কতকগুলি খুব ছুর্বল। একই ফল বা, 
ফুলবীজের চারাগুলির এই পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। আমর] 
দুর্বল চারাগুলি বাদ দিয়! সবল চারাগুলি রোপণ করি। শোন] যায়, 
গ্রীন দেশেও নাকি মানবসন্তান সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল । দুর্বল ও ক্ষীণ 
সম্তানগুলিকে পাহাড়ের উপর হইতে ফেলিয়৷ দিরা হত্যা কর! হইত। 

পিতামাতার সন্ভানবীজের ক্রটই বালক-বালিকীদের কশ ও দুর্বল 
হওয়ার একটি শ্রধান কারণ। যে সমন্ত শিতামাতা স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাৰ 
বাদারিদ্রের জন্য সন্তানের উপযুক্ত ছুপ্ধাদি হিকাী পথ্যের ব্যবস্থা 
করিতে পারে না, তাহাদের ছেলেমেমেরা অত অন বয়ন হইতেই ভাত, 
ডাল, মাহ, ডিম এবং অন্ত_ন্ খাগ্য গ্রহণে অভ্যন্ত হয়। শিশুর অপরিপুষ্ট 
পাকস্থলী বয়স্কদের এই খাগ্ সহজে জীর্ণ করিতে পারে না। এইজন্য 
শিশুর ফরুৎ ও পরিপাকশক্তি হূর্বল হইতে থাকে এবং ইহার ফলে পেটের 
অন্থথ, অজীর্ণ, কৃমি পভৃতি রোশে বানক-বাপিকাদের দেহ আক্রান্ত হয়; 
ভাহাদের দেহ কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে । 

বশস্ক নর-নারীর কুশ ও দুর্বল হওশার প্রধন কারণ-_যৌন গ্রন্থিগুলির 
হুর্বলতা অথবা অতিথিক্ত মানপিক পরিশ্রম এবং তদন্ুপাতে প্রঙ্টিকর 
খাছ্ের অভাব, কিংবা অজীর্ণ, অক, পাইওখিয়! গ্রশ্ঠতি বিবিধ রোশ। 

[চিবিৎসা_(5_-১২ বরের বালক-ধাঁলিকাঁদের ব্যায়াম-বিধি 
আমাদের 'সহজ যৌগিক ব্যায়াম গ্র্থ জুষ্টবা |) 

বয়স্ক নর-নারীর অজীর্ণধোগের চিকিৎ্পা-প্রণালী অথবা আংশিক: 
'অক্ষম ৬1 রোগ চিকিৎপা-প্রণালী অবলম্বন করিবে। 

নিয়ম ও পথ্য-_ম়ানবসমাজে যাহার] অেষ্ঠ প্রতিভাবান তাহাদের 
মাঝে শঙকরা ৮০৯০ জনই ক্ষীণ ও দুর্বল দেহধারী, স্থুতাং এই ক্ষীণ 
হুর্বল দেংধ।বীরাও মানবসমাের সম্পাস্বপ। ইহাগা দীঘজীবী হইলে, 
অটুট স্বাপ্্য লাভ করিলে মানবসমাজের পক্ষে তাহা লাতঙ্নক। 
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ক্ষীণ ও দুর্বল বাঁলক-বাঁলিকাদের স্বাস্থ্যসম্মত স্থুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া 
উল্লিখিত আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করাইলে যৌবনের প্রারস্ভে তাহাদের 
দেহ যখোচিত সবল, সুস্থ ও স্ুপুষ্ট হইয়া উঠিবে। বাঁলক-বাঁলিকাঁদে 
পথ্যে ছু্ধ, শাঁকস্জী ও ফলাদির প্রাচুর্য থাকা প্রয়োজন । বালক- 
বালিকাদের ছুপ্ধ হইতে বঞ্চিত রাখা জাতির পক্ষে অক্ষমতার অভিশাপ । 
দেহপুষ্ির জন্য বালক-বাঁলিকাঁদের দৈনিক অন্ততঃ একসের দুগ্ধ গ্রযোজন। 
আমাদের এই দবিদ্র দেশে দেনিক এক পোয়! দৃপ্ধও অধিকাংশ শিশু 
পায় না। বাংলা দেশে প্রানকাল হইতেই একটি প্রথা প্রচলিত আছে 
প্রচ বসর পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বালক-বালিকাদের মাছ ও 
মিষ্টি-মিঠাই খাইতে দেওয়। হয় না; দশ ব€সর পর্যন্ত পাতে 
কাচা ঘিঃ মাখলঃ মাংস এবং ডিম খাইতে দেওয়া হয় না। গরম 
দেশের পক্ষে এই প্রথাটি অতি সুপ্রথা, শিশুদের পক্ষে ইহ1 মহাঁকল্যাণ- 
কর। আমিষ খাছ শিশুদের দেহ গঠন, দেহপুষ্টির পক্ষে বিস্বকর ; ঘি, 
মাখন গুভূতি চবিজীতীয় খাগ্য শিশুর যকৃৎকে অতিক্রিয় করিয়া হুর্বশ 
করে। রক্তই দেহ গঠন করে, যকৃতের মাঝেই আছে এই রক্ত তৈয়ারিও 
কারখানা । স্থতরাং শিশু-দেহের এই কারখানাটি পরিচালনায় কোনো 
ব্যাঘাত হৃষ্টি না হয়, অভিভাবকদের সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 
বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে এই স্থপ্রথাটি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়' 
যাইতেছে । আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্ত্রে স্থপপ্ডিত ভারতীয় 
চিকিৎসকের এই প্রাচীন আমুর্বেদশাস্সম্মত স্থপ্রথাটিকে সমূলে বিনষ্ট 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ফলে আমিবভোজী শিশুদের স্বাস্থ্যও বিপন্ন 
হইয়া! পড়িতেছে। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে 
আমিষ খাদ্য মানুষের খান নয় উহা! শিয়াল-বিড়ালের 


খান্ধ, উহা মানুবের পক্ষে অপকারী । 
বয়স্ক নাতরী-পুকুষের! কুশ হয় অজীর্ণ, অগ্র, শুক্রতারল্য, পাইওররিয়া, 


খোস-পাঁচড়া, চুলকানি ১৩৩ 


প্রদর প্রভৃতি ব্যাধি হেতু । অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং পুষ্টিকর 
খাঁগ্ঠের অভাবেও শরীর কৃশ হয়, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । ব্যাধি- 
হেতু কশ হইলে সেই ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিবে। 


্পািশ সস 


খোন-প।চড়াঃ চুলকানি 


লক্ষণ__আব্রান্ত স্থানে প্রথমে চুলকানি আস্ত হম, তারপর এ 
স্থানে ফুক্ধুড়ির উদয় হয়; চলতি বাংলায় এইগুলিব নাম খোঁপ। আঁয়ু- 
বে্দীয় নাম “কচ্ছু'। এই কচ্ছু হইতে 'খোপ” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই খোপগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি। অন্যান্ত অঙ্গের চেমে আঙ্গুলের ফাকে হাঁতের 
কব্জীতে, তলপেটে, পায়ে এইগুলি প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই 
খোলগুলি যখন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং উহাতে 
পৃঁজাদি উৎপন্ন হয, তখন এইগুলিকে বলে পাঁচড়া। এই পাঁচড়া বড় 
বিরক্তিকর রোগ । এইগুলি সহজে আরোগ্য হইতে চাষ নাঁ। - দিন 
আরোগ্য না হয় ততদিন এইগুলি হইতে পুঁজ-রন্ত পড়িতে থাকে। 

চুলকানি বা ঘামাচি অন্য অঙ্গের চেযে পিঠেই হয় বেশি। চুলকানি 
ঘামাচির আযুর্বেদীয় নাম পামা। “ন্থক্কাঃ বহবঃ শাববন্তয- প্রদাহাঃ 
পামেত্যুক্তাঃ পীড়কাঃ কত্মত্যঃ।”--এই পামা বা ঘামাচিগুলি অতি 
ক্ষদ্রাকারে রোমকুপ জুড়িয়৷ বহুসংখ্যায় উদিত হয়। এইগুলি অত্যন্ত 
পীড়াদায়ক, সর্বদা চুলকায় ; চুলকাইবার পর এইগুলি হইতে রক্তম্নাব হয় 
এবং জাল করে। 

কারণ দেহ দৌষবুক্ত হইলে দেহের ভ্রা্জক-পিত্তের ( “আমুর্বেদে 
দেহতত্ব-বিবরণ ভ্ষ্টব্য ) ক্রিয়াও দূর্বল হয়। ভ্রাঙ্গক পিত্ত তখন আর 


১৩৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


চর্ম প্রদেশকে রোগমুক্ত রাখিতে পারে না; তর্পক-স্লেঘাও ভ্রাঙ্ক-পিত্তকে 
এই রোগাক্রমণ প্রতিরোধ যথোচিতভাবে সহায়তা করিতে পারে না। 
দেহের এই দৌঁধযুক্ত অবস্থায এক শ্রেণীর রোঁগবীজাণু চর্ষের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া আশ্রশ-ছুর্গ নির্মাণ করে এবং সেখানে নিরাপদে ভিহ্ব প্রপব 
করিয়া বংশবুদ্ধি করে। অতঃপর এই শক্রদের অহিত দেহরক্ষাকারী 
কলমির অর্থাৎ শ্বেতরক্তাণুর ( ৬৬716 01905012১) যুদ্ধ শুরু হয়। 
এই আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শক্রপৈন্য ( রোঁগবীজাণু ) সাফল্যের 
সহিত পশ্চাদপসরণ করিষা চর্মের বহিঃপ্রদেশে ঠৈন্তাবাস হুস্টি করে। 
চর্মোপরি অবস্থিত এই সৈন্যাবাস বা রোগবীজীণুর আশ্বপস্থলগুলিকেই 
আমরা বলি খোপ-পাঁচড়। বা চুলকানি প্রত্ততি। এই শক্রণৈন্তাবাঁস- 
গুলিকে ধ্বংম করার জন্য চর্মপ্রদেশকে সম্পূর্ণ রোগবীজাণু-মুক্ত করিবার 
জন্য দেহরক্ষী শ্বেত ফৌজবাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করে, বিশ্বস্ত সৈনিকের 
মতোই ইহারা মৃত্বাবরণেও পশ্চাৎপদ হয ন1। যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিহত 
সৈনিকের গলিত শবই রক্তত্রাববপে, পঁজরূপে খোস পীঁচড়া হইতে নির্গত 
হয়। স্ৃতরাঁং এই খোস পাঁচড়া রোগ সর্বদৈহিক রোগ, ইহার প্রকাশ 
ঘটে শুধু চর্মপ্রদেশে । কোষ্বদ্ধতা, যরুতের ছূর্বলতা, দেহস্থ রসরক্তেএ 
অশুদিই এই রোগের প্রত্যক্ষ কারণ। 

রক্তে যাঁহাদের জলীয় অংশ, অসার অংশ বেশি, তাহারাই এই 
চুলকানি বা ঘামাচি বৌগে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। খাদ্য বিষয়ে 
অসংযমী শিশুদের, ভোঁজনবিলাপী স্থুলকায় ব্যক্তিদের এবং কোষ্টবদ্ধতা 
রোগীদের রক্ত আংশিক দূষিত হইয়! এই রোগ সৃষ্টি হয়। 

চিকিৎসা (ভোরে) _সহজ বস্তিক্রেপা ও তদনঙ্গী আসনমৃদ্রাদি | 
অতঃপর প্রীঙঃকতাপদ, অধন্গান বা পূর্ণ সান, সহজ প্রাণায়াম নং ২, নং 
৩, নং ৮7 উভ্ভীয়ান, ভ্রমণ-প্রাণাগাম । 

দ্বিপ্রহরে- সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭, ৮- প্রত্যেকটি ২ মিনিট। 


খোস-পাঁচড়া, চুলকানি ১৩৫ 


সন্ধ্যায় ভ্রমণ-গ্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার, শয়ন-পশ্চিমোতান, সহজ 
প্রাণায়াম নং ২, নং ৩, নং ৭ 3 অগ্নিসার ধৌতি নং ১১ নং ৩। 

ব্যস্করা এই হোঁগে বমন ধোঁতি বা বাবিসার ধৌঁতি অভ্যাস করিবে। 
এই ধোৌঁতি দ্রুত বোগাবেগ্যের সহায়ক । 

ক্রমব্ধ্মান ব্যায়াম-বিধি, আতপন্নান-বিধি জলপান-বিধি এবং ১নং 
বা ২ নং জলম্সান-বিধি যথাযথ অঙুসরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_-জীবাণুনাশক মলমাদি ছারা খোস-পাচড়া ও 
চুলকানির আভব্যক্তিকে কদ্ধ করার চেষ্টা অত্যন্ত ক্ষতিকর । জরের 
প্রবলতার সময় ফ্মেন কুইনাইন ন্যবহাঁর কব1 উচিত নয়, জরের তাপ 
নামিতে আব্স কধিলেই চিকিৎসকের! কুইনাইন প্রয়োগ করেন, এই 
রোগের প্রথমেও তেমনি কোনে] ওষধ বা মল্ম ব্যবহীর কর] উচিত নয় । 
যাহারা মলমাদি ব্যবহারে ইচ্ছুক তাহারাও রোগের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির 
পরই উহা ব্যবহার করিবে । দেহপ্রকৃতি দেহসঞ্চিত রোগবিষ খোঁপ- 
পাঁচড়ার সাহায্যে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এই জন্যই 'ধধ 
ও মলমাদি দ্বারা এই প্রাকতিক রোগাবোগ্যের ব্যবস্থাকে বাঁধা দেওয়া 
অনিষ্টকর । নোগবৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে যৌগিক ক্রিয়াদির সাহত মলম 
ব্যবহার করা যাইতে পাবে । গন্ধকেব মলম খোস-পীচড়া অ।*শাগ্যের 
পক্ষে সহায়ক | আনের সময় একখানা তোয়ালে গরম জলে ভিজা ইয়া 
উহাতে সাবান মাখিয়]! রোগাক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিবে; অতঃপর সহমত 
গরম জল ঢালিয়! খোস-পীচড়ার পুঁজ ধৌত করিবে; অতঃপর শখীর 
শুদ্ধ হইলে উহাতে গন্ধকের মলম লাগাইবে। 

এই রোগে আক্রান্ত হইলে সপ্চাহে একদিন উপবাম বিধেয়। 
উপবাঁসেব দিন পিপাঁস। অনুযায়ী লেবুর বুলসহ পুনঃ পুনঃ €.চুর জল 
পাঁন করিবে । আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। অন্দ্ধায় বা 
অল্পন্ুধায় কোনে। খাণ্য গ্রহণ করিবে না । আমিষ খাছ বর্জন ককিবে। 


১৩৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ছুপ্ধ-পথ্যের পরিমাণ বাঁড়াইয়া দ্িবে। শাক-সজী, রসাল টক ও খরিষ্ 
ফল প্রভৃতি ক্ষারধমী খাদ্য এই রোগে স্থপথ্য । বমন-ধৌঁতিতে যাহারা 
অভ্যস্ত তাহাদের দেহে কখনো! এই বোগ হ্্টি হইতে পারে না। 


গলগণ্ড রোগ 


লক্ষণ--গপদেশের ইন্দ্রগ্রন্থি €705014 ) নভঃগ্রন্িগুলির মাঝে 
একটি সর্বপ্রধান গ্রপ্থি, তাহা আমরা গ্রন্থিতত্বে উল্লেখ করিয়াছি । এই 
গ্র্থির দৃঢ় শোথ বা স্মীতির নামই গলগণ্ড রোগ । এই গ্রন্থিস্থান স্থিত 
হইয়া রোগীর উচ্ছ্বাস-নিংশ্বাসে একটু অস্থবিধার টি করে। সাধারণ 
গলগণ্ড রোগে অন্য কোনোরূপ জালা -মন্ত্রণা বা কষ্ট ভোম করিতে হয় না। 

এই সাধারণ গলগগ রোগ ছাড়া আর একরকম কষ্টদায়ক গলগঞ্ড 
রোগ আছে। এই রোগে চোখের গোলক ছুইটি খানিকট। বাহির 
হইয়া আসে চোখের পাতা আর স্বাভাবিকভাবে চোখকে ঢাকিয়া 
'ঝাখিতে পারে না, রোগীর বুক ধড়ফড় করে, রোগী সর্বদাই একটা 
শারীরিক ক্লেশ অনুভব করে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্তে 
ইহার নাম একপোথ্য।ল্মিক গয়টার € £০901010810010 0106 )। 

কারণ দুধ ও শাক-সব্জীর মাঝে আইওডিন ( [০৫ 13৪) থাকে । 
প্রাচীন আমুর্বেদ-গ্রন্থে এই আইওডিনের নাম অরুণক । দুধ ও শাক- 
স্জী পথ্য হইতেই আমাদের দেহে প্রযোজনীয় অরুণক বা আইওডিন 
সঞ্চিত হয়। আমাদের দেহস্থ রক্তে আইওডিনের পরিমাণ খুব কম। 
এই অত্যপ্ল আই ওডিনও আমাদের দেহব্ুক্ষার কাজে অত্যাবশ্যক | বক্ত- 
মধ্যস্থ আইওডিন ইন্দ্রগ্রন্থির প্রধান পুষ্টিকর খাগ্চ। এই খাদ্যের অভাবে 
ইন্দ্রগ্রপ্থি দুর্বল হইয়া পড়ে। ইন্ত্গ্রন্থি দুর্বল হইলে সমগ্র দেহই ছুর্বল 
হইয়া রোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। এই দুর্বল ইন্গ্রন্থি দেহের 


গলগণ্ড রোগ ১৩৯ 


নর্বাহ্গীণ পুষ্টি বিধানের উপযোগী, দেহস্থ রোগবিষ নঈ করার উপযোগী 
অন্ত্থী রস উৎপন্ন করিতে পাঁরে না। 

বুদ্ধের সময় শক্রপক্ষের খাগ্য সরবরাহের রাস্তা ধন্ধ করার জন্ 
প্রতিদ্বন্বী পক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করে। খাদ্য সরবরাহের পথ কুদ্ধ করিতে 
পাঁরিলে শক্রকে পরাভূত করিতে, শক্রর দুর্গ অধিকাঁর করিতে বিশেষ 
বেগ পাইতে হয় না। দেহরক্ষী গ্রন্থিদর্গের মাঝে ইন্গ্রস্থি একটি প্রধান 
ছুর্গ । আফুর্ধেদিমতে মন্তা! নামক নাড়ীছয় এই গ্রন্থির খাগ্ঠ সব্ববাহ 
করে। রক্তের লাঁবভাঁগ রসধাতু বা শুত্রই গ্রস্থিগুলির খাদ্য । ধমনী বা 
রক্তবাহী শিরার পাশে পাশেই এই শুক্র বা রসধাতুপ্রঝাহেপ্ শিরাগুলি 
বিচ্য মান। বিশুদ্ধ রক্তই পবিক্রত হইয়া, মথিত হই শুক্র বা বসধাতুব্ধপে 
এই শিরাগুলির ভিতর দিয়! প্রবাহিত হয় এবং গ্রন্থিগুলিকে থা বা 
পুষ্টির উপাদান পরিবেশন করে । রোগবিষ বা কোগবীভ|গু উক্ত মন্তা 
নামক শাঁড়ীদ্ধয়কে আক্রমণ কচি ইন্্রগ্রন্থির খাঁছ্য সংবরাহ্ের পথ রুদ্ধ 
করিবার চেষ্টা করে, ফলে খাছ সত্বরাহে বাধা সৃষ্টি হয়। এই বাধ 
'অপসারিত না হইলে এই গ্রন্থিস্থান ক্রমশঃ পুর হয় এবং গ্রস্থি অতিক্রিয় 
হইয়া ্রমশ ছুর্বল ও স্ফীত হহ্যা উঠে। 

পূর্বেই বলিয়াছি--রক্তে অবস্থত আইওডিন ইন্্গ্রস্থির এবা» গুধান 
খাগ্ভ। কোনো কোনে অঞ্চলের জল ও মাটিতে আইওডিনের পরিমাণ 
অত্যন্ন থাকে; এই জন্য এ সব অঞ্চলের শাঁকলজীর মাঝে, গোছুপ্ধের 
মাঝেও আই ওডিনের পরিমাণ থাকে খুব কম। এই কারণে এইসৰ 
অঞ্চলে গলগণ্ড রোগের প্রাহভাব বেশি। 

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে যথেষ্ট আইওডিন থাকে । সমুদ্রের একজাতীয় 
শেওলা শুকাইয়! দগ্ধ কিয়া আইওডিন তৈয়ার করা হয়। স্মুধ্রের 
হাওয়ার মাঝেও আইওডিনের ভাগ যথেষ্ট থাকে। এইজন্য সমুজ্েবু 
নিকটবতী স্থানে এই বোঁগের প্রাহতাব কদাচিৎ ঘটে। যে দেশ সমুদ্রতীকক 


১৩৮ যোগবলে রোগ-আরোগা 


হইতে যত বেশি দূরে অবস্থিত, সেই দেশে এই রোগের উৎ্পাতও নেই 
অন্থণাতে বেশি । এই কারণেই সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চলের বহু লোকেবু 
'গলগণ্ড গো হষ্টি হয়। ,সমুদ্রতীরে বাসের ফলে যে দ্রুত স্বাস্ত্যোন্সতি 
হয়, তাহাঞ কাগণও বায়ুর সথ্ত “আইওডিন” খাগ্ধ প্রাঞ্চিহেতু ইন্দগ্রস্থির 
পবলতা। 

রক্তে অস্ত্রের ভাগ বৃদ্ধি না পাইলে এই বোঁগ স্যরি হয় না । সাধারণতঃ 
দিপ্র এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ পরিবারে এই বোগ হৃষ্টি হয়। বাংলা ও 
'আপামে এমন বহু গৃহস্ব আছে যাহারা মত্ম্য পাইলে অন্ত কৌনে। খান্চ 
স্পর্শ কঠিতে চায় না। ছুধ, ফল ও শাক-সজী প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে 
অকুচিকর থাগ্য। মহস্তেৰ একান্ত অভাব না হইলে ইহারা নিরামিষ খাগ্ 
গ্রহণ করে না। মুক্ত বামুতে ভ্রমণাদি সম্বন্ধে ও ইহার] উদাশীন । এই সব 
স্বাস্থ্যানভিজ্ঞ লোকেরাই গলণণ্ড রোগে আক্রান্ত হয় 

চিকিওস।_( ভোরে )--সহজ বস্তিক্রিয়্া ও তদন্ুষঙ্গী আসন- 
মুদ্র।দি। সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭$ মুপবন্ধ, উডডীয়ান । 
অগ্নিপার ধৌতি নং ১, নং ২ বারিসাঁর ধৌতি বা বমন ধৌঁতি। 

সন্ধ্যায়_ ভ্রমণ-প্রাণায়াম, অগ্রিলার ধোঁতি (১), সববাঙ্গাসন্‌, মত্শ্তাসন, 
উদ্টাসন, শীর্ষ সন ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩ নং ৭। 

ক্রমব্ধমান ব্যাম্াম, আতপন্নান, জলন্নান ও জলপান বিধি যথাসাধ) 
অন্ছদরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_এই রোগের লক্ষণ শ্রকাঁশ পাইনে কিছুদিন সমুদ্র- 
তীরে বা সমুদ্রের নিকটবঙী স্থানে খিয়া বাদ করিবে । মদি এই সময় 
স্থান পরিবর্তন »স্তবপর ন1 হয়, তাহা হইলে এ আক্রান্ত ইন্দ্গ্রঞ্থিগ্রদেশে 
প্রত্যহ ছুইবার একটু তুপার পাহাথ্যে আইওডিন লাগাইবে। 

খতুর সময, গতবন্থাষ, সস্ানকে স্তন দানের সময় এবং আতরিক্ত 
স্বামী-সহবাঁসে মেসেদের “এই ইন্ত্রগ্রঙ্থিটি অতিক্রি্ হইয়া স্ফীত হয়! 


গোদ ১৩৯ 


অতিগিক্ত সহবাঁদ অথবা অন্বাভাঁবিক ভাবে অতিবিক্ত শুক্রব্যয়ের ফলে 
পুরুষদের এই গ্রন্থিটি কিঞিৎ স্ফীত হইয়া উঠে। এইরূপ স্কীতি 
সাময়িক, সাধারণতঃ এই স্ফীতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; কিন্তু এই স্কীতি 
যখন আর হ্বাঁদ পায় ন', স্ফীতি যখন স্থায়ী হয় এবং ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে 
থাকে, তখন সাবধান হইবে । রোগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত দাম্পত্য 
ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ রাঁখিবে। 

কলে-ছাট! চাল ও আটার পরিবর্তে ঢেকি-ছাটা চাল এবং জাতায়- 
ভাঙ্গ] গম ব্যবহার করিবে । আমিষ খাছ্যের পরিমাণ কমাইয়] দিয়া, ছুধ, 
ফল ও শাক-সব্জী যথেইঈ পরিমাণে গ্রহণ করিবে । এইসব নিয়মবিধি সহ 
যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করিলে তরুণ রোগী অচিরেই রোগমুক্ত হইবে। 


গোদ 


লক্ষণ-_এই রোগে শুধু পদদ্বয়ই বিশেষভীবে আক্রান্ত হয়, কদাচিৎ 
কখনে হাত আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত স্থানের চামড়] প্রথমে হাতিব গায়ের 
চামড়ার মতে] খস্খসে ও পুরু হইয1 উঠে এবং ত্রমশঃ ভীজে ভীজে স্কীত 
হইয়া হাতির পায়ের মতো আকার ধারণ করে। এই জন্তই পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাশাঁস্্ে ইহার নাম হইয়াছে হাতিরোগ ( £16010817018১1১ )। 

কারণ ক্তবাহী ধমনীগুলির পাঁশে পাশে আর এক শ্রেণীর ধমনী 
আছে, আফুর্বেদে এইগুলির নাম শুক্রবাঁহী-শিরা। পাশ্চাত্য চিকিৎসা- 
শাস্ত্রে ইহার নাম (1,517011) ৬০১৪৪।)। ইহারা রক্তের সাভাগ 
রসধাতু অর্থাৎ শুক্রকে সধাঙ্গে পরিবেশন করে । এই বসধাতু বা শুভ্র 
হইতে দেহের প্রাণকোব নিমিত হয়, দেহবক্ষী “কমি? (0591095516৯) 
উৎপন্ন হয়। দেহের লায়ু, গ্রন্থি, অন্তর গ্রভৃতি সমস্ত দেহ যন্ত্র এই শুক্র 


১৪০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


বা রসধাতু হইতে নিজ নিজ পুষ্টর উপাঁদীন সংগ্রহ করে। একজাতীয় 
রোগবীঞ্জাণু দুষি ত রক্ত হইতে উপন্ন হইয়া! পায়ের এ শুক্রবাহী শিরার 
অধ্যে প্রবেশ করিয়া এখানে সঞ্চিত হয় এবং আত্মরক্ষার্থ দুর্তেদ্য দুর্গ 
রচনা করে। রোগবীজাধুর এই ছুর্গ রচনার ফলে এ শিরাগুলিতে 
স্বাভাবিক রপধাতু প্রবাহ ধন্ধ হইয়া যায়। এই রসধাতু বা শুক্রপ্রবাহ বন্ধ 
হইলে এ স্থানি পুরু হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠে এবং গোদ রোগ স্থা্ট 
হয়। ইহা গরম দেশের রোগ । শীতপ্রধান দেশে এই রোগ হয় না। 
চিকিতসা_( ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়া (পা ভারী হেতু সহজ 
'বস্তিক্রিঘ্বার এধান অঙ্গ বিপরী তকরণী অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলে বিপরীত- 
করণীর পরিবর্তে সহজ বিপণীতকরণী অভ্যান করিবে ) ও তদনুন্গী 
আপন মুদ্রাদি ২ সহজ প্রাণীয়াম নং ও, নং €, নং ১০১ উড্ীয়ান, 
ভ্রমণ-প্রাণায়াম, বাধিসাব ধৌতি। বৈকাপে -ভ্রমন-প্রীণানাম । 
সন্ধ্যয়__সহজ বিপূরী ঠকরণী, মকরাঁপন, শন-পশ্চিমোন্তান, অগ্মিপার 
ধৌঁতি নং ১, নং ২ : জাক্ুশিরাঁপন ; সহজ গ্রাণায়াম নং ১, নং ৭ নং ৯3 
শশাঙগীপন। 
রোঁশাক্রান্ত পদদ্য়কে শ্রত্যহ বৌদ্রক্সান করাবে, সব্বশরীরেও মাঝে 
মাঝে আতপন্গীন গ্রহণ করিবে । সাধ্যমত ক্রমবর্ধমান ব্যামাম অভ্যাস 
করিবে। ১ন্‌ং জলঙ্সানব্ধি এবং জলপানবিধি ঘথাধথ অন্কপরণ করিবে। 
নিয়ম ও পথ্য--পুশিশ কর্মচারীরা মোজার পরিবর্তে একজাতীয় 
মোটা ফিতা দ্বারা পা জড়ায়। গোদবোগীও বেগের লক্ষণ প্রকাশ 
পাওয়া! মাত্রই এইরূপ ফিতা ছারা পা জড়াইষা রাখার ব্যবস্থা করিবে । 
শরীরকে দৌনমুক্ত বাঁখিবার জন্য, রক্তকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য অজীণ, 
কোষ্ঠবদ্ধতা, অস্ত গ্রভৃতি বোগের নিয়ম ও পথ্যাদি যথালাধ্য পালন করিয়া 
চলিবে । চিড়া, নুড়ি প্রভৃতি খাইবে না। চা, মগ্ঠ, ধুমপান, নহ্য ও 
পান প্রভৃতি সমুদয় নেশা সর্ণ বর্জনম্পূ করিবে। 


জ্বর 


লক্ষণ-_বূপকের ভাষায় কথা বল। বৈদিক সাহিত্যের একটি বিশেষ 
বীতি। একই শব্দের সাহাঁষ্যে বিভিন্ন ভব প্রকাঁশ কৰা গভীর প|প্িত্য 
ও অসাধারণ কবিত্বশক্তিণ পরিচায়ক | বৈদিক সাহিত্য হইতে উৎপন্ন 
যোগ, তন্ত্র, জ্যোতিম গ্রভৃতি সকল শান্ষেই বৈদিক ভাঁবান্তকরণে মাঝে 
মাঝে বূপক-ভাধা প্রয়োগ করা হইয় হে । আমুবেদে রূপক-ভাষা 
প্রয়োগের স্থযোগ কম ; তবুও আমুর্বেদ-শ্রষ্ঠা খবিদের কবি-মন সময় সময় 
একটু কবিত্‌ প্রকীশ, একটু রূপক-ভাষা প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে 
পারেন নাই । 

জরের উত্পত্তি-বিবরণ বণন] করিতে গিয়! স্শ্রুত খষি বাণ্তেছেন-_ 
“দক্ষাপমানসংক্রুদকদ্রনিঃশীসসম্তব”_-দক্ষপমানহেতু রুদ্রের ভ্রুদ্ধনিঃশ্বীসই 
জর। দক্ষ শব্দের মূলে দশ” ধাতু । মৌলিক সংস্কৃতে এর ব্যবহার নাই 
খথেদে “দশ ধাতু হইতে “দশস্ত' ( যেমন তপ, ধাতু হইতে “তপস্যা” ) এই 
রূপটি পাওয়া ঘাঁয়। এই ধাতুটির অর্থ কুশলী হওয়া, সমর্থ হওমা, সৃষ্টি 
করা; স্বতবাঁং এই বূপকটির মুল অর্থ- স্টিএক্তির ( দক্ষের ) অপমান 
হেতু ক্র বা প্রাণের যে ক্ষোভ, তাহাই জর প্রদাহ। আধুনিক চিকিৎসক- 
বাও বলেন, জর কৌন মূল রোগ নয়--অন্য কোনোও প্রাণবিকারের 
একটা চিহ্ন যাত্র। 

দক্ষ ও ভাঁহাঁপ জীমাঁত| রুদ্র বা শিব-ঘটিত পুরাণের কাহিনী হিন্দু 
মাত্রেরই জান। আছে পক্ষ” শবের আর একটি অর্থ পিত্ত । দেহম্থ অগ্নির 
নামই পিত্ত। দেহস্থ পিত্তই থাগ্যবস্তু জীর্ণ করিয়া দেহে তাপ হৃষ্টি করে। 
“উদ্মা পিত্তাদূতে নীস্তি জরে নান্তি উদ্মণ| বিনা”__-পিত্ত ব্যতীত দেহে 
তাপ হৃ্ষ্টি সম্ভব নয়, তাপ ব্যতীত জর স্থষ্টি হয় না স্কৃতরাং জররোগের 
মলে পিন্তের প্রকোপ বিদ্ধমান। পিন্ত প্রকপিত হইলে বায়ু আর 


১৪২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ত্বাভীবিকভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না, বামুও প্রকুপিত হইয়া উঠে । 
প্রকৃপিত পিত্ত এবং বাধুর ক্রিয়াবৈষম্যের ফলেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, 
দেহের বিনাশ ঘটে । যেনিয়মে একটা দেহ বিনষ্ট হয়, সেই নিয়মে একটা 
ব্রন্নাণ্ডের বিনাশ ঘটে । ব্রদ্গাওুস্থিত অগ্নি বা সূর্য প্রতপ্ত হইয়া উঠিলে 
এই অগ্নিকে বাষু আর যখন শীতল করিতে পাঁরে না, তখন বায়ু ও অত্য- 
ধিক প্রেতপ্ত হইয়া উঠে-_-ফলে ব্রঙ্গাণ্ড প্রতপ্ত বাছু ও অগ্নি কর্তৃক দগ্ধ 
হইযা ধ্বংস হইয়া যায়। গ্রলয়কাঁপী দ্ধ কুদ্রদেবতার নিংশ্বাই যেন এই 
প্রতপ্ত বাছু। দেহের সর্বনাশকাঁদী এই প্রকৃপিত পিত্ত ও বায়ু জর- 
কোণের মূল। এই জন্যই আমুর্বেদের খধি রূশকের ভাখীয় জরকে 
বলিতেছেন_“দক্ষা পমানসংকুদ্ধরু দ্রানঃশ্বাসসম্ভব2।” 

“জবে।হূধা পৃথগ-ছন্্ সংঘাতাগন্তজঃ স্বৃত+*জর আট প্রকার, 
পৃথক-__অর্থ/ একদৌবধুক্ত, যেমন--বাতজ, পিন্তজ, বা স্েমাজ, ছন্বঙ্গ__ 
অর্থ।২ দ্বিদোষলম্পন্ন, বাতপিন্তঙ্জ বাতশ্নেমাজ বা পিন্তশ্লেমাজ, সংঘ'তঙ্গ 
__অর্থাৎ মন্লিপা তজ বা! ভ্রিদৌষমিশ্রিত; আগস্জঃ-_অর্থাৎ বাহির হইতে 
যে বোঁগবীজাণু আনিয়া দেহকে আক্রমণ করে, তাহা হইতে জত। 

কারণ- “মিথ্যাহারবিহাঁবাঁভ্যাং দোধা হি আমাশয়াশ্রযা১৮_ 
অবিহিত আহার-বিহারের ফলে মন্দাগ্রি উপস্থিত হয়। অলীর্ণ খাগ্যরস 
অশ্নত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত হইয়া রোশবিষে পরিণত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার 
ফলে অন্ত্র হইতে মল প্রত্যহ যদি অপসারিত না হয়, তাহা হইলে এ 
মল পচিয়! অন্ত্রকে বিষাক্ত করে। এই বিষাক্ত রোগবিষের মাঝে রোগ- 
বীজাণু উত্পন্ন হইতে থাকে । শরীরের রক্তও এ অস্ত্রের দূষিত রসের 
সংস্পর্শে আপিয়া দুষিত হইতে থাকে এবং রক্তের ভিতর দিয়া এ 
কঝোগবিষ সর্বদেহে ছড়াইয়া! পড়িতে থাকে । এই ঝোঁগবিষ যখন উপর 
দিকে উঠি মন্তক আক্রমণ করে, তখন গোগীব মাথায় দন্কুণা শুক হয়। 
উহ1-যখন.হাত-প্রায়ের পেশীগুলিকে আক্রমণ করে, তখন হাতে-পায়ে 


জ্বর | ১৪৩ 


জবালা-বেদন। আরস্ত হয়। শরীরে এই ঝোঁগবিষ ও রোগবীজাণু প্রবল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীররক্ষী জীবাণুগুলি সংখ্যায়, বর্ধিত হয় এবং উহার 
রোগবীজাণু ধ্বংপের কাজে আত্মনিয়োগ করে॥ দেহস্থ পঞ্চপাচকাগ্নি ও 
., এই সময় সক্ক্রিয় হইর1 সমগ্র দেহে একট] তাপ হহ্টি করে। শগীবের, 
এই তাপ বোগবীজাণু স্থষ্টিতে বাধা উৎপন্ন করে এবং রোঁগবিষও 
রোগবীজাণু গুলিকে ফথাসাধ্য দগ্ধ করে। প্লীহা ও যকৃৎ এই সময চুর 
বুক্তাণু (1২৪ 0010১০1১ ) কষ্টি কঞ্ি] গোঁপবাঁজাণুদের দ্বারা নিহত 
ঝক্তাধুগুলির শূন্যস্থান পূরণ করে এবং কক্তকে শোধন কঠিয়া হক্তের 
বিষ নষ্ট করিষা বুক্তকে ক্ষারধমী বাখিতে গ্রাণপণ চেষ্টা করে । এই 
সময়ে দেহরক্ষাকীী কমি বা বোগবীজা০গুলির সহিত কোদ্বীজাণুর 
পুধাণবধিত দেবাসণ-সংগ্রামের মত ভঙবহ সংগ্রাম সুরু হয়। এই »ময় 
হত্পিও, ফুসফুস, মক হা প্রতি গুধান ধান গ্রপ্থিগুলি অধিকতর 
সক্রিয় হইয়। দেহরক্ষী কমিবাহিনীকে সহায়তা করে । এই জন্যই জরের 
স্ময় হৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়িযা যায়, রোগীর নাণিকা হইতে উত্তপ্ত শ্বাস, 
প্রশ্থাল গুবাহিত হইতে থাকে । এই ধুদ্ধে দগ্ধ রোবিষ ও নিহত বে'গ- 
বীজাণু নিঃশ্বাসের সহিত, তল্লাবের সহিত, ঘর্জের সহিত দেহ হইতে 
ব্রত হইয়া যায় । এই জন্যই রোগীর নিঃশ্বীস। তশ্রাব ও ঘর্জ এই 
সময়ে খুব দুর্গন্ধবুক্ত হয়। এই যুদ্ধে »ক্রন্য ( বৌগবীজাণু ) পণাত্ৃত 
হইলে অগ্নিগ্রন্থি ও বাসুগ্রসন্থিগুলির আতক্রিয়তা শান্ত হয়, োগীর দেহের 
তাঁপ হাম পাইতে থাকে । রোগবীজাণু সাময়িকভাবে পঞ্খভৃত হহলে 
আবার উহার শক্তি সঞ্চয় করিয়। পুনরাক্রমণ আস্ত কঝে। আবার 
উভয়পক্ষে সংগ্রাম স্থরু হয়, দেহে জরের আবিভীব হয়। শক্রবাহিনী 
স্বায়ীভাবে পরাভূত হইলে আর সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না, জকেব.আর 
গুনরাঁবিভীব ঘটে ন]। 
চিকিৎসা জর বর্ধিত হওয়ার সময় .কোন, চিকিংসাএধানী 


১৪৪ যোগবলে রোগ-আরোগ? 


অবলম্বন করিবে না, নিধিক্লে'জ্বরকে বর্ধিত হইতে দিবে । জর বধিত 
হওয়ার সময় যে-কোন একটা নাপিকাতেই শ্বাস প্রবল থাকে | জর হাঁস 
পাওয়ার সময় এ নাপিকার শ্বাস পরিবতিত করিয়া অন্য নাসাঁয় গাবাহিত 
করিয়] দিবে । এই সময় শ্বাম পরিবর্তেনে সক্ষম হইলে দ্রুত জরারোগ) 
হইবে। বল] বাহুল্য, পূর্ব হইতেই শ্বীসের উপ একটু আধিপতভা ন: 
থাকিলে রোগের সময় ইচ্ছামত শ্বান পরিণিতন করা যাঁয় না। জর 
প্রশমিত হইলে সহজ বস্তিক্রিপা! দ্বারা কে! পরিষীখেও ব্যবস্থা কিয়? 
লইবে। এই বস্তিক্রিয়া, শ্বামপরিবর্তন এবং উপবাসেহ সাধারণ জররোঁগ! 
আকোশ্য লাভ করে। 
নিয়ম ও পথ্য-_“তরুণৎ তু জং পূর্বং পঙ্খনেন ক্ষমৎ য়ে” 
সাধারণ তরুণ জর শুধু উপবাস দ্বারাই আরোগ্য কর্রিণে, এই তরুণ জরে 
কোন ওবধ খাইবে না-ইহাই আয়ুর্বেদাচার্ধদে« নির্দেশ । তকুণ- ৩ুকুণী 
এবং প্রৌঢ় প্রৌটাদের দেংই উপবাস গ্রহণের উপধুক্ত । (বালক 
বালিক। ও বৃক্ধবুন্ধীদের উপবাণে লঘুপথ্য গ্রহণীন্ন । ) "লজ্ঘনং লঙ্ঘনীয়গ 
কুর্ষাদ্‌ দোষানুবপতঃ, ত্রিরাত্রম একরাত্রং খা অহোবাত্রমথবা জরে? 
শারীরিক দে।ষের অনুপাতে জররোগীর এক পাত্র, এক দিন-বাত্তি অথব: 
তিন দিন ও তিন রাত্রি উপবাসের ব্যবস্থা করিবে । জ্বরী লড্ঘনেহপি 
জলং পিবেও, সর্বাস্ববন্থান্্র ন কচিদ্‌ বারি বর্জয়ে-- জররোগে 
উপবাপের সময় প্রচুর জলপান করিবে । রোগের সকল অবস্থাতেই 
জলপান বিধেয়, কোন কারণেই জলপাঁণ বন্ধ করিবে না। যতক্ষণ শীত, 
কম্প প্রভৃতি থাকে ততক্ষণ গরম জল পান করিবে । শীত-কম্প প্রশমিত 
হইলে বিশুদ্ধ শীতল জল পান করিবে । কোষ্ঠ যত ক্রুরই হউক না কেন, 
তিনদিন উপবাম এবং সহজ বণ্তিক্রিয়! প্রয়োগে অবশ্তই কোষ্ঠট পরিফাত 
হইবে। 
সাধারণ জর বেগ নয়, রোগের পূর্বনুচনা । রোগের হ্চনায় দেহ- 
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রক্ষাকারী, দেহ-আবোগ্যকারী শক্তির উত্তেজনা! এবং সক্রিয়তা জররূপে 
প্রকাশ পায়। জ্বর হইলেই কুইনাইন প্রভৃতি বিষাক্ত ওষধ দ্বারা 
জ্বর বন্ধ করার চেষ্টা করিলে উহ। দেহের স্বাভাবিক আরোগন' 
কারী শক্তির স্নাশ সান করে । এই জন্যই আঘুবেদশান্মতে রোগ 
প্রকাশ মাত্রই উঁষধ প্রয়োগ নিনিদ্ধ। দেহের নিজন্ব আরোগ্য কার 
শক্তি যতদিন সনল থাকে, ততদিন কোনে! রোগই দেহে দীর্ঘস্থায়ী 
হইতে পারে না। অজ্ঞলোক ওবধের অপকারিতার বিষয় ন। 
জানিয়া যখন-তখন ওবদ গ্রহণ করিয়া দেহের এই আরোগ). 
কারী শক্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়_ এই জন্যই অত্যধিক ওষধ- 
সেবার দেহ কখনে। সুস্থ থাকে না এক রোগ্ন দুর হইতে ন! 
হইতেই আর এক রোগ আসিয়া! তাহার দেহ আক্রমণ করে। 

ওষধের অপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুবেদাচাধের। বিশেষভাবেই সচেত« 
ভিলেন । এই জন্য গবধ প্রয়োগ সঙ্থন্ধেও ভাহারা খুব সতক ছিলেন 
মায়ুবেদমতে _বাভিকে সপ্তরাত্রেণণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকে, 
স্ৈস্মিকে ছাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্‌_ যে জরের মূলে আছে 
বায়ুর প্রকোপ, বায়ুদুষ্রি, তিনদিন উপবামে এবং উপবাসের পর তিনদিন 
লঘৃপথ্য গ্রহণেও যদি সেই জর ত্যাগ না হয়, তাহা হইলে সপ্তম দিনে 
রোগারোগ্যের জন্তু উষধেব সাহায্য গ্রহণ করিবে। এইরূপ পৈস্তিক 
জরে দশম দিনে এবং শ্লৈদ্মিক জরে ঘাদশ দিনে ওষধ গ্রহণ করিবে। 
দেহের আরোগ্যকারী শক্তিকে পর্ণরূপে জাগ্রত হওয়ার হ্যোগ দেওয়া 
দন্যাই আযুবেদগ্রণেতারা এত বিলঙ্থে ওবধ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন ॥ 
এই নিয়মে উধধ প্রযুক্ত হইলে দেহের আরোগ্যকাবী শক্কিকেই সহায়তা 
করা হয়। যোগশাস্্রমতে ওবধপ্রয়োগের মোটেই প্রয়োজনীয়তা 
নাই ; সৃতরাঁং উষধ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিশ্রয়োজন। 

শ্বীত ও কম্প থাকিলে দিপ্রহরে রোগীর মাথা প্রচুর জল দ্বার! 

যৌো--১০ 
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ধোয়াইয়৷ দিবে। অতঃপর রোগীকে একট! জলের টাবে নাভি পর্যন্ত 
ডুবাইয়! ৫ মিনিট বসাইয়া রাঁখিবে । জলে বসাইয়! রাখিবাঁর সময় 
রোগীর গায়ে যেন জাম! থাকে । জ্বরের বেগ ১০৪ ডিগ্রি বা তার চেত্কে 
বেশি হইলে একখানা ভিজা তোয়ালে বা গামছা রোগীর মাথায় স্থাপন 
করিবে । এ তোয়ালে বা গামছায় রোগীর মাথা ও ঘাড়ের খানিকটা 
ঘেন ঢাকা পড়ে। প্রয়োজনমত এ তৌয়ালের উপর গুচুর শীতল জল 
গলিবে বা বরফ-থলি প্রয়োগ করিবে । বলা বাহুল্য, খালি মাথার 
উপরে কখনো! বরফ-থলি স্থাপন করিতে নাই। খালি মাথার উপর 
খুব দীর্ঘ সময় জল ঢালাও উচিত নয়। এই জন্তই মন্তকের উপর 
তোয়ালে এবং গামছ। রাখার বিধান । 

যতক্ষণ রোগীর ভাঁল ক্ষুধা বোধ না হয়, ততক্ষণ রোগীকে জল ছাড়া 
অন্ত কোনে পথ্য দিবে না। শ্বধার উদ্রেক হইলে দুধ-সাগু, দুধ-বালি, 
ফলের বস প্রভৃতি পথ্য দিবে । জর হইলে শিশু ও বৃদ্ধদের একদিন মাত্র 
উপবাঁসে রাখিবে। একদিন উপবাসের পরও যদি উহাদের ক্ষুধার উদ্রেক 
না! হয়, তাহা! হইলে অল্প পরিমাণে কমলার রস, আখের রস বা আঙ্গুর 
বে্দানার রস খাইতে দিবে । এইসব ফলের বস স্বয়ং-পাচ্য পদার্থ, 
ইহাদের পরিপাঁকের জন্ত পাঁকস্থলীকে বিব্রত হইতে হয় না, হহাঁর। 
নিজের বসে নিজেই জীর্ণ হয়। 


ম্যালেরিয়। 


ম্যালেবিয়া জ্বর আমুর্বেদে সম্ভবতঃ বাত-জরের অন্তর্গত | এই 
রোগটি কলেবা-বসস্তের মতো! গরম দেশের রোগ। এক শতাবাী পূর্বেও 
আমাদের দেশে এই রৌগটির বিশেষ আধিপত্য ছিল না। বর্তমান যুগে 
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এই রোগটির অপ্রতিহত প্রাধান্যের জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের নিকট 
হইতে এই রোগটি ম্যালেরিয়া” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । যিনি এই নামটি 
নির্বাচন করিয়াছেন তাঁহার ধারণা ছিল 'ম্যাল্-এয়ারি (14181-9106 ) 
অর্থাৎ দূষিত বায়ু গ্রহণে এই রোগের সৃষ্টি হয়, এই জন্যই ইহার না 
দেওয়া হইয়াছে ম্যালেরিয়া । বর্তমানে এই নামটিই আস্তর্জীতিক মর্যাদা 
লাভ করিয়া সর্বদেশে স্বনামে প্রতিষ্ঠা! লাভ করিয়াছে । 

শম্প দিয়া জর আলসাই এই বোগের প্রধান লক্ষণ । 

কারণ--ব্বাভাবিক হ্বস্থ দেহেও ম্যালেরিয়া-রৌগবীজাণু থাকে ; 
শবীরের রক্ত বিষাক্ত না ভওয়া পর্যন্ত এই বোৌগবীজ দেহের কোনো অনিষ্ট 
সাঁধন করিতে পাঁরে না । রক্ত দূশিত হইয়া নিস্তেজ হইলে ম্যালেরিয়া 
পোঁগবীজাণ রুক্মধ্যস্থ লাঁল-রক্তাঁণু কোষের মাঝে ঢুকিরা পড়ে। রক্ত- 
সধ্যস্থ লীল-বরক্কীণু (2০ 001030163 ) ও শ্বেত-রক্কাণুর ( ৬/০।০ 
(09£09950165 ) কারধকারিতার বিস্তৃত বিবরণ “রক্তহীনতা রোগ” প্রসঙ্গে 
দুষ্টব্য। সশন্ব সৈন্তবাহিনীর সহিত উহার সরবরাহ-বিভাগের নিরস্ত্র 
বাহিনীর যেব্ধপ সম্পর্ক, শ্বেতকণিকাগুলির সহিত লাল-রক্তাণুগুলির সেই 
সম্পর্ক 1 শ্বেত-রক্তীণু দ্বারা সুরক্ষিত না থাকিলে লাল-রক্তাণগুালি 
আত্মরক্ষা কবিতে পারে না। স্থুযৌগ পাইলেই রোগবীজাণুগুলি নিরীহ 
শাল-রক্তাণুগুলিকে মারিয়া নিজেদের উদরপৃতির ব্যবস্থা করে। 
দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলিব হুর্বলতার স্থযৌগ লইয়া ম্যালেরিয়া বীজাণু 
লাঁল-রক্তীণুগ্ুলিকে মারিয়া উহার কোষের ভিতর ঢুকিয়া৷ পড়ে এবং 
নিরুপদ্রবে এ কোষের মাঝে ডিম পাড়ে । এই ডিমগুলি যখন ক্ফুটনোন্মুখ 
হয়, তখন কোটি ফাটিয়া যায় এবং ম্যালেবিয়া রোগবীজাণু বুক্তেব 
মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। নবোৎ্পন্ন রোগবীজাধুগুলিও পূর্ব এক- 
একটি লাল-রক্তীণুকোৌষকে নিহত করিয়া উহার ভিতরে অবস্থিত হইয়া 
নিরুপদ্রবে বংশবৃদ্ধির আয়োজন করে। এইভাবে রক্তের যাকে ক্রমশ: 
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ম্যালেরিরা-রোগবীজা ণুরই প্রাধান্য স্থাপিত হয় । প্লীহা এই ম্যাঁলেরিয়। 
রোগবীজাণুগুলিকে স্বীয় কোষে আবদ্ধ করিয়া ধংস করিতে থাকে । 
দেহস্থ শ্বেতরক্তাণু'উৎ্পাঁদক গ্রন্থিগুলি এই বিপদের সময় প্রচুর পরিমাণে 
স্বেতরক্তাণু স্থঙি করিতে থাকে । ম্যালেরিয়া-রোগবীজাথুগুলি প্রবলতর 
হইয়া! এই গ্রন্থিগুলির সমবেত চেষ্টাকে যখন ব্যর্থ করিয়া দেয়, তখন 
অতিক্রিয় হইয়] প্রীহার আকার বধিত হইতে থাকে, যকৎও অতিক্রিয় 
হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া রোগ স্থষ্টির ইহাই প্রাথমিক 
ইতিহাস। 

পাশ্চাত্য চিকিৎ্সাশান্ত্রমতৈে এনোফিলিস, নামক একজাতীয় 
মশকই এই বোঁগ মানবদেহে সংক্রমিত করে। পাশ্চান্ত চিকিৎসকদেব 
এই ষত আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়। আমর] যেন বিশেষভাবে মনে 
রাখি ম্যালেরিয়া রোগবীজাণুর আদি উৎপত্তিস্বান মানবদেহ, মশকদে 
নয়। মানবদেহ হইতেই রক্তের সঙ্গে এই রোগ মশককুল গ্রহণ করে। 
এই এনোঁফিলিস মশকদের মাঝেও শুধু নারী-এনোফিলিন মশকরাই 
এই রোঁগ-বিস্তৃতির বাঃন। ম্যালেরিয়া! রোগবীজাণু বিন বাধায় এইট 
মশকদেহে বংশবিস্তার করে। মশকের লালাগ্রস্থিতেও এই রোগকীজাণু 
আসিয়া আশ্রয় লয়। মশকদংশনের সময় এই রোগবীজ মশকের লালা 
সহিত মানবদেহে প্রবেশ করে। 

আবদ্ধ জলই মশকের ভিম্ব প্রসবের উপবুক্ত ক্ষেত্র। এইজন্য 
বর্ধাকালেই মশকের বংশবৃদ্ধি হয় বেশি । বর্ষাকালে মাটি হইতে একটা 
বিষাক্ত গ্যাস নিঃহ্থত হইয়া বাযুমগুলকে দূষিত করে। এই দুষিত বাযু 
গ্রহণে মানসেব জীবনী-শক্তি স্বভাবতই একটু দুর্বল হইয়া পড়ে, কো 
বদ্ধস্ত্ু গ্রভৃতি রোগ এবং ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়। এইজন্য বর্ধাকীল এবং 
বর্ধার পরও ২।১ মাঁল অর্থাৎ হেমন্তকাঁল ম্যালেরিয়া বুদ্ধির সময় । 

নিরীহ রক্তাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া বীজাণু কিভাবে বংশ- 
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বুদ্ধি করে, তাহ) পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই 
জীবাহুগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ রোগবাজাণুগুলি রক্তাণুকোর 
বিদীর্ণ করিয়া যখন লক্ষকোটি সংখ্যায় রক্তের মাঝে ছড়াইক়! পড়ে, তখন 
গাত্রচর্মের বক্তও দেহাভ্যন্তরে ধাবিত হ্য়--শক্রর আক্রমণ হইতে দেহ্যন্ত্র 
গুলিকে বাঁচাবার জন্য । শত্রুর এই আক্রমণের জন্য শ্বেতরক্তাণুগুলি, 
দেহস্থ যন্ত্রগুলি উত্তেজিত হইয়া শক্রর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যত 
হয়। দৈহিক যন্ত্রগুলির এই উত্তেজনার ফলেই বক্ত গরম হয়, রক্তে তাপ 
উৎপন্ন হয় । শরীরে রোগবীজাণু ধ্বংসের উপযোগী তাপ উত্পন্ন হইতে 
আবরস্ত কবিলে চর্দের ধৃক্ত আবার চর্মে ফিরিয়া আসে । যতক্ষণ চর্ম- 
প্রদেশের বক্ত চর্ধে ফিরিয়া ন! আসে, ততক্ষণই রোগী শীত ও কম্প অন্থভব 
করে। এই জন্যই শীত ও কম্পপহ্‌ ম্যালেরিয়াজ্রের আবিভাব হয় ॥ 

এই শীত এবং কম্প গবস্কা কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্রমশ: 
উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই সময় পাকস্থলীতে বা গ্রহণী নাড়ীতে 
মজীর্ণ খাছ থাকিলে উহ] পিত্তলহ বমি হইয়! যায়। শারীরিক অস্থিরতা, 
মাথাধরাঁও এই সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অতঃপর রোগবীজাণু যখন 
নিস্তেজ হইয়! পরাজয় স্বীকার করিতে আরস্ত করে, তখন শনীরের 
তাপও কমিতে থাকে । ম্যালেবিয়া-রোগবীজাণুগুলির যুদ্ধের অন্তু 
উহাদের বিষাক্ত লাল] (0510, )। এই বিষাক্ত লালার বিষক্রিয়া নষ্ট 
করার জন্ত একজাতীয় বিষস্ব রস ( £১7/0-19511) রক্তে উৎপন্ন হয়। 
এই বিষস্ব রসের সহায়তায় শ্বেতরক্তাণুগুলি ম্যালেরিয়! রোগবিষ এবং 
রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করে। পরাজিত রোগবীজাণুর বিষাক্ত লালা 
প্রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে, চর্নপ্রদদেশের ঘর্মগ্রন্থিগুলি তখন ঘঘ 
হুষ্টি করিয়! এ বিষাক্ত লাল! বা রোগবিষ ঘর্মের সহিত দেহ হইতে 
বাহির করিয়া দেয় রোগীর শরীর তখন ঘর্মে সিক্ত হইয়া] উঠে । ঘর্ষেব 
ভিতর দিয়া এই বোগবিষ বহু পরিমাণে নিঃহ্গত হওয়ায় রোগী তখন 
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স্বস্তি বোধ করে। শরীরের তাপ তখন নামিয়া গিয়া জর বন্ধ হয়, মাথা 
ধর! দূর হয়। অতঃপর পরাঁজিত রোগবীজাণুগুলি রণক্লান্তি দূর করার 
জন্য এবং সাহায্যকারী নৃতন সৈন্য সরবরাহ পাওয়ার আশায় ২৪ ঘণ্টা 
অপেক্ষা করে। পরদিন আবার যথাঁসময়ে যথানিয়মে রোগবীজাণু 
অধিকৃত অসংখ্য লাল-বক্তীণুকোষ বিদীর্ণ হইয়া অসংখ্য নববলে বলীয়ান্‌ 
রোগবীজাণু বাঁ শক্রসৈন্তের আবিভাব ঘটে । আবার পূর্বদিনের মতো 
উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়। যতক্ষণ শত্রসৈন্ত নিস্তেজ ও নিজীব 
না হয়, ততক্ষণ আর লড়াই থামে ন, জরেরও বিরাম হয় না। 

জর যদি প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
মিত্রপক্ষ এবং শক্রপক্ষ অর্থাৎ দেহরক্ষাকীরী রুমি এবং দেহধবংসকারী 
রোগবীজাণু সমান বলে বলীয়ান্। যদি জর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে 
আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে- শত্রই .প্রবলতর হইয়৷ মিত্রপক্ষকে 
স্বানচ্যুত করিতেছে । জর নির্দিষ্ট সময়ের পরে আসিলে মিত্রপক্ষের ভাবী 
জয়লাভই স্ৃচিত করে, ভ্রুত রোগমুক্তি ঘটে । 

ম্যালেরিয়া বীজাণু যখন অত্যধিক পরিমাণে লাল-রক্তাধুগুলিকে 
ধ্বংস করে এবং দুর্বল দেহ যখন আর অধিক পরিমাণে লাল-রক্তাণু 
সুষ্টি করিয়া যথোচিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না, তখন লাল 
রক্তাণুর অভাবে দেহের বক্তও নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, রোগী? 
রক্তহীনত। রোগ উপস্থিত হয়। এই জন্যই ম্যালেরিয়া রৌগ প্রবণ 
হইলে উহার সহিত রক্তহীনতা রোগ ঘুক্ত হয়। বল! বাছুল্য, ছে 
কারণে অন্তান্ত রোগ হয়, ম্যালেরিয়া রোগের কারণও তাহাই অর্থাৎ 
শরীরের অত্যধিক দূষিত পদার্থের সঞ্চয় এবং রক্তের জীবনীশক্তি হাস 
সুতরাং কোষ্ঠবন্ধতা, দূষিত বাযুগ্রহণ, দূষিত জলপান, অসংযম, ছুগ্ধা ঘি 
পুষ্টিকর পথ্যের অভাবই ম্যালেরিয়৷ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ__মশক দংশন 
নিমিত-কারণ মাত্র ।- 
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চিবিওস।_- যতদিন জর থাঁকিবে, ততদিন জর-চিকিৎসা প্রণালী 
অবলম্বন করিবে। জর খন্ধ হইলে (ভোরে সহজ বস্তিক্রিয়া ও 
তদঈসদ্ী আস্ন-ুদ্রাদ । অগ্রিসার ধৌতি নং ১, নং ২7 উদ্ডীয়ান, 
সহজ প্রাণায়াম নং ১১ নং ৩ এবং বাবিসাধ বৌতি | মণ প্রাণারাম । 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-গাণয়।ম, শয়ন-পশ্চিমোজান, ঘোগমুদ্রাঃ নপীঙামন, 
মতস্যাসন, সহজ অগ্রিনার, শশাঙ্গ]সন, সভজ গ্রাণাধাম নং ১১ নং ২, 
নং ৫। ভ্রমণ প্রাণায়াম 'ভালোভাবে আয়ন্ত হইলে এবং দীর্ঘ 
সময় অভ্যাস করিলে ম্যালেরিয়া রোগ আর দেহকে আক্রমণ 
করিতে পারে না। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি সাধামত অনুসরণ কারিবে । 

আধুনিক চিন্িৎস।-শাপ্রমতে একমাত পইনাইন ম্যালেরিয়া রেগের 
অদ্বিতীয় ওঁধধ। বদ পালা, ম্যালেরিয়া রোগারোগ্যে কইনাইনের 
্গমণতাও সীমাবন্ধ। নইনাইনের বিষে ম্যালেরিয়া রোগবাগাসুগুলি ধ্বংস 
হ্যা, সেই সঙ্গে দেহকশ্টী খেত্রাক্রাণগুলি পুংস তয় । দেহবল্গী শ্বেত 
বান্তাপুগুলির অকালমৃত্যু “হের বোগপ্রতিষেধক শক্তিকে হ্বাস করে । 

কুইনাইন-বিষে শ্বেত-পক্কাণগুপি ধংস হইলেও লাল-বক্তাণুগুলির 
উহাতে কোনে শনিষ্ট হর না। এই অরক্ষিত লাপ-রক্তীদু্খালকে 
অধিকার করিঞ্! ম্যালেরিয়াবীজীথ উর ভিহরে নেরপজবে ভিম 
পড়িয়া বংশবৃদ্ধি কবে এই বিসয় পূর্বে উল্লেখ কর] হইয়াছে ।.কুইনাইন 
ম্যালেরিয়া-বীজাণু বাব! অধিরুত এই লাল-বক্তাণপ্চলির কোনে অনিষ্ট 
সাধন করিতে পাবে না। বোগবীজাণু দ্বারা অধিরুত এই পাল-বক্কাণু 
কোষগুলি যথাসময়ে ফাটিয়া গিয়া আবার সমস্ত রাক্তের মাঝে ম্যালেবিয়া- 
জীবাণু ছড়াইয়] দেয়। এইজন্যই কুইনাইন কখনে) নিম দভাবে মালেবিয়া 
বোগ আরোগ্য করিতে পাবে না। 

ম্যালেরিয়া কেগ স্ালোন্োের জন্তা আতাধিক নইনাইন সেবন ব। 
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কইনাইন ইনজেকশন নেওয়া অত্যন্ত অশিষ্টক্র। আমাদের দেহপ্রকৃতি 
দৈনিক ৫1৭ গ্রেণ কুইনাইন-বিষ মৃত্রার্দির সহিত দেহ হইতে বাহির 
করিয়া দিতে পারে। ইহার বেশি কুইনাইন-বিষ দেহ হইতে বাহির 
করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা দেহের নাই । যাহারা দ্রুত ম্যালেরিয়া রোগ 
আরোগ্যের জন্য দৈনিক ১৫২০ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করে বা কুইনাইন 
ইনজেকশন নেয়, তাহারা! নিজ দেহের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করে। প্লীহা 
ও যত এই কুইনাইন-বিষ রক্ত হইতে ছাঁকিয়া নিজের অঙ্গে শোষণ 
করিয়া লয়-_এ বিষ ধ্বংসের উদ্দেশ্তে। কিন্ত দিনের পর দিন কুইনাইন- 
বিষ দেহে সঞ্চিত হওয়ায় প্রীহা ও যকৃ এ বিষ নষ্ট করিতে পারে না; 
উপরন্ত এই বিষ প্লীহা যকৃতের সর্বনাশ সাধন করে, প্লীহা ও যকৃতের 
চার্ধকরী ক্ষমতা নষ্ট করিয়! দেয়; রোগীর আর রোগ-প্রতিষেধক ক্ষম 
স্বাঁকে না, রোগীর স্বাস্থ্যলীভের আশা চিরদিনের মতো তিরোহিত হইয়! 
গায়। এই জন্তই আমর! সর্বসাধারণের কল্যাখার্থে কুইনাইন 
সেবনের বিরুদ্ধে 'মত প্রকাশ করিতেছি। 
ম্যালেরিয়া জরের বহু প্রকারভেন আহে। একদিন বা ছুইধিন 
সন্তর অন্তর জর আপিলে উহাকে বলে পাল। জ্বর। জর সম্পূর্ণ ত্যাগ 
ন্বা হইয়! জ্বরের উত্তাপ কিছু নামিবার পর পুনম জব আপ।কে বলে 
ব্বর্পবিরাম জর ( £০০1০০৩০৫ 8০৬৩: )। এই ন্ব্নবিরাম জরই প্রবল 
হইয়! সাংঘাতিক ম্য।লেরিয়। জরে (1২116080001 1502 ০0: 
2০019101945 71818018 ) পরিণত হয়। রোগের ক্চন1 হইতে সতর্ক 
হইয়া জর ও ম্যালেরিয়! চিকিৎসা-বিধি এবং নিয়ম-পধ্য ও উপবাদ-বিধি 
পালন করিয়া চলিলে এইসব মারাত্মক জ্বর হইতেও আত্মরক্ষা! কর] যায় । 
নিয়ম ও পথ্য- দেশে কুইনাইন-উতপাদক পিন্কোন! বৃক্ষের চাষ 
বাড়াইয়া এবং মশককুল ধ্বংম করিয়া এই রোগ তাড়াইবার পরিকল্পন! 
আদ্বদপিতাঁর পরিচাঁয়ক | 


কালার ১৫৩ 


পাহাড়-জঙ্গলের অর্ধসভ্য বা অসভ্যের! মশারী টানায় না। দৈনিক 
সহম্্ মশকের দংশনেও তাহাদের ম্যালেরিয়া হয় না] । শরীরে জীবনীশক্কি 
অটুট থাকিলে ম্যালেরিয়া-বীজাণুবাহী মশকের দংশনেও ম্যালেরিয়া 
হয় না। যখন এই অসভ্যদ্দের জীবনখাত্রাগুণীলী সভ্য সমাজের মতো 
অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে, খন ইহারাও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া 
দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহাঁতে সন্দেহ নাই । 

- জরাক্রীস্ত অবস্থায় রোগীকে সাধারণ জ্বর রোগের অনুরূপ পথ্য দিবে । 
রোগ পুরাতন হইলে বিজ্ঞবর অবস্থায় ভাত, তবিতরকাঁরী, ডালের যুষ, 
পাঁতলা দুধ গ্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে । জবরের পুনরাক্রমণ বন্ধ হইলে 
লঘৃপাক ও পুষ্টিকর পথ্য গ্রহণ করিবে। সুস্থ অবস্থায় যাহারা দৈনিক 
অন্ততঃ আঁধসের তিনপোয়! ছুধ পান করে, ম্যালেরিয়া রোগ তাহাদেব 
সহজে আক্রমণ করিতে পারে নাঁ। ছুগ্ধীভাঁব, ছুগ্ধে অরুচি, বিশ্তদ্ধ জলে 
অভাব এবং স্থাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ং 
বিস্তৃতির কারণ । 


কাল'-জ্বর [ 8180 [6া৫া ] 


বুটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় গারোপর্বতবাঁসী গারোজাতিদের 
মাঝে এই রোগটির বিশেষ প্রাছুতাব ছিল । গারে! ভাষায় “আজার' মানে 
রোগ । এই রৌগে শরীরের বর্ণাভা কালো হয়, এইজন্য ইহার নাম “কাল- 
আজার?। এই কাল-আজার নামই সংক্ষিপ্ত হইয়। কালীজ্বর হইয়ীছে। 
গাঁরোপাহাড় অঞ্চল হইতে এই বোগ আসাম, বাঙছ্গলা এবং বিহারে 
ছড়াইয়া! পড়ে । এই জর সাক্ষাৎ কাল্‌ ব মৃত্যুন্বরূপ, এই জন্যও ইহার 


১৫৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 
নাম কাল! জ্বব। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্বেরমতে এই রোগের 


বীজাখুর নাম “লিজ্ম্যানিয়া? | 

লক্ষণ-_এই জরে আক্রান্ত হইলে রোগীর মুখের লাবণ্য দূর হইয়া 
মুখের চেহারা কালো হইয়া উঠে, রোগীর প্রীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়৷ শক্ত হয়, 
যককৎও কগ্ন এবং বৃহৎ হয় । রোগীর শরীর ক্রমশ ক্ষীণ হইতে থাকে । এই 
জর ১০২১০৩' ডিগ্রির উপর কখনে। উঠে না । ৯৯” ডিগ্রি পর্যস্ত নীচে 
নামে। দিনের মাঝে এইরূপ দুইবার বা! তিনবার জর হয় এবং কিছু সময় 
থাঁকিয়! জর ছাড়িয়া যায় । কুইনাইন প্রয়োগে এইজ্বর বন্ধ হয় না। 
এই জ্বরে রোগীর জিহ্বা পরিকার থাকে এবং ক্ষধাঁওর জোর থাকে । এই 
রোগ প্রবল হইলে জর আর কিছুতেই ছাঁড়ে না । শরীর বক্তহীন এবং 
অস্থিচর্মসার হইয়। পড়ে । গাঁয়ের রং ও জিহ্বার *ং ভ্রমশঃ কালো হয়, 
মাথার চুন ঝরিয়৷ পড়ে । এই অবস্থায় রোগীব পেটের অস্ুখ ও আমাশ 
লাগিয়াই থাকে । সময় সময় রক্ত বমন হয়; সর্বদাই রোগীর খুসখুসে 
কাশি থাকে । রোগীরা সাধারণতঃ এই ক্ল্প-জরকে গ্রহ না কৰিয় 
যথানিয়মে সাংসারিক, কর্তব্যাদি সম্পন্ন করে। 

কারণ- আধুনিক চিকিৎসকদের মতে মশার চেয়ে ৪ ক্ষুদ্র একজাতীয় 
পোকার (9830 85 ) দংশনে এই রোগ হ্ষ্টি হয়। এই পৌকাগুলিই 
দংশনের সময় দেহে কালাজরের বীজ টুকাইয়! দেয়। পাশ্চাত্য চিকিৎ- 
সকদের এই সিদ্ধান্ত সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, উহা! লইয়া আমাদের 
মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই । আমর! জানি, দেহের রোগগ্রাতিষেধক 
শক্তি হ্রাস পাইলে, দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইলে দেহে অসংখ্য রকমের 
ব্যাধিবিষ, অসংখ্য রকমের ব্যাধি-বীজীণু হুষ্টি হইতে পারে । এই সব 
ব্যাধির জন্য মশা-মীহি, পোকামাকড়ের ঘাড়ে দোষ চাপানে। শিরর৫থক। 
ব্যাধির মুল কারণ রোগীর দেহেই নিহিত থাকে । ম্যালেরিয়া রোগের 
প্রাধান্ত যেখানে, এই বৌগটিরও প্রাহুর্ভাব সেইখানেই বেশি । যাহার 


ক]লাপানিজ্বর ১৫৫ 


অনেকদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া ক্মীণজীবী হইয়াছে, তাহারাই 
এই রোগে আক্রান্ত হয়। স্ততরাং এই রোগটি ম্যালেরিয়া রোগের 
নিকট আত্মীয় 

আমাদের মতে_ ম্যালেরিয়া বোগবীজাণু দেহে স্ুপ্রতিঠি ত হইয়া যখন 
কুইনাইন-বিষের প্রতিষেধক বিষ" সপ্টি করিতে সক্ষম হয়, তখনই উহার: 
কালাজরের রোগবীজাণুতে পরিণত হয় এবং কুইনাইনকে বৃদ্ধা দুষ্ট প্রদর্শন 
করে) বলা বাছল্য, ম্যালেরিয়া! রোগের সংস্প* বাতীত৭ এই রোগটি 
চষ্টি হইতে পারে। 

চিকিওসা_তোরে_বিজর অবস্থার ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়। এবং 
তদনুষঙ্ী আসন-মুদ্রাদি। সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার-ধৌতি, সহজ 
প্রাণায়ামনৎ ১,নং ৭, বমন ধৌঁতি ব। বারিসার-ধৌতি ) ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রাণাম, সহজ অগ্নিসার, অগ্নিসার ধৌতি, সর্বাঙগীদন. 
মন্ন্যাসন, পবনমুক্তীলন, সহজ প্রীণীয়াম নং ১, নং ৩; শশাঙাসন । 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি জলপানবিধি সাধ্যমত অনুসরণ করিবে | 

নিয়ম ও পথ্য- ম্যালেরিয়া জরের অন্ুবূপ | 


কালাপানি-জ্বর (01807-ডাএ৫ [6া৫ ) 


লাক্ষণ-_কালাজবেব চেয়েও ভয়াবহ এবং মারাত্বক আর একটি 
জরের প্রাধান্ত আছে আমাদের দেশে--ইহারই আধুনিক নাম ক্র্যাক্‌- 
ওয়াটার ফিভার' বা কালাপানি-জর | একাদিক্রমে ২৩ দিন এই জর 
স্থায়ী থাকিয়! হাস পাইতে থাকে | পুনরায় জর বুদ্ধির সময় অতি অল্প 
পরিমাণে কাল রং বা বেগুণী রংয়ের গ্রশ্রাব হয়। এই কালো রংয়ের 
প্রশাবের জন্যই রোগটি 'ব্র্যাক ওয়াটার ফিতার? নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 


১৫৬ : যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কারণ-__যাহার। কখনে কুইনাইন মেবন করে না, তাহাদের কখনো 
"এই রোগ হয় না। কুইনাইন আবিষাঁরের পূর্বে এই রোগটির অস্তিত্ব 
ছিল না। আমাদের মতে ম্যালেরিয়া! রৌগে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের 
অপরিহার্য পরিণাম এই ব্র্যাক ওয়াটার ফিভার'। যাহার দীর্ঘদিন 
ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে এবং যথেচ্ছভাবে কুইনাইন সেবন করে, 
তাহারাই পরে এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের প্রবল অবস্থায় 
হৃস্পন্দন বন্ধ হইয়া বোগী মৃত্যুনুখে পতিত হয়। 

কালা-জরের মতোই এই রোগেও কুইনাইন প্রয়োগে কোনো উপকার 
হ্য় না, উপরস্ত উহা! রোঁগবুৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমাদের ধারণাঁ_ 
কূইনাইন-বিষে শ্রীহা, যকৃৎ এবং রক্ত যখন জর্জরিত হইয়া পড়ে, প্রীহা 
যরুতের কর্মশক্তি যখন কুইনাইন-বিষে নষ্ট হয়, তখন আর দেহ্যস্ত্রের 
শ্বেত-রক্তাণু এবং লাল-বক্তাণু পুষ্টির ক্ষমতা থাকে না ; তখনই এই ঝেৌঁগ- 
টির স্থষ্টি হয়। কুইনাইন-বিষ দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া 
দেহের বোগ-প্রতিষেধক শক্তিকে নষ্ট করে-ফলে লাঁল-রক্তাণুগুলিও 
অরক্ষিত থাকিয়া! রোগবীজাণুর আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে ॥ এই 
গত লাল রক্তাণুগুণি গলিত হইয়া প্রম্থাবের সহিত বাহির হইয়া আমে : 
এইজন্য প্রশাবের বং হয় কাঁলো বা লাল। যে রক্তাণুকোষগুলি রূক্তে 
অবশিষ্ট থাকে উহার! রোগবীজাণুবাসের নিরাপদছর্গে পরিণত হয়, সমুদয় 
রক্তের মাঝে এই রোগবীজাণু ছড়াইয়! পড়ে। ভাক্তারের! রোগের এই 
'আবস্থায় কুইনাইন্‌ বর্জন করিয়া শরীরের বক্তকে লাল-রক্তাণুবামের উপ- 
যোগী লবণীক্ত (411811)6) করিবার জন্য সোড়া-বাই-কার্বণ ও কালমেঘ 
প্রয়োগ করেন অথবা ক্ষারজাতীয় লবণ ( 98111) ) ইনজেকশন করেন 
এবং দেহে শক্তি সঞ্চারের জন্য চিনি অর্থাৎ গ্লুকোজ ইন্জেকশন করেন । 
বল! বাঁছল্য, এইনব ওষধও শেষ মূহুর্তে আর কোনে! কাজ দেয় না, রোগী 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 


জরায়ুর স্যানচ্যুতি ১৫৭ 


চিকিওসা-_এই রোগের সুচনা বুঝিতে পারিলেই কুইনাইন বর্জন 
করিয়া ম্যালেরিয়া! রোগের নিয়ম-পথ্য ও চিকিৎসা-প্রণালী অবলঙ্বন 
করিবে। 


জরায়ুর স্থানচ্যুতি 


জক্ষণ_ মাতদেহের জরায়ুর মাঝেই জরণ অর্থাৎ মানবশিশু জন্ম গ্রহণ 
করে এবং এইখানেই ১০ মাঁস (১০ চান্দ্র মাস--শেষ খতুদিবস হইতে 
গণন1 করিয়া ২৮* দিন_সৌর ৯ মাস ১০ দিন) কাটাইয়। 
পৃথিবীতে আবিভূত হয়। 'এই যন্ত্রটি তলপেটে সরলান্ব (1€০0400 ) ও 
নুত্রাশর়ের (818967) মাঝখানে অবস্থিত। এই যন্ত্রটির দৈর্ঘা 
সাধারণতঃ ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ ইঞ্চি এবং ঘনত্ব ১ ইঞ্চি ইহার ক্রমস্স্ত্র মুখটি 
মাতৃ-অঙ্গদ্বারীভিমুখে স্থাপিত । উহার উর্ধাংশের ছুই পার্খ হইতে দুইটি 
সম্তানবীজবাহী নল ( চুদ1107681) 00১০5) বাহির হইয়া উ্তয় 
মাতৃগ্রন্থির (()৪:5) সহিত যুক্ত হইয়াছে । এই মাতৃগ্রন্থি হইতেই - 
সন্তানবীজ জরায়ুতে গমন করে । 

নাভিপ্রদেশের কতকগুলি ন্নাযুরজ্ছুর সাহায্যে এই যন্ত্রটি ঝুলান থাকে। 
রবাবের থলির মতো প্রয়োজনের সময় এই যন্ত্রটি বর্ধিত হইতে পারে । 
এইব্ধপ ঝুলান অবস্থায় থাকে বলিয়াই ইহার নড়াচড়া করার স্বাধীনতা 
আছে; এই জন্যই পার্বস্থিত অন্ত, মুত্রাশয় প্রভৃতির চাপে জরাফুর স্থান- 
চ্যতি ঘটে । শাবীরিক দুর্বলতার জন্য জবাযুধারক স্বাষুরজ্ছু শিথিল হইলেও 
জরামুর স্থানচ্যুতি ঘটে । জরাগ্রস্ত বৃদ্ধাদের স্বাযুশিখিলতাঁর জন্য স্বভাবতঃই 
জরাফু স্থানচ্যুত হয়। জবীমুব স্থানচ্যতি সাধারণ লক্ষণ__তলপেটে 


-১৫৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ভাব-ভাঁর বোধ, পৃষ্ঠদেশে একটা বেদনা বোধ; অত্যধিক শ্বেতপ্রদর 
ক্ষরণ, কোষ্টবদ্ধতা, ক্ষুধামান্দা, বাঁধক-বেদনা, আঁয়বিক দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা 
প্রভৃতি । 
কারণ- প্রয়োজনাধিক সইবামের কলে বিবাভিতা মেষেদের যে 
ভয়াবহ কোষ্ঠবদ্ধতারোগ সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা! কোষ্টবদ্ধতারোগ- 
বিবরণে উল্লেখ করিয়াছি । কোঁষ্টবদ্ধতার ফলে মল জমিয়া মলনাড়ী স্কীত 
*মূ এবং উহ! জরাঁয়ুকে স্বস্থান হইতে ঠেলিয়! সরাইয়া দেয়। অতিরিক্ত 
সহবাসের ফলে মেয়েদের বস্তিপ্রদেশের সমস্ত স্নায়ু দুর্বল হইয়া পড়ে-_ 
সুতরাং জরায়ু ধারক স্সাধুরজ্জছগুলি ও ইহার ফলে শিখিল হইসা জরায়ুর 
স্বানচ্যুতির আন্কুল্য করে । জবাঁষু যদি স্থানচ্যত হইয়া মৃত্রাশরের উপর 
পড়ে, তাহ! হইলে সময় নমর মৃত্ররোধ হইয়া রোগিণীকে খুব কষ্ পাইতে 
»র। জরায়ু যদি স্থানচ্যুত হ*য়া সরলান্ত্ের উপর পড়ে তাহা হইলে উহার 
চাপে অন্ত্র আর সঠিক ভাবে কাজ কবিতে পারে না-ফলে ভয়াবহ 
কোষ্ঠবন্ধতারোগ স্থষ্টি হয়। তলপেটে জরায়ুতে গুল্ম ( [4০০4০ ) 
হইলেও উহার ম্ফীতিতে জবাযু স্থানচাত হয়। ঘন ঘন সন্তানের জননী 
হওয়। এবং চিকিৎসকের সাহায্যে যন্ত্রপাতি দ্বার সন্কান প্রসব ব্যবস্থার 
কলে জরাম্ু ধারক স্বাযুমগ্ডলী (15188162005 ) শিথিল হইয়া! জরায়ুর 
স্থানচ্যুতি ঘটার । অধিকদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইলে যরুত্, খারাপ 
হইয়। রক্তশৃন্য তা রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাগ্যের অভাবে 
শরীর অত্যধিক দূর্বল হইলে, জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইলেও মেয়েদের দেহে 
এই রোগ প্রকাশ পায় অর্থাৎ জরাঁযুর স্থানচ্যুতি ঘটে । 
চিকিৎসা € ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১ ও তদদনুষঙ্গী আঁসন- 
মুদ্রাদি ; অবগাহন-নান ব! টাব-বাথ ৫ মিনিট ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, 
নং ৫, নং ৭; মূলবন্ধ মুদ্রা, মহাবন্ধ মুদ্রা, ভ্রমণ প্রাণায়াম। 
মধ্যাহে-_অবগাহন-ম্রান বা! টাঁব-বাথ ১০-১৫ মিনিট । জলে দীড়াইয়। 


জরায়ুর স্থানচ্যুি ১৫৯ 
বা! টাঁৰে বসিয়া মূলবন্ধ মুদ্রা ২* বার, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ বার, শক্তিচালনী- 
যুদ্রা ৪ বার। 

সন্ধ্যায়__ভ্রমণ-প্রাণায়াম, যোগমুন্্রা, পশ্চিমোত্তীন, শক্তিচালনী মৃত্রা, 
শশাঙ্গাসন বা শীর্ষাসন : সহজ প্রীণায়াম নং ১,নং ৫, নং ৯ সর্বাঙ্গীসন, 
মৎস্াসন, উদ্রীমন । 


ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি এবং জলপানবিধি যথাযথ অন্তর পরণ কগিবে। 
রোগিণীরা বিশেষভাবে মনে রাঁখিবে- প্রত্যহ শ্ানের সময় (তিন বেলা ) 
নদী বা পুকুরের জলে বা ানের টাবে নাতি পর্যন্ত ডুবাইয়া মূলবন্ধ ও 
মহাবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠান কৰিলে এই রোগ খুব ভ্রত আরোগ্য হয় । 

নিয়ম ও পথ্য- এই রোগ স্থট্ট হইলে জলের বাল্তি বহন ক্বা, 
বড় ডেগ-কড়াই চুলার উপর হইতে নামান-উঠীন প্রসতি ভারোত্বোলন- 
কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিবে। এই রোগটি জটিল রোগ ; এই রোগের সহিত 
কাষ্টবদ্ধতা, রক্তশূন্য তা, শ্রায়বিক দুর্বলতা, অজীর্ণ প্রভৃতি বহু রোগ 
জড়িত থাকে-_স্বতবাং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক না হইলে এই 
বোগ আরোগ্য হয় না। যতদিন এই রোগ আরোগ্য না হইবে, ততদিন 
স্বামী-সহবাঁসে খুব সংযত থাকিবে । কোঁষ্ঠবদ্ধতারোগ আরোগ্যের জন্ত 
বিশেষ সচেষ্ট হইবে। খতুর তিনদিন আবামপ্রদ শয্যায় শয়ন করিয়া 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবে । খতুর সময় রক্ত সঞ্চিত হইয়া জরাফু ভারী 
থাঁকে-_এইজন্ত রন্ধন ভারোত্োলনাদি কঠিন পরিশ্রমের কাজ এই সময়ে 
নিষিদ্ধ। 


গরীব ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে 
হয় অথচ সেই তুলনায় পুষ্টিকর খাগ্যাদি তাহারা পায় না, তাই ভরা 
যৌবনেও তাহাদের শরীর দূর্বল হইয়া! এই বৌগ স্থাি হয়-_তাহা! পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। এই দুর্দিনে বিলাসব্যসনের খরচ, স্বঘৃশ্ঠ বহুমূল্যে 


৬৭ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কাপড়-জামা ক্রয়ে ব্যয়, সিনেমা দর্শনের খরচ কমাইয়] প্রয়োজনীয় 
পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গৃহকর্তীর কর্তব্য। 
পুষ্টিকর পথ্যাভাবে মেয়ের! স্থান্ছ্যহীনা হইলে উহ! শুধু ব্যঙ্রি 
পরিবারের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়, উহা! জমগ্র দেশের, জমগ্র 
জাতির স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি লাভের অন্তরায়। ইহা স্মরণে রাখিয়া 
প্রত্যেক স্বানীই স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। 
স্বাস্থ্যানুকুল সংঘত দাম্পত্য জীবন যাপন করা এবং গৃহের 
প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা 
করা প্রত্যেক গৃহকর্তারই বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করি। 
জগাযুতে আব হইলে অথব। জরায়ু মাতৃঅঙ্গ-ছ্বাব দিয় ন।মিষ| পড়িশে 
অথবা খতুরোধ প্রভৃতি কারণে জরায়ুতে অত্যন্ত প্রদ্দীহ-উপস্থিত হইলে 
আধুনিক চিকিৎসকেরা জবাযুর উপব অস্ত্রোপচার করেন । বোগগ্রন্ত 
মাতৃগ্রন্থিকে ও ( ওভাঁরী ) এইভাবে কাটিয়! বাদ দেওধার প্রথা! আজকাল 
প্রচলিত হইয| উঠিরাছে । এই দুইটি যন্ত্রের সহিত মেয়েদের সমগ্র দেহের 
এবং মনের স্বাস্থ্য বিজড়েত। এই দুইটি যন্ত্রের যে কোনে! একটির অভাব 
হইলে কোনো যন্ত্রই সেই অতাব পূরণ কবিতে পারে না। মন্তিষের 
স্নাযুগুলির স্বাভাবিক ভাবে ক্রিষা করিতে পারে না। অস্ত্রোপচারের ফলে 
এইসব মেষেদের দেভ আমবণ রুগ্ন এবং মন হয পঙ্গু । এক রোগ 
হইতে অব্যাহতি পাইতে গিষ1 বু রোগকে আহ্বান করিয়া! আন] হয়। 
এইরূপ পন্থু দেহ-মন লইযা বীচিযা থাকার চেয়ে মৃত্যু অধিকতর 
শ্রেদ__ এইরূপ চিন্তা সময় সময় মনে উদিত হইধা রোগিণীদের মনকে 
ভারাক্রান্ত করিয়! রাখে । শ্রদ্ধার সহিত ঘৌগিক ব্যাষাম ও নিয়ম 
পথ্যাদি পালন করিয়া চলিলে রোগটি যতই কঠিন হউক না কেন, উহা! 
অবশ্তাই নি্মলভাবে আরোগ্য হইবে । কখনো অস্ত্বৌপচারের প্রয়োজন 
হইবে না। সুতরাং জরামু এবং ওভারীতে কোনো প্রাণঘাতী রোগ 
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সংক্রমিত না হইলে উহার উপর অস্ত্রোপচার-ব্যবদ্ছায় কখনো 
সন্মত হইবে ন!। 

আজকাল পেসারীর (7669৪815 ) সাহায্যে মিম্নাগত জরারুকে উর্ধে 
ঠেলিয়! ব্বস্থানে আবঞ্চ করিয়া ধাখার ব্যবস্থা করা হয। এই ব্যণস্থা 
স্বাস্থ্যসম্মত নয়_উহা পতনোনুখ গৃহকে ঠেকা দিয়া পাখার প্রচেষ্টার 
অস্থরূপ। ইহ্বতে পোগারোগ্যের কোনে সহায়ত হয় না। বরং উহা! 
্বাস্থ্যেব হর্বনঙতেহ আক্ুকুল্য করে| শরীরকে দেবিদুক্ত বাখা, 
শরীরকে অধিকতর সবল করিয়া তোলার ব্যবস্থা করাহ এই রোগের 
একমাত্র চিকিৎ্ম।। অতিরিক্ত পান খাওয়ার অভ্যাস, অতিরিক্ত 
চা-পানের ব্দভ্যাসও দৃঢ়তার সহিত বর্জন করিবে । এহগুলি ত্যাগ 
করিতে ন; পাতিলে শরীব রোগমুক্ত হয় না। শির অন্থহুতার জন্য 
সন্বান-সন্ ৩৫1৩ বল ৩হয়া জন্মগ্রৎণ কবে এবং গৃহে হাসপাতালে 
পরিণত নিজেণ এহ দাবিত্বের কথা ম্মবন করিয়া মাতাকে নিজের 
স্বা্য সবে পত্র হহয়। চলিতে হবে অন্যান্য নিয়ম 5 পথ্য সম্বন্ধে 
'ঝিতু বোগট পি কোা্গবঙ্গতা রোগ” বিবরণ জষ্তক্য । 


টন্সিল (10791 

লক্ষণ লুপ্রদেশের গ্রন্থিটির নামহ টন্সিল 5 পশাশী এবং 
নস্তিফ্েপ গুবেশপথে এই গ্রঙ্থিটি অবাঁঙও। এহ গ্রন্থটি যখন ফুলিয়া 
ভঠে এবং ইহার আকার বুগ্ি পায়, তখনই ইহী টন্সিল রোগ নামে 
অভিহিত হয়। শীধাশ্রণতঃ অল্পবযঞ্ধ ছেলে-মেযেপাই এই বোগে 
আক্রান্ত হয় । . 

কারগ-_যোগশ্যন্মৃতে ,এই টন্সিল বা তালুগ্রহিচি ব্যোসগ্রহির 
অন্তর্গত... পাশ্চান্স, চিক্রিৎ্সাশাস্্র মতে এই রস্থিটি টিকিট 

যো__১১ 
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01979 1১-এর অন্তর্তৃক্ত। এই গ্রস্থিটির বিশেষ গুরুত্ব বিশেষ 
দায়িত্ব আছে। মন্তিই দেহরাজোর গাঁজধানী। এই রাঁজধানী- 
দুর্গের প্রধান তোরণ এক্ষার ভার, এই রাজধানীকে পূর্ণ নিরাপদ 
রাখিবার ১৪ ই টনসিল বা এ বাসর নি বা 


মন্তিবের রা, সাধন পারি না ৫ এইজগ্ঠ এই ্রথ্থিটিকে 
সর্বদা সচেতন থাকিতে হয । প্রীহা, যক্কৎ ও মূত্রগ্রন্থি দুর্বল থাকিলে 
দেহের সমুদয় ধন্ত শোঁধিত হয় না, ফুসফুস দুর্বল থাকিলে দেহস্থ বাযুও 

সম্পূর্ণ শোধিত হইতে পারে না। এই অশোঁধিত পক্ত অশোধিত 
বামু যখন মস্তিক্ধে গমন করিতে আরম্ভ করে, ৩খন এ অশোধিত 
রক্ত এবং অশোধিভ বাদুকে এই গ্রন্থিটি পুনরায় শোধন করিবার 
ব্যবস্থা করে । স্তৃতপাং উল্লিখি৬ ৪0 গ্রন্থির অনমাধ্ধ বাজ সমাপ্ত 
করিবাঃ দায়ি এহ গ্রান্থিটিব । দুষিত পদার্থের মাত্রাধিক্য হেতু 
শোধনাত্র়াএ শক্ত খখন তাহার সামধ্যকে অতিক্রম করে, তখনো 
গ্রন্থিটি এ।এপণে শিডেএ দাঁরিত্ব পাপন কণিতে থাকে; সাধ ভিপি 
চায়িত্ব পাঁপনে শতিক্রির হইয়া গ্রন্থিটি বৃংভগ হয এবং গ্রন্থিসঞ্চিও 
দুষিত পদার্থের 07981570806) প্রভাবে গ্রন্থি ফুপয়া যায় 
এবং কুগ্র হইয়া পড়ে । শ্তরাং যে সব ছেলে-মেয়ের জীবনীশক্তি 
স্বাভাবিকভাবেই কম খাহাদের ঞুমকস দুর্বল, ফাহাদের দেহে 
প্রয়োজনীয় তাপ-রক্ষর “চবি নই, তাহারাই সাধারণতঃ এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। 

চিকিওসা-__(ভোরে একগ্লাস ঈবৎ গরম জল পানের পর) যোগমুদ্রা 
৮ বার, অর্ধ১ক্রাসন ২ বার, ভুজঙ্গামন ৪ বার, পদহস্তাসন ৪ বার; 
পাশ্াত্্-প্রাণায়াম নং ১, নং২ এবং নং ৩- প্রত্যেকটি ২ মিনিট, 
সহজ প্রাণায়াম নং ৩-_৩ ষিনিট। 
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দ্বিপ্রহরে-আতপ-ম্ীন (শীতকালে ১৫।২* মিনিট এবং গ্রীক্ষকালে 
৯১০ মিনিট ); পাশ্চান্ত প্রাণায়াম নং ১, ২ ৩। 
সন্ধ্যায় পশ্চিমোত্তান আঁলন ৪ বার, উদ্ীমন ৩ বাবু, মকরাসন ? 
বার, ভ্রিকোণাসন ১০ বার, পাশ্চাতা প্রাণামায় নং ১১ ২৯ ৩ প্রত্যেকটি 
২ মিনিট, সহজ প্রাণায়ম নং ৩--৯ মিনিট । 
টনসিল, সাধারণতঃ অন্পবধঙ্থদের ধোগ বপিযা তাহাদের উপযোগী 
চিকিৎসা প্রণাশীহ লিখিত হউল। বয়স্করা টন্দিল রোগে আক্রান্ত 
হইলে তিন্ব্পাই ভ্রমণ প্র।ণায়াম 'এবং ৪টি বহু প্রাণামাম 'থণং 
অন্যান্য স্বাস্থ্া।সন অভ্যান করিবে । শ্রাণায়য ঘত বেশি মজায় করিঠে 
পাঁণবে তত তাড়াতাড়ি টনপিল আবেগ হ ঠা 
উনপিলে পাথাশেদন। হহলে, এসনিল লিমা টিপে অথবা টনালল 
গণ জন্য সি কাশি 2 
বণ] টন্শিল অপাঁবেশনেপ বাবা কেন । ভাক্তারদের এপ 
ন্যবন্থা অন্যায় এবং আলছুকস | শাধাতণত: জনক সর্দি সপে 


শব" কে হাতি 2522৮ এন নিল গা হরাগাঞজা বা হয ++ আলা 


টি 
| 


৮ আহা না সা হহলে আধুনিক হা 


বাত চন্সিলের দো হেতু পান পীাশিণ কটি হয শা! সু 
41পন1 উন।পশ পেতন্ত বৃবিত পণাথ পেত হভতহ বাহির ব্য দেখা 
পাবনা করে টউন্শিল আবাবেশনের পুর সমায়কভাবে সাদ কা 
দিন বন্ধ থাকে 7 হহা।ক কারণ চন্সিলে? শ্শস্থান অন্ত গ্র্িণা ইঃ রা 

করিতে পারে না । অতঃপর বাধ্য হহয়াহই ছসফ্সকে টন্লিলের অধিকাংশ 
ক[জ সাধ্যমত সমাধা করিতে হয়। ফুস্কুস্‌কে পুনরায় সর্দি-কাশি হষ্টি 
করিয়৷ দেহস্ব দূষিত জিনিস বাহিরে নিক্ষেপের বাবস্থা করিতে হয় | ফলে 
এ সব রোগীর টন্সিল অপারেশনের কয়েক মী পরেই আবার সর্দি 

কাশি রোগ স্থষ্টি হয়। স্থতরাং টন্সিল অপারেশনে সর্দি-কাশির উৎপাত 
দূর হয় না। এ অপারেশনের ফলে দুর্বল ফুস্ফুস্‌ নিজের দায়িত্ব ছাভা 


১৬৪ যোগবলে রোগ-আরোগা 


টনসিলের দীয্লিত্ব পালন করিতে গিয়া! আরও ছুর্বল হয়, ফলে দেহের স্বাস্থ্য 
নষ্ট হয় এবং দেহ যক্ষ্াদি রোগাক্রমণের অনুকুল হইয়া উঠে। সুতরাং 
টন্সিল পাকিয়া প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা! উপস্থিত না হইলে কখনও টন্সিপ 
অপারেশন করাইবে না। টনসিলের অভাব অন্য কোনো গ্রহ্থিই পূরণ 
করিতে পারে না। এই জন্যই কতিত টনসিল রোগীরা কখনো! আট্রট 
স্বাস্থ্য লাভ করিতে পাঁবে না । উহাদের কঠন্বরের মিষ্টতা নষ্ট হয়। মনে” 
সাম্যভাবও আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়। 

নিয়ম-পথ্য- ছোটো ছেলে-মেয়েদের টন্সিল রৌগে আক্রান্ত হ ওয় 
স্থচনা দেখা দিলে সদি বা কাশির লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঘন ঘন হাচি 
হইতে থাকে । এইরূপ লক্ষণ গুকীশ পাইলে পিতামাতার সাবধান হ ৪গা 
প্রয়োজন । 'এই সময় প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় দ্বারা শরীরকে গণ 
রাখার ব্যবস্থা করিবে ; রোগীর গলদেশ গলাবন্ধ দ্বাওা আবৃত বাখিবে। এই 
সমস বাহিরে হাঁওয়া-বাতাসের মাঝে ছেলে-মেয়েদেএ ছুটাছুটি করিতে 
দ্বিতে নাই । বাতাসের শৈত্য এবং হাওয়ার অভ্যন্তণস্ব ধুলি-বাপি 
টন্সিল বৃদ্ধির সহায়ক | 

এই রোগীর মাছ, মাংস এবং ডিম পথ্য বন্ধ কিয়া দিবে। বিশ্ব, 
লজেন্স, হরলিকস্‌ এবং শু দুগ্ধ নিমিত তথাকথিত পুষ্টিকর খাদ্য পন 
করিয়া দিবে। উল্লিখিত হরলিকস্‌ এবং গুড়া ছুধ নিমিত পথ্য শ্ধা ন্গ 
করে, কৌষ্ঠবদ্ধতা ক্যঞ্ট করে এবং যকৃৎকে কগ্র করে। 

দেহ কুগ্ন হহলে দেহস্থ রক্তের অগ্রভাগ হ্রাস করিয়া রক্তের ক্ষারহাগ 
বৃদ্ধির প্রয়োজন । এই জন্যই যে কৌনো গোগ স্ষ্টি হইপে সবপ্রথমে মাছ. 
মাংস ও ডিম প্রভৃতি বিশুদ্ধ অশ্্ধ্মী খাদ্য এবং ঘি, মাখন, ছানা প্রভাত 
সংহত খান্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন । উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথ্য ছাঁভ 
আবু সমস্ত খাগ্ই প্রয়োজনানবূপ গ্রহণ করিতে পারিবে । | এই প্রস: 
আমাদের খাদ্যনীতি নামক পুস্তক প্ষ্টব্য |; 
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"মুর্বেদমতে.এহ রোগটি ম্রিপাত জরের অন্তর্গত । গে জরে নিপী'ড 
পা মৃত্যুর সম্ভাবনা! থাকে তাহাকেই বলে সন্গিপাত জর । আমুর্বেদ শান্ে, 
বিভিন্ন লক্ষণ অনুষায়ী এই সান্সিপাতিক জবকেও ত্রয়োদশ তাগে বিতক্ু 
কব] হইযাছে-_পিতাঙ্গ, অন্তক, প্রাপক, বক্ত্ঠীব, অতিন্যাপ, চিত্তবিভ্রম 
প্রতৃতি। বতমান ধুগে ভাবতেও এই রোগটিকে সঙ্গিপাত জ্বর নাষে 
শরিঠিত কবা হয়; পাশ্চাতা চিকিৎসাঁশান্ত্বের টাইফয়েড নামেই 
এত বোগটি আন্তজাতিক খ্যাতি শাভ করিয়াছে | 

লক্ষণ-_এহ বৌগ গাত্মগ্রকাশের ২।১ সপ্তাহ পুর্ব হইতেহ ক্ষুধামান্দা, 
সঃ সময মাখার যন্ত্রণা, হাতপা বেদনা, তলপেটে একটু প্রদাহ, 
শ্বীবিক দুর্বলতা বোধ, সামান্য এক সর্দির ভাব প্রস্ৃৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এহ বোগের সুচনাতে প্রীহ! অস্বাভাবিক ভাবে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
'স্ছেণ প্রৈশ্মিকািজিব (৮5০০৩ ?167010:23) প্রদাহ উপস্থিত হয়। 
এ মুত্রগ্র্থি ও হাদ্যন্ত্র অতিক্রিয় হইঘা উঠে । 

বাধুনিক পাশ্চাতা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ৭ দিন গত নাহইলে দ্ছি 
সিদ্ধান্তে আসিতে পাবেন নাঁ-হহা টাইফয়েড না অন্য জর? রক্তাছি 
পক্ষ কবিধা দেহে যখন টাইফঘেড-বীজাণু পান, তখন তাহার] টাই- 
হয় নহ্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন । কিন্তু সব টাইফয়েড-রোগীবরই প্রথম সপ্তাহে 
দেহে টাইফযেড-বীজাণু পাওয়া যায় না; এই জন্যই ডাক্তারদের টাইফয়েড 
শ্োগ নিধারণ করিতে বিলম্ব হয়। কিন্তু নাড়ীবিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ 

মাধুর্বেদীচার্ধেরা এই জরের প্রথম দিনেই নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা! স্থির 
করিতে পারেন_-ইহ] টাইফয়েড জরে পরিণত হইবে কি ন]। 

এই রোগের আক্রমণ শুরু হইলে নাড়ী খুব দ্রুত হয় এবং নাড়ী 

সমুল্রের তরঙ্গের মতো ওঠা-নাম। করে অর্থাৎ একটি ঘাত খুব উচ্চ হয়, 
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পরবর্তী ঘাতচি অপেক্ষারুত মৃদু এবং তাহার পরেরটি খুব উচ্চ হয় এবং 
প্রত্যেকটি ঘাত নামিবার সময় সমুদ্রতরঙ্গের তটভূমি প্লাবিত করিবার 
ধরণেই বৃত্তাকাঁরে যেন গড়াইয়া পড়ে । নাড়ীর এই পর পর উচ্চ নিঈ 
এবং গড়ান গতি দেখিয়াই আফুর্বেদীচার্ষের] ট|ইফয়েড অন্বন্ধে নি:সন্দেত 
হন। 

প্রথম সপ্তাহ-_এই রোগটিতে ভোরের দ্বিকে জর অপেক্স।কৃত কম 
থাকে । বৈকালে জরের উত্তাপ সকাঁলের চেয়ে * ভিগ্রী বেশি হয়। এই 
নিয়মে জবের উত্তাপ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে । প্রথম দিন ভোরে মি 
৯৯ ডিগ্রী জর থাকে, তাহা হইলে এদিন বৈকালে জ্বরের পরিম1৭ 
ীড়াইবে ১*১ ডিগ্রী । দ্বিতীয় দিন ভোবে জর থাকিবে ১০০ ডিগ্রী 
এবং বৈকাঁলে ১০২ ডিগ্রী । তৃতীয় দিন ভোরে ১০১ ভিগী এবং বৈকলে 
১০৩ ডিগ্রী । চতুর্থ দিন ভোরে ১০২ ডগা এবং বৈকীলে ১০৪ ডিগ্রী। 
সাধারণতঃ এই নিষমেই জর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

আযুর্বেদমতে টাইফয়েড শ্বিবিধ-_ বাঁওপৈস্তিক এবং পিস্তনৈক্মিক | 
গ! বমি-বমি করা নাসিকায় বন্তআব অথব। অস্ত্রে ঘা হেতু গুহদেশ দিয়া 
রভশ্লাব, মলের বং পীতধর্ণ প্রভৃতি বাত-পৈত্তিক টাইফয়েডের লক্ষণ 
পিত্তশ্লৈম্সিক টাইফয়েডে একটু সর্দি ভাঁব থাকে । ঠিক পথ্যাদির ব্যবস্থা 
এবং সেবা শুশ্ষা না হইলে পিস্শ্ৈষ্মিক টাইফয়েড নিউমোনিয়ায় 
পরিণত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটায়। এই রোগের ৬ষ্ঠ বা ৭ম দিনে বুকে. 
পিঠে ও তলপেটে মুন্থবভালের আকার একপ্রকার গুটিকা বাহির হম। 
এই গুটিকাঁগুলি দেহে ৪।৫ দিন থাঁকে, তারপর মিলাইয়! যাঁয়। 

দ্বিতীয় সপ্তাহ-_ এই সপ্তাহে জর এবং অন্তান্ত উপসর্গ বিশেভাঁবে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । জর বৈকালের দিকে সাধারণতঃ ১০৫ ডিগ্রী বা ততোধিক 
হয়। ভোরে ২ ডিগ্রী কম থাকে | 'জর বুদ্ধির সময় রোগী প্রলাপ বকে ; 
কখনে। বা সংজ্ঞাশুন্য হইয়া পড়ে । দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগীর পেটও প্রায়ই 
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ফাপা থাকে ; পুনঃ পুনঃ রোগীর ভেদ হয়। রোগীর ভেদ অর্থাৎ মলের 
রং সাধারণতঃ সবুজ ও ফেনাযুক্ত হয়। জিহবা শুক, লাল ও চকচকে 
হয়। কোনো কোনে! রোগীর মলের সঙ্গে অথবা নাসিক দ্বারা রক্ত 
নির্গত হয়। পিত্রসৈশ্মিক টাইফয়েড হইলে এই সপ্তাহে কাঁশির উপদ্রব 
বিশেষভাবে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয। 

তৃতীয় সপ্তাহ-_যদি রে1॥ কঠিন না হয়, তাহা হইলে এই সপ্তাকের 
মাঝামাঝি বা শেষের দিকে বোগীর জব এবং ন্মান্থর্দিক উপসর্গ হ্রাস 
পাঁয়। ভঙীথ সপ্তাহে দি আব হ্রাস না পায়, তাহ হইলে দ্বিতীঘ্র সপ্তাহের 
মতোই রেগীণ জণের উত্তাপ এবং আহুসদিক উপসর্গ বিমান থাকে । 
অধিকাংশ ক্ষেতে ঘ-চিকিৎ্সা উদ্পাত এবং পথ্যের ক্রুটিব জন্য এই 
রোগটি তৃতীয় সগ্জাহে আরোগ্যের পথে না গিস! বুদ্ধির পথে শী এবং 
৬ আগ্তাহ বা? সপ্তাং শার্বন্ত এ বোগ বিগ্মান গাক্ষা গোগের প্রকেপি 
হ্রান পাইতে থাকে । বোগ আরোগ্যন পথে ফাগ্য়ার প্রথম লক্ষণ 
উদরামম এবং ভোরের আন বন্ধ হ ওয়া এবং বৈকাঁলে জবেক উন্তাপ ক্রমশঃ 
স্বাদ পাওয়া । অতঃপর ক্ষধাবুদ্ধ হয়, জিছ্বা পরিক্ষার হয় এবং রোগীর 
দৈহিক দুর্বলতা ক্রমশঃ হ্রান পাইছে থাকে । বোগের নবম লপ্পাতে যদি 
কোষ্ঠ তারল্য বন্ধ হয় এবং সান্ধ্য জর ধাদি ১০৫ ডিগ্রীর বেশি না হয় তাহা 
হইলেই বুঝিবে- -পোগীণ আবোগ্যলাভ অবশ্তস্তাবী, যদি পথ্য সম্বন্গে 
রোগী সতক থাকে । 

বিপদের লক্ষণ জের উন্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর বেশি । রোগা মাঝে 
মাঝে অচৈতন্ত হইয়া পড়ে । রে।গীর দেহ মাঝে মাঝে শিহখিয়া উঠে; 
উদরাময় বা বক্তআাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইয়। রোগী অসাড়ে মশ-ম্ত্র ত্যাগ করে । 
রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হয়, অটৈত্ন্য অবস্থায় রোগী 
বিছানার চাদর টানে এবং শৃন্তে হাঁতড়ায়। 

রোগের কারণ মোগশাস্্মতে বাষুগ্রন্থিব দুর্বলতা এই রোগের 
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প্রধান কারণ এবং ব্যোমগ্রন্থির ও অগ্রির ছুর্বলতা! এই রোগের আঙ্- 
ষঙ্গিক কারণ। আযুর্বেদমতে পিত্ত ও ক্লেম্মা প্রকপিত হইয়া এই রোগটি 
স্থষ্টি কবে। পাশ্চান্তা চিকিৎসাশাস্বমতে এই রোগ স্যর প্রধান কারণ-__ 
রোগবীজাণু সংক্রমণ । দুষিত জল অথবা ছুধ কিস্থা অন্য খাছ্যের সহিন্ত 
এই রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া রৌগ উৎপন্ন করে। বলা বাহুলা, 
যোগাচাষ এবং আধুর্বেদাচার্ষেবা রোগবীজাণু সংক্রমণ অতবাদকে প্রাধান্য 
দেন না। দেহে জীবনীশক্তি অটুট থাকিলে, দেহে দূষিত বন্ত্ব সঞ্চিত ন 
হইলে কোনো রোগবীজাণুব সাধ্য নাই দেহে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে । 
দেহে দুষিত বন্ত সঞ্চিত হইলে দেহের মাছুঝা বে।গবীজাখুব সষ্টি হয়। 
অত্যাধুনিক ডাক্তারী গবেসণাঁতেও যোগাঁচাফ ও মাধুবেদাচাধদের এই 
মতবাদ সত্য বলিঘা স্বীকৃত হইয়াঁছে--কাবণ শ্স্ব নব-মারীর দোহেও 
টাইফবেড-বীজীণু, যক্া-বীজাখু প্রভৃতি পাওযা মাধ, কিন্তু উহ] দেহের 
কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না-যতদিন দেহে জীবনীশক্কি অটুট থাকে, 
দেহ দৌঁষমুক্ত থাকে | 
চিকিৎস। - আজকাল কতকটা টাইকঘেতেব ধণলে অভ ডিক টাই- 
ফয়েড নয়__এইবপ দুরারোগ্য মারাত্মক জর প্রকাশ পাভতেছে। আতর 
উত1 সত্যই টাইফয়েড কিনা উহা অভিজ্ঞ চিকিত্সক বব? পরীক্ষা করা 
প্রয্নোজন । নিভরযোগ্য যৌগিক চিকিৎনকের উপস্থিত ছাঁডা শ্রপু বইয়ের 
সাহায্যে এই রোগ চিকিৎসা করিতে যাওয়া উচিত নম | এই সব 
কারণেহ এই রোগ চিকিৎসা-প্রণালী আমরা দিলাম না । 
নিয়ম ওপথ্য-_এই রোগে পথ্য-বিধির উপবই বিশে গুরুত্ব দিতে 
হইবে । এই পথের ক্রটর জন্য এই রোগ দীর্ঘস্থাফ্রী হয় এবং মারাত্বক 
হইয়া পড়ে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে জবেব প্রথম দুইদিন শুধু 
লেবুর রম সহ ঈষৎ গরম বা ঠাণ্ডা জল ছাঁড়া অন্য পথ্য বোগীপে 
দিবে না। ছুইদিন উপবাদের পরও যদি বোগীব ক্ষধা বোধ না হয়, তাহ! 


টাইফয়েড ১৬৯ 


₹ইলে আরো! দুইদিন অন্করূপভাবে শুধু লেবুর রস সহ জলপান পৃৰক 
রোগীকে উপবাস দিতে হইবে। ২৩ ঘণ্টা অন্তরই রোগীকে কিছুচ: 
লেবুর রস সহ জল পান করিতে দিবে। এইভাবে চারদিন উপবাসের 
পর রোগীর স্বভাবতই ক্ষুধা বোধ হইবে। রোগীর ক্ষধীবোধ হইলে 
ডাবের জল, কমলা, বেদানা, আসর, মৌসম্বী ( সরবতী লেবু ), আনার 
*ভতি রসাল ফল পথ্যরূপে নিবাচিত করিবে । ম্বুধার জোর থাকিলে 
“নে তিনবার এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত পর একবার_মোট এই ৪ বা 
পোগীকে পথ্য দিবে। গ্রথন অপ্তাতে বোগাকে শুধু এইসব ফলের রস 
ডা অন্য কোনো পথা দিবেনা । 

শুধু টাইফয়েড নব, যে কোনো রোগেই ওষধ সেবন না 
করিয়! প্রথম সপ্তাহে এইবূপ উপবাস ও পথ্যবিধি পালন 
করিলে কোনো রোগই প্রবল হইতে ব| মারাত্মক হইতে 
পারে না । 

দ্বিতীর সঞ্তাঠে বোগীব অবস্থা বুকিয়া পথোর বাবস্থা করিতে হইবে। 
প্রথম সঞ্ত'চে উল্লিখিত নিয়খে রোগী উপবাম করিলে দ্বিতীয় সপ্তাহে জর 
এবং অন্যান্য উপসর্গ গুবল হয় নী । -সহজ অগ্রিসার অভ্যাঁসেণ ফলে ২য় 
সপ্তাহেই যদি পেট ফ্লাপা ও উদরাময়ের ভাব দুর হইয়া যায়, তাহা হইলে 
পোগীকে অধেক জল মিশ্রিত একপোয়া পাতলা ছুধও দিনে ছুইবার 
পথ্যবূপে দে ওয়া যঘাইঝে, পারে । বলা বাহুল্য, উদদরাময় বর্তমান থাকিলে 
দুধ দিবে না; শুধু ফলের রস এবং ভাবের ভল প্রতৃতি পথই বোগীকে 
নিষমিতভাঁবে দৈনিক চারবার দিবে। 

তৃতীয় সপ্তীহে জর বন্ধ হইলেও রোগীর পথ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে 
হইবে । ফলের বস ও জল মিশ্রিত পাতলা ছধ ছাঁড়া অন্য পথা দিবে না। 
পথ্যের ক্রট ঘটিলে চতুর্থ সপ্তাহে এই রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা 
ঘটে। বোঁগির জিহ্বা পরিষ্কার আছে কিনা সে বিষয়ে প্রতাহ লক্ষ্য 
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রাখিবে। অপরিষ্কার জিহ্বা অক্ষুধার লক্ষণ। অক্ষ্ধায় রোগীদের কিছু 
খাওয়া উচিত নয়, শুধু পিপাঁসান্থবীযী জল দিতে হয়; স্বতরাং জিহ্বা 
অপর্ফার দেখিলেই রোগীর পথ্য সম্বন্ধে সতর্ক হইবে । নাড়ীর গতি 
্বাভাবিক এবং জিহ্বা স্্স্থ লৌকের মতো পরিষ্কার না হওয়া পন্য 
রোগীকে অর্ধাশনে বাখিবে, কখনও পেট টি খাইতে দিবে না। 

তৃতীয় সপ্তহে ঘি জর বন্ধ থাকে, তাহা হ»লে চতুর্থ সপ্তাহে শিডা" 
পাতা, পল্্‌ তা-প।তা প্রভাতর স্থক্ত, মুহ্থরভালেএ যুব, পাতশা ভুধ রি 
পথ্য দেওয়া ঘাইতে পারে । টাইফঘেড রোগে জরু বন্ধ হয়া পরও ছু 
সপাহ রোগীকে অন্র পথা দিতে নাই । ঢুই সপ্ত।ত শতীতি হপ্য়াল পর 
অন্ন-পথ্য দিবে। 

টাইফমেড জরে পথ্য সঙ্গনে হের অতর্কত ক প্রপুয়। জন, শুঅব 
সম্বন্বেও তেমনি যর নেওয়া প্রয়োজন | জর ১০১1১০৫ ডিঠশ উঠিলে 
রোগীর মাথায় বরফ ধিবে না, দাঘমময় ব্যাগ অল্প শাগীর মাথা 
ধৌত করিয়া জরের উত্তাপ কিছুট। হ্রাস কাবব্র ব্যবস্থা কারনে । টাছ 
ফয়েড রোগার মাথায় বরফ প্রয়োগ কগিলে টাভফদেড পোগ নিউমোনিয়া 
রোগে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ঘটে । দদাগার নাকী হাব! পক্তিআপ 
আরম্ত হইলে রোগীকে বরফ চষিতে দিবে । 

রোগীর জন্য ছুইটি বিহান। সব] প্রপ্থত প্যাখবে 1 একটি বিছ।না! 
দূষিত হওয়ার সঙ্গে সপ্দে রোগীকে অন্ত বিছানায় স্থানান্তরিত করিবে । 
দ্বিপ্রহরে রোগীর ঘর সম্পূর্ণ ধদ্ধ করিয়া পোগাধ মাথ| বোয়।ইবে ) দুই 
স্বণ্ট] অন্তর 'অন্তরই রোগীর পার্খপরিবতম কন্িরা দিবে। 

ভারতে টাইফর়েড রোগের প্র।ছুঙাৰ বর্তমানে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে ! 

দেশের লোকের জীবনীশক্তি হাই ইহীর মুল কারণ.। এই টাইফয়েড 
রোগের ভাক্তারী চিকিত্সা গৃহস্থেরা সনন্থান্ত হইয়। টি এ | এই 
রোগের গ্রুকোপে শত শত বালক-বালিক। ৪ ভকন-একণীব অকালমুতৃঃ 
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টিতেছে। গামাদের পুস্তকে উল্লিখিত সহজ প্রীণায়াম এবং জমণ- 
প্রাণীয়াম--এই রোগের অব্যর্থ প্রতিষেদক। এইসব প্রাণীরাম 
ছাত্রছাত্রীরা এবং বযঙ্কবাঁও যদি কিছু অভ্যাস করিয়া ফুস্ফুদকে 
সবল করিয়া ভোলে, তাহ গইলে আমদের দেশ গইতে এই ভয়াবি 
খ্যাধিকে নলের নর মতে শির্বাসিভ কর যায়| 

ভাগতেএ গ্রভ্যেক গতস্থকেই আমতা! এই বিদয়ে সচেতন ৬ ওয়ার নক 


অনুরোধ জান 


দন্তরোগ 


লক] আনে ১৮ তেন দন্তবো তর শন! আহে । যখন খন 
দাত হইতে ৭ক্ত পাড়া, 917৮ পোকা ধরা, দাতের পচ কানে) হওয়া শুড়তি 
পক্ষণ প্রকাশ পাভলে উহালে বলা হয় রঃ রোদ এই বোগে 
তল জণ অথবা শীত” খাছ্ছা দাতে সপ কিনে দাতেল মনুণা শুরু হয়। 
দাতের গোড়া - নিয় দাতে অত্যন্ত সন্তণা আবভ্ত হইলে এহাকে বলে 
ঘ্তপুর্ধট রেগি। আমরা এবুগে যাহাকে পাইওরিয়া বলি, আয়র্বেদে 
আহার নম দন্তবেষ্ট রোগ | 

দতের পাংত দেহের জীবনীশক্কিণ বিশেষ মন্বন্ধ রহিয়াছে । দীতি 
দেখিযাই নিরধাবণ করা যাঁকে স্াাস্থ্যবান আর কে স্বাস্থ্যহীন | 
স্বাস্থ্যবান হেলে-মেয়েদের দীঙগুলি সুন্দরভাবে নাজান এবং পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন | এাহ্যহীন, জীবনীশক্তিহীন ছেলে-মেয়েদের দাতগুলি এলে!- 
মেলে! ভাঁবে সাজান, উচ্‌-নীচ, ময়লা অথবা পোকা ধরা। স্বাস্থ্যবান 
ব্যক্তির স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে সঙ্গে সছেই দাতেব বণীভা শান হইয়া যায়! 
কেনন। দীতের সহিত শরীরপোষণকারী সমুদয় যন্ত্রগুলির বিশেষ সংযোগ 
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বরহিয়াছে। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থির ক্রিয়া বিশেষ জুর্বল, 
'তাহাও দাতের রং দেখিয়া যোগীর। নির্ধারণ করিতে পারেন । 

কারণ--শবীরের রক্তে যথোচিত ক্যাল্সিয়াম ফস্ফরাসের অভাব 
খ[কিলে দস্তরোগের সৃষ্টি হয়। যাহার! প্রয়োজনান্ুুূপ শাক-সজী, ফণ 
ও দুধ প্রভৃতি না খাইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ভাত, আটা প্রভৃতি শররা 
জাতীয় খাগ্য অথবা মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি ামিষ খাগ্য গ্রহণ করে 
তাহাদের দেহেই ক্যাল্সিয়াম প্রভৃতির অভাব ঘটে। স্বাস্থ্যহীনা মাকে 
সন্তানেরা ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়াই জন্মগ্রংণ করে। এইরূপ কুপ্র মাতার 
দেহে স্বভাবতঃই ক্যালসিয়াম কম থাকে, এইজন্য তাহার সন্তানদের 
স্থভাবতঃই দাত খারাপ হয়, দাতে পোকা লাগে। 

যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে শৈশবে প্রগোজনীয় মাতৃ-ছুপ্ধ ও গো ছুদ্ধ পাপ 
নং, তাহারা কৈশোরে বা যৌবনেই দন্তরোগে আক্রান্ত হ্য়। 

বিশুদ্ধ রক্ত হইতেই'দেহ-যন্তরগুলি নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহ করে । ক্ষুধা? 
সময় খাছ না পাইলে শিশুর1 যেমন খাছ্যের জন্য কারিতে আরস্ত করে, 
দন্তমূলের দস্তরক্ষক গ্াধুগুলি প্রয়োজনীয় বিশুঞ্ক রক্তের সরবরাহ না 
পাইলে তাহারাও এ ক্ষুধার্ত শিশুদের মতেই ক্রদন জুড়িরা দেখ। দস্তবৃক্ষৎ, 
স্ায়ুমণ্ডলীর এই ক্রন্দনের নামই দত্তব্যথা বা দত্তশুল। 

পূর্বেই বলিয়াছি_দেহের জীবনীশক্তির সহিত দাতের বিশেষ লম্বন্ধ 
আছে। যে কোনো রোগে জীবনীশক্তি নষ্ট হইলে উহার ফলে দন্তরোগের 
ক্ষপ্টি হয়। বুক্তের সারাংশের নামই শুক্র । এই শুক্রই শরীবের যাবতীর 
যন্ত্রের প্রধান খাছ্য। এই শুক্র শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন ও 
পুষ্টি বিধান করে। শরীরের বক্ত দূষিত হইলে শরীরের রক্ত নিস্তেজ 
হইলে, শরীবের রক্তে ক্যাল্সিয়ামের ভাগ হাস পাইলে ঘস্তন্নাযুগ্ডলিও 
প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান পায় না। এই জন্যই দ[তের মাড়ী দুর্বল হুইসা 
দন্থরোগের সৃষ্টি হয়। 


দম্ভারোগ ১৭৩ 


চিকিৎসা দস্তশূল বা দত্তবেদনা আরম হইলে ৪1৫ মিনিট শীর্ধাদন 
অভ্যাস করিবে । শীর্ষাসন অভ্যাসের সময় অধিকাংশ বক্তই মক্তিপ্রদেশে 
উপস্বিত হয় বলিয়া দত্তন্সাযুগ্ুলি এ রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খান্ক 
সংগ্রহ করিয়া সবল হওয়ার স্থযোগ পায় এবং দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাঁণু এই 
সময় সদলবলে অগ্রসর হইয়া দস্তমূলের বোগবী জাণুর ছুর্গ আক্রমণ করিয়া! 
উহা ধ্বংসের আয়োজন করে । এইজন্য দন্বশূশ বোগাঁরোগ্যে শর্ষাসন 
অব্যর্থ ফলপ্রদ। শীর্ধাসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে সহজ শীর্মাদন ব' 
শশাঙগাসন অভ্যাস করিবে । 

শর্বাঘনের অব্যবহিত পর এক গণ্ডষ সরিষার তল মুখে পুরিয়া ৪।৫ 
মিশিট কুলকুচা করিবে । 51৫ মিনিট কুল্কুচার ফলে তৈলের তৈলাক্ত 
পদার্থ নষ্ট হইয়া উহ? জলবৎ তরল হইবে, তখন উৎ ফেপিয়া দিয় শঁতপ 
লল দ্বার1 মুখ ধুইবে। অতঃপর শতল জল দ্বারা তৈল কুল্ন্চার অন্তর্ূপ 
২ও বার কুল্কুচা করিবে । শীতল জল দাতের পক্ষে অগহনীয় হইলে 
কিছ সময় এ জল জিহ্বাব উপর রাখিবে ; অরসময়ের মধ্যেই মুখগহ্ববে 
তাপে এ জল শবীবের বুক্তের সমান গরম হইয়া উঠিবে। অতঃপর এ 
জলে কুল্ব্চা করিতে কোনো কষ্ট হইবে নাঁ। এইভাবে শীধাসণ ও তৈল- 
গও্ষের পর ঠাণ্ডা জলে ২।৩ বার কুল্কচা করিলে দন্ত-যন্ত্রণা দূর হইফ্কা 
বার! এই ব্যবস্থীতেও দন্ত-যন্ত্রণা যদি আরোগ্য না হয়, তাহা! হইলে 
অর্ুবও অতিরিক্ত ৪।৫ মিনিট ঠাণ্ডা জল দ্বাব! কুল্ক্চা করিবে। 

ঘি দন্ত-যঙ্ছণার সময় শীষাসন অভ্যাস করা সম্ভপর না হয়, তাহা 
হইলে শুধু শীতল জল দ্বারাই পুনঃপুনঃ কুল্কৃচা করিবে। কয়েকবার 
ক্ল্ক্চার পরই দস্ত-যন্ত্রণী ত্রীস পাইতে থাকিবে । শীতল জল জিহ্বার 
ভপর রাখা ও যাহাদের পক্ষে' অসম্ভব, তাহার ঠাণ্ডা জলের সহিত অতি 
সাঘান্ত গরম জল মিশ্রিত করিষা এ জলকে শরীবের বুক্তেব্ সমান উষ্ণ 
ক্ৰিস্বা কুল্কৃচা করিবে । গরম জলে কুল্ক্চায় দত্তঘস্্ণা আরোগ্য হব 


১৭৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


না__ ইহা স্মরণে রাখিয়া যথাসাধ্য শীতল জলে কুল্কুচা করিবে । শীতল 
জল-গও্ষে কুল্কুচা সাময়িকভাবে দত্ত যন্ত্রণা আরোগ্যে সহায়তা করে) 
কিন্ত ইহা দস্তরোগ দূর করিতে পারে না। দস্তরোগ সমূলে বিনষ্ট করা, 
তের গোড়াকে শক্ত করিয়া তোলার ক্ষমতা আছে শুধু শীর্যাসনের । 

আহার গ্রহণের পর মুখে জল পুরিয়া মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা আমাদের 
দেশে আছে। শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে এই প্রথাটি নাই। জলের শৈত্য 
দূর হয় এমন পরিমাণ গরম জল শীতল জলের সহিত মিশাইযা আহীরান্তে 
প্রাচ্য প্রথায় জল দ্বারা মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করিলে পাঁশ্চান্তা দেশের 
অধিবাঁসীদেরও দন্তৰোশ হ্রাস পাইবে 


পাকস্থলীর পীড়া বা অতিরিক্ত শুক্রকষয় দপ্তধোগ হটির মূল কারণ 
ইহা মনে রাখিয়া কোষ্টবন্ধত, অস্রদোষ, পিভতদোষ, প্রভৃতি পাকস্থলীর 
পীড়া বিগ্ভমান থাকিলে এব বোঁগাঁরোগ্যের চিকিত্মাএণাপী অবলম্বন 
করিবে এবং ব্র্গচ্য রক্ষায় অবতিত হইবে । পূর্বেই বন্গি!ছি ফদ্ফরাস্‌ 
ও ক্যাল্নয়ামের ( 031019 1)) আভাবই দশ্তরোগের মুশ বারিণ। 
শুক্রধাতুর মাঝেই দেংস্ধ ক্যালসিয়াম 9 ফস্করান এ ইতি সঞ্চিত খাকে। 
পেটের পীড়ায় রক্ত 'শন্্রধমী হইছা বজ্জের ক্যাল্সিটামাদি নষ্ট করিম 
দেয়। এই জন্যই দক্তবোগীর পক্ষে ব্রদচ্ষ বক্ষা এবং পেটের পীড়া 
আরোগ্যের ব্যবস্থা কা অবশ্য এ খোজন। 

নিয়ম ও পথ্য- দীতের ফাকে, দাতের মাঁড়ীণ কিনারে খাগ্যকণা 
জমা থাকে, মুখগহবর ও দাত প্রত্যহ ভালোভাবে পরিষীর নাকটিলে এই 
সমস্ত খাগ্যকণা পচিয়া বোৌগবীজাণু স্থষ্টি হয় 'এবং উহার! দস্তমূলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়! দন্তের ক্ষতি করিতে থাকে । ফলের ঝুড়ির একটি ফল 
পচিতে আরস্ত করিলে ইহার সংস্পর্শে আশে-পাশের ফলগুলিও যেমন 
পচিতে আবুস্ত করে, তেমনি রোগাক্রান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত দাতের পাশের দস্তও 
রোগাক্রান্ত হইয়া, পড়ে । ঈাঁত বোগাক্রাস্ত হইলে ঈ!তের মাড়ীও শিথিল 


দণ্তরোগ ১৭৫ 


হইয়া যায়। এই শিথিল মাড়ীই রোগবীজাগুকুলের সুদৃঢ় ছুর্গে পপ্রিণত 
হয়- তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই সমস্ত বোগবীজাণু বুদ্ধি পাইয়া 
নভঃগ্রন্থি ও স্বাঘুগ্রন্থি গুলিকে অর্থাৎ টন্সিল, ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতিকে আক্রমণ 
করে। এই ভন্যই মাভাদের দাঁতি খাবাঁপ, তাঁভারা সঙ্গি, ইনক্রুয়েঞা, 
টন্পিল, নিউমোনিয়া গ্রতৃতি রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। সুতরাং 
দাতের যত্র নেওখ! সকলের পক্ষে ুয়োজন । বচঙ্কত। গুত্যহ দুইবেলা 
প্রধান আভাবের পর কাষ্টশলীক। দ্বাঝা দাত পরিবার করিবে । আয়নাব 
লামনে বসিপ। দাতের কফাকশ্ুলি পরিকর কারিলে জুপ্ুলি (নধু' তভাবৰে 
পরিক্ধার ৭২ সায় । 

১২ পহ্পন পর্ণ না হপরা পথণ্ত ছেলে মেয়েদের এমীমন কনা উচিত 
নযু। ১৩ পৎসর পুর্ণ হত্যার পুরে দস্তুরোগে আরাঁহ্ হইলে উনাদের 
দুগ্ধপথ্যেপ পছিমাণ ঢু পাডাইশ।| দিবে | কমপক্ষে এছাহ আধসেও 
মাড়াইপোয়। ছু্ধপথখা পাইলে এবং তেল শি শীতন ডলে এল 9 পুরো 
।₹ইবে। 
এইসঙজজে শোক জাছানন ৪ সহজ "াণায়াম অতা।ম করাহছা বালক: 


না 
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তা এ "১১ ৯৯ ০ ্া লাতী সঙ উর 
৭৮৭ অতল কি বিলে চবি এ])ল কাদের চাকা] এমন 


বাল্ক।দের স্বাঙ্ছেটানী 5৫ পাবস্থা কাসিবে । পারিস কক্রিসার ভ্রট ঘটিশেই 
দ[ক্তটলের *০।গবীজানগুলি তুলণ হইগা দস্তা সস্টু করে বক্তা দন্ত 
রোগী মাং সঙ্গদদে বিশেষ সতক থাকিবে । কাছে খুব লঘু পথ্য গ্রহণ 
করিবে । অজীণের লক্ষণ দেখিণ্েই উপবাস দ্বারা রোগবিষ ন্ট করিবার 
ব্যবস্থা করিবে । মম খাছ্যে ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে | হ্ধ,। শাক- 
সবজী ও কশেএ ম।ঝে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে ॥ স্ৃতরাং ₹গুধোগী আমিষ 
শথ্যেরর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দুধ, শাক-সজী, ফল প্রভৃতি পথ্যের 
পরিমীণ বাঁড়াইয়া দিবে। প্রতি ঘণ্টায় দীতের মাড়ী ঘমিয়! মুখ ধুইবে। 
উল্লিখিত নিয়মগডলি মানিয়া চলিলে আমরণ দস্ত কর্মক্ষম থাকিবে এবং 
নস্তরোগ হট হইবে না। এ 


ছষ্টব্রণ 


€ কার্বান্ছল-__081817016 ) 


লক্ষণ বিষাক্ত বিপজ্জনক ফৌড়ার নামই ছুষ্টব্রণ ব1 কাধাঙ্কল। এই 

ু্টব্রণের চতুপ্পাশ্ব খুব শক্ত এবং স্ফীত হইয়া উঠে, আক্রান্ত স্থান খুব উসঃ 
এবং স্পর্শকাতর হয়। এই ব্রণ পাকলে ইগার একাধিক মুখ হয় এবং 
এ সুখ হইতে পৃজ নির্গত হয়। এই ছুই্টব্রণ ঘ্দি ঠোটে, ঘুখে, কপালে বং 
ক পশ্চাতে জনিকতিজা হয়, তাহা হইলে উহ বিপজ্জনক হম । রোগীর 
জবের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রোগী গ্রলাপ বকে । 

কারণ প্রধান কারণ দেহে অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়: 
দীর্ঘদিনের কোষ্টবদ্কত1, বহুমূত্র, মত্রগ্রন্থির ঢুবল তা এই রোগের আন্িষঙ্গিক 
কারণ । 

চিকিতসা ভোরে সহজ বস্তিক্রিয়া মং ১, বমনধৌতি, সহজ 
অশ্সিসার ৪০ বার, অগ্রিপার ধৌতি নং ১১০ বার) সহজ শ্রাণায়াম ন 
৩-_৩ মিনিট । সন্ধ্যাবেলায়ও ভোরের অঙ্গবূণ সহ আগ রি অগ্নিসাণ 
ধৌঁতি এবং সহজ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । 

দেহে ছুষ্টব্রণ উত্পত্তি হইলে ৩ দিন উপবাস দিবে | উপবাসের সময 
ফল, লেবুর রপ মিশ্রিত জপ অথবাভাবের জল গ্রহণ করিবে, অন্য কোনে 
খাছ স্পর্শ করিবে না। উপবাসের সাহাঘ্যেই অল্প সময়ে এই রোগটি 
আরোগ্য করা যায়, উপবাপ না দিলে এই রোগ বিপজ্জনক হওয়া” 
আশঙ্কা! থাকে । 

নিয়ম ও পথ্যার্দি__যাহাতে এই ক্ষেটকে ঘধণ না| লাগে সে বিষে 
খুব সতর্ক থাকিবে । উষ্ণ সেঁকে আরাম বৌধ করিলে মধ্যে মধ্যে মঁক 
দ্বেওয়া ভালো । এই দুষ্টব্রণের পূ'জ নিকাশনের কোনো চেষ্টাই করিবে না. 


ৃপ্তিক্মীণতা৷ রোগ ১৭৭ 


উহাকে ভালোভাবে পাঁকিবার স্থযোম দিবে; তাহা হইলেই আপনি 
ফ]টিয়া পু'ঁজ-রক্ত বাহির হইবে এবং জালা যন্ত্রনা হাণ পাইবে। এই 
ক্ষতস্থানে মলম লাগাহমা ব্যাখেজ টির ঈথৎ গরম গব্যদ্বুঠর মলম 
অথবা রক্তচন্দন এবং গঁপধাপাত। ৪ বিশল্যকরণীব-পীতার রস সম- 
পব্াণে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতম্থানে লাঁগাইবে_ দিনে অন্ততঃ ৩৩ বার 
এই মলম ক্ষতস্থানে লাগাইমা ব্যাণ্ডেজ বাধিবে। যদি উলিখিত মল্ম 
ব্যবহার করা সম্ভৰ না হম, তাহা হইলে ম্যাণনেপিগ।ম সাপকে এ 
মিলাপিন মিশাইন] তুনা বা নেকড়। দ্বার। ল।গ|ইয়। ব্যাুওক বাধিবে। 


দৃষ্টিক্গীণতা রোগ 


লক্ষণ-_আযুর্বেদে ৭৮টি নেত্ররোগের বর্না আছে । পৃষ্টিফীণতা 
রো. এই ৭৮টি রোগেএ একটি । আম€1 এই এইটি রোণ শইখ'ই এখানে 
বিশেষভাবে আলোচনা করিব। অন্যান্য ২১টি প্রধান নেব্রপবাগের 
কারণও সন ক্রমে উল্লিখিত হইবে । এই দৃষ্টিক্ষীণতা রোশের যাহা 
কারণ, অন্যান্য নেত্রবোগের মূল বারণও তাহাই । 

সাধারণ দৃষ্টি কীণত1 গো" দ্বিব্ধ_১) কাহেব বন্ধ স্পষ্ট দেখা এবং 
দুরের বন্ত অস্প্ট দেখা; (২) কীছের বপ্ত অস্পষ্ট দেখা এবং দূরের বস্ত 
স্পষ্ট দেখা । পাশ্চান্তা চিকিংদাণাস্ত্রে এই দুই একম দ্টফাণতা রোগের 
নাম ৬5০:১২) এবং 7+761-77০07018 1 

কারণ _গেখ মেলিলেই এই হুন্দরী ধংণীব বিচি পাকতিক দৃশ্য 
অতি সহজেই আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হইধা উঠে। আমাদের এই 
বর্শনেন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা যেন্ধপ সহজ, উহার গঠনপ্রণালী কিন্ত সেরূপ 

যেো- ১২ 


১৭৮ যোগবলে রোগ-আরোগা 


সহজ নয়। উহার গঠনপ্রণালীর জটিলতা, উহার ুক্ম কারিগরী মাকে 
বিশ্বয়ে অভিভূত করে। প্রথম অধ্যায়ের “যোগশাস্ত্রে দেহতব বিবরণে 
বায়ু, অগ্নি ও বরুণ-__এই ত্রিদেবতার কার্ধকারিতাঁব কথ! আমরা! উল্লেখ 
করিয়াছি। এই ত্রিদেবতা মিলিত হইয়াই বিরাট বহিধিশ্ব এবং জীবেনর 
ক্ষুদ্র দেহ-বিশ্ব রচন1 করিয়াছেন । আমাদেব দর্শনের বা চক্ষ নির্মাণে 
এই দেবতার বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়্াছে। দেহে অগ্রিদেবতায 
কেন্দ্রীয় কাধালয় হুর্ঘগ্রন্থিস্থান। এই ত্ুর্ধগ্র্থিনিঃস্থত অন্তধুী-রনের 
সুলাংশ খাঁগ্যাদি পরিপাক করে, ঘরুৎকে স্বীয় কোনে চিশ সঞ্চিত করিতে 
সাহাব্য করে) ইহার ন্ুক্ীংশই চোখের আবরণ বা ঝিনীকে (০১১৪৪এ। 
এবং ভিতরের মক্ষিপটকে (:৫৮,-০) আলোক -গ্রহণশাক্ি প্রধান করে ॥ 
চোখের বিজী এবং অক্ষিপটের মধ্যন্থ স্থানপ্ে বকণদেব্তা তাহার 
অধীনস্থ গ্রস্থিগুলির অন্তমুখী বদের স্ুম্টাংশেত জ্হাঁগে, সবন। চকচকে 
রাখাব ব্যবস্থা কন এছ ১ গ্ুয়োজনমত ধৌল কাপর জন্য ন্সশ্রপ্রন্থি 
গুলি 06-- 83:০5) চোঁখে জল সৃষ্টি করে । এই অশ্রগ্রন্থিগুলি বরুণ- 
্রস্থিরই অ্গপ্রত্যঙ্গ হ্বরূপ। বাঁযুদেবতা চোখের শ্রাণিননাধাকি চোখের 
প্রাণকৌষাছি অর্থাৎ আবরক ঝিলী, নয়নমণি, শক্ষিণট প্রভৃতি নির্ধী৭ 
করেন। আঘুর্বেদমতে অক্ষিণট শুভ্ভতিতে আলোকগহণশাক্কি দান করে 
আলোচক পিত্ত। চোখে প্রয়োজনীয় রসধাতু অবাধ করে তপন 
্লেম্সা। এই জিদেবতা অর্থাৎ বায়ুঅগ্রি-বকণেন কার্ধে ব্যাঘাত স্কগি 
হইলে, আধুর্বেছেব ভাষায় বাযুপিত্ব-কক-প্র€দি গইয়া আলোচক: 
পিত্ত, তর্পক স্সেম্মা প্রভৃতি দুষিত হইলে চক্ষুবোগ শি হয়। 

দেহে বায়ু গ্রকুপিত হইয়া! যখন কক্ষ হয়ঃ তখন উহা চোখের রদ. 
ধাতুকে, তর্পক-স্লম্মাকে শু করিয়া ফেলে। চক্র প্রথম পটল অর্থাৎ 
প্রথম স্তরের রস শুদ্ধ হইলে অন্ন দৃষ্টিদোষ ঘটে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের 
রসধাতু শু হইলে দৃষ্টিদোষ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাঞ্চ হয়। ততৃর্থ পটল শু 


দৃণ্তিক্ষীণতা রোগ ১৭৯ 


হইলে অক্ষিপট আব স্বাভাবিকভাবে আলোক গ্রহণ করিতে পারে ন!; 
রোগীর দৃষ্টিতে দর্শনীয় সমস্ত বন্বই তখন ঝাঁপস! অর্থাৎ অস্পষ্ট হইয়া 
উঠে। 

দেহের অগ্নি অর্থাৎ পিক যখন প্রক্ুপিত হয়, যক্রৎ ছুর্বল ও বোগা- 
ক্রীন্ত হয় এবং সর্বদেহের স্বাস্থ্য বিপন্ন রা পড়, তখন আলোচক, 
পিত্ত নিজের বিশুদ্ধি বক্ষ! কবিতে পাবে অবিশ্ুদ্ধ পিত্ব চোখে 
পটল বা শ্তরুগুলিকে একে হে বিনাক্ত কছিয়া নি র দ্ুপগ্রহণ-ক্ষমতা 
নষ্ট করিয়া দেয়। চোখে তখন ছানি পড়িতে শীরস্ত করে। আমাদের 
দশনেন্ড্িয় চকু তত অগ্রিগহ গঁধান্ত এঙিযাতে , ৬উ জন্য চক্ষু আর 
এক নাম অগ্রিন্থান। 2৩রাঁং খাযুবা শ্লাকাদেঙে চিয়ে অগ্নি বা লন 
দোষহ চোখের পক্ষে অবাপ্িক ছানষ্টদন 1 ঘহ্তৈছ অন্তর্ুখী মনেও 
₹৮হশহ আলোচিক-পিন্থ "গঠনে সহাদভা কছে। হৃতিক হুজি খাবাপ 
২হলে সঙ্গে পে দৃষ্টি শক্তি খনন হহানে । ঘচাখের দৃষ্টি ভয়াবহ 
শাবে ক্ষীণ হইয়াছে অথচ যকৃৎ জুষ্থ ভীছে -এইবপ রোগী 
পৃথিবীভে কোথ।ও খুজিয়া প1ওয়! গাইবে না । যর হন্ব শাঁছে 
সথ১ আন্ত 11৭ চোখের দৃষ্টি ভলনহভিতে কষ তপ্ত ব্যাঁহে অিখকসপ 
দ১.প সহ যফীতের ভাবে মাতিবলষতে এক কষা 5৭ অনেজাংশ্হী গৃ্থয 
₹৩খা খায়, ধোগী আরোগ্য লাভ কবে। 

দেহে শুধু শ্লেমাদোব ঘটিসে শ্রেম ১5 তথ গেম! রি হই 
ব্লাজ্যন্ধরোগ এবং অন্যান্য কষ্ুদ।য়ক চখকেগ স্থতি বন্তে 

মসংমমের দকুণ গ্রজাপ।তগ্রস্থি (১০ 81805 ) না হইয়া 
হূর্বল হইয়া পড়িলে ধাবণাশক্তি নষ্ট হইয়া ত্মামুদৌর্বল্য রোগ ন্থষ্ট হয় 
এই হুর্বল স্বাফুগুলি প্রয়োজনীর আলোচক-পিত্ত এবং তর্পক-ঙ্গেম্মা চক্ষুকে 
মথানিয়মে সরবরাহ কব্রিতে পারে ন1। প্রজাপতিগ্রস্থির এই ছূর্বলত! 
শৈবসতীগ্রস্থি (5869168.5) যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করে। দীর্ঘ- 


১৮০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


দিনব্যাপী অতিরিজ্ত শুত্রক্ষয় করিলে শিবসতীগ্রস্থিও দীর্ঘদিন অতিন্রিয় 
থাকিয়া ছুরবল হইয়া! পড়ে এবং উহার আকার কিঞিৎ বধিত হয়। 
«এই শিবসতীগ্রন্থির অব্যবহিত নিয়ে দর্শনেঞ্ঞয়পগ্িচালক আযুকেন্দ্ 
(01১101067৮৫ 051,176 ) অবস্থিত। এই আ্াযুকেন্দ্রের স্বাযুগুলিব 
সাহায্যেই দেহাধীশ রূপগ্রহণ-ক্ষমতা পরিচালনা কখেন। শিবসতী গ্রন্থির 
আকার বরধিত হইলে উহা দর্শনেক্িয়-সস।যুকেন্দছ্ের খানিকটা] আবৃত 
কৰিয়। দর্শনেত্দ্রিয় আয়ুকেন্দ্রকে সম্বঁচিত কফিতে বাধ্য করে। এই সঙ্কচিত 
ন্াযুগুলি স্বাভীবিকভাঁবে রূপগ্রহণ করিতে পারে না। আয়ুদীর্বশ্োর 
হন্য এগোজনীয় আলোচক পণ্ড ও অর্পকশ্েম্মার সববরাঁহও চক্ষ পা 
না_ফ-ল দেহাঁধীশ চক্ষুর সাহায্যে আর নিখুঁতভাবে বপগ্রহণ করিতে 
পারেন না; দৃিদোৌষধ ও দৃষ্টিক্মীণতা খৌগ তখনই 4% হয়। স্থতরাং 
অত্যধিক শুক্রক্ষয় এবং ধাএণাশক্তির অভাবও দুিক্ষীণভাগোগের একটি 
ধান কাক্ণ। শুক্র য়, হকুতৎদৌষ এবং বাযুছু্ই হইয়া যে দষ্িক্ীণতা 
কোগ উৎপন্ন করে, উহ] ক্রমশঃ ছুণাকোগা হইয়া উঠে । আধুনিক 
যুগের গ্রঃবোমা তভূতি ভটিল চোখের ধোগণ্ড এইকূপ বিবিধ দোঁষ 
মিলিত ইইযা উত্পন্ন হয । 

দাম্পত্য ব্যবহারে মেখেদেব পুরুষের মো বেশি পরিমাণে শুএক্ষয় 
হয় না) ফেটুকু ক্ষয় হয় পুরুষেণ শুক এ ক্ষয়ক্ষতির অধিণ।ংশই পূরণ 
করে । এই জন্য দম্পতঙ্য জীবশেব অপব্যবহাণে পুকুণের মাগো মেয়েদের 
চোখ খাডাপ হয় না। বিশ দম্পত্য জীবনের অপখ্যবত।দেব ফলে 
মেস্দের ধারুণাশক্তি যখন শুর তয় মেখে] এাদহাদি গোগে আক্রান্ত 
। হয়, ওখন এ গ্ুদল্রাবের সপে মেয়েদের দেহস্ব শুক্র অতিগিস্ত ক্ষয় 
: হইচা দৃটিক্ষীণতাকোগ হষ্টি করে। স্ুত|ং দাম্পধ্যজীবনের অপথ্যব- 
। হাঁরে মেসে প্রত্যক্ষভাবে দৃঠিক্ষীণতা-কোগে আক্রান্ত না হইলেও 
পত্দেক্ষভাবে উহা তাহাদের চষ্িক্ষীণতাঁর কারণ হয়।; অবিবাহিত 


দৃষ্টিক্ষীণতা রে'গ ২৮১ 


মেয়েদের অতিরিক্ত অস্বাভাবিক কামতৃঞ্ডিতেও ধারণাশক্তি নই হইয়া 
দৃষ্টিক্ষীণতারোগ স্ষ্টি করে। 

কতকগুলি আগন্তক বাবাহ্‌ কারণেও সাধারণ 'দৃষ্টিক্ষীণতারোগ 
উৎপন্ন হয়। ৪* বংসর পার হইলেই আমাদের এই গরম দেশে ধোবন- 
শক্তি হাপ পাস্ন, দেহের স্ায়ুগ্ুলি ক্রমশঃ ছুর্বলতর হইতে থাকে । এই 
জন্ত এই বমদে একটু পষ্টিক্ষীণতা স্যষ্ট হয়; সাধারণ তাষাঘ ইহাকে 
বলে 'চাল্শে ধরা” অর্থাৎ ৪০শে ধরিযাঁহে। বলা বাহুনা, ইহা রোণ 
নয় ইহা বদপের ধর্ম। প্রতাহ দীর্ঘদমগ়ব্যাপী যদি চোখে ধুম ও ধুলি 
প্রবেশ কবে, প্রত্যহ দীর্ঘলমগ মদি স্থম্বন্ত নিরীক্ষণ (ক্ষুদ্র অক্ষরধুক্ত 
পুস্তক পাঠ, বস্বর উপর, ন্বর্ণালঙ্ক'বের উপর স্থম্জ কারুকাধ কব! 
প্রভৃতি ) করিতে হঘ, তাহা হইলেও পৃষ্টক্ষীণতা রোগ হ্বষ্ট হয় 
সিনেমা দর্শনে গেখের স্সামুর উপর খুবু জোব পড়ে স্থৃতরাং যাহার! 
ঘন ঘন দিনেম! দেখে, তাহাদের ও দৃ্িক্ষীণতা বোঁগ হষ্টি হয়। অত্যধিক 
পান, তামাক ও চা সেবীদের দেহস্থ গ্র্িগুপ দুর্বল হইয়া অন্তান্ত 
রোগের নাহত দষ্টিক্ষীণতা-বোগ উৎপন্ন হয। 

ধ্যানপরাঁয়ণ উন্নতমনা দাধকের1 সময় পমষ বিহ্বাদ্বর্ণ স্যোতিঃ অথবা 
বিশ্বব্যাপী মহাজ্যোতিঃ দর্শন করেন । পমণ সময় দিব্যজ্যোনয় দেহ- 
ধারী দেব 1, খবি প্রভৃতিও তাহাদের দৃষিপধে পঠিত হন। এইরূপ দিবা 
জ্যোিঃ দর্শন এবং জ্যোতিএয় পুরুষ দর্শনে সাধ:কর দৃষ্টি নিল হয়, কিন্তু 
চোখের স্বাযু অবপন্ন হইয়া ঈষৎ পৃষ্টিক্ষীণঠা রোগ হু করে। আমু 
বেদাচাধ পষিদের বোধ হখ এইরূপ দিব্যদর্শ লাভ হইয়! সাময়িক দৃষ্ি- 
ক্ষীণতা-রোগ উৎপন্ন হইত, তাই তাহার] দৃগ্িক্ষীণ তারোশের কারণের 
তালিকায় এই কাঁরণটিরও নামোল্লেখ না কবিয়া থাকিতে পারেন নাই ॥ 
এই কারণটির নাম দিয়াছেন ভাহারা_ অনিমিত্ত কারণ । “স্থরষিণন্ধর্ব- 
মহোরমীণাং সন্দ্নেনাপি চ ভ।ঙ্করন) হন্তেঠ পৃষিরমহগন্ত যশ স লিখ 


১৮২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


নাশস্বনিমিত্তসংজঃ | তত্রাক্ষিবিষ্পষ্টমিবাবভাঁতি বৈচ্র্যবর্ণা বিমল! চ দৃি: 
বিদ্বীর্যতে সীদতি হীয়তে বা নৃণামভিঘাতহতা! তু দৃষ্টি: ।” 

সাধারণতঃ কাছের বস্ত স্পষ্ট দেখা এবং দুরের বস্ত অন্পষ্ট দেখার 
(05918) মূলে থাকে অগ্সিগ্রস্থির অর্থাৎ যকৃৎ প্রভৃতির ক্রটি। কাছের 
বস্ত অস্পষ্ট দেখা এবং দূরের বন্ত স্প্ই দেখার ( 75061-216001218 ) 
মলে থাকে বরুণগ্রস্থি অর্থাৎ যৌনগ্রস্থিগুলির ক্রটি। আধুনিক ভাষায় 
চশমাধারীদের চশমার “মাইনাস পাওয়ার? (1৬105 0০৮21) যক্ুৎ 
দোষের লক্ষণ। চশমায় প্লাম পাওয়ার? (135 0০৩] ) যৌবনপ্রন্থি€ 
হূর্বলতা অথবা! জীবনীশক্তিক্ষীণতাব লক্ষণ 

চিকিৎসা থাহাদের অতিরিক্ত শুত্রক্ষয়ের জন্য দৃষ্টিক্দীণতারোগ 
হুষ্ট হইয়াছে তাহারা আংশিক 'অক্ষমতাবৌগ-চিকিৎসাগ্রণালী অবপ্শ্ধন 
করিবে । ঘাহাদের যরুৎ খাবাপ হইক্া চক্ষুরোগ হষ্টি হইয়াছে তাগারা 
কাম্লারোগ বাঁ প্রীহা-য্রৎবোৌগেব চিকিতপাপ্রণালী অবলহ্বন করিবে । 
বাহাদের ্নাযুদ্দৌবল্যেধ জন্য দষ্টিক্ষীণতা-রোগ হ্ষ্টি হইয়াছে তাহারা 
মাযুদৌর্বল্য রোগের চিকিৎলাপ্রপালী অবলম্বন করিবে। 

যাহাদের চোখে ছানি পড়িবাব উপক্রম হইয়াছে বা ছানি পড়িস।ুছ 
হাহার এক মের ৫ জনের মাঝে অতি অঙ্ক পরিমাণ লবণ মিশ্র 
ভর্রিবে। এ লবণাক্ত জল ইকিয়াটুলইয়া উহীতে চোখ ডুবাইয়া চে 


৮৯৭ 
রাশি 


বারবার খুলিবে ও বন্ধ করিবে । অন্রূপভাবে অন্তত ৪।৫ বার তরি 
ভ্যান করিবে । এই ক্রিয়াটি ছানি-বোগ আরোগ্যে সহারক। 

জল্পান এবং জলন্নান-বিধি ধথাধথ পালন করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_আজকাল দ্ক্ষীণতাবোগ নিবাবণের জন্য চশমা 
্যবহারু প্রচলিত হইয়াছে । স্কুল-কলেজের কচিবয়েসের ছেলে-মেয়েরা ও 
চশমীধারী হইয়া উঠিষাছে। ভারতবাপীর স্বাস্থ্যের যে কি ভ";বহ 
অবনতি ঘটিয়াছ্ে এই চশমাধারী ছেলে-মেয়েরাই তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ! 


দৃষ্রিক্ষীণতা৷ রোগ ১৮৩ 


বলা বাহুল্য, চশমার চক্ষুদোষ দূর করার ক্ষমতা নাই-_উহা চক্ষুরোগের 
অন্থৃবিধাগুলি খানিকটা দূর করে মান্র। স্থতরাঁং চশম! গ্রহণে নিশ্চিন্ত না 
হইয়া দৃষ্টিক্ষী ণতারোগেক মূল কারণগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হইবে । 

অত্যধিক অধায়ন বা সুম্্র কাককাঁধের অনুষ্ঠানেও চৌথ খারাপ হয় 
না, যদি চোখের আ্াযুর উপর জোর না দিয়া এগুলি কর হয়। স্তরাং 
কোনো অবস্থাতে চোখের আযুর উপর জোব দিবে না, মহজ ও স্বাভবিক 
ভাবে চোখ মেলিফ্কা চোখের কারধাদি অনুষ্ঠান করিবে । ২৩ “মনিট 
অপ্ঠব 'অন্তরই চোখের পাভা বুজেপা অর্থাৎ চোখ মিমি করিয়া ২৪ 
£সকেগ্ড চোখকে বিএম দিবে | অধ্যযন, নিনেমা দশন একই অন্তান্ত 
চোঁখের কাজে ৭ চেথে টিশ্রাম দে গুযার এই নীতি শভিনরণ করিয়া 
চলিবে | মাঝে যাকে মুক্ত জানাদা বা উন্মুক্ত দণঞজা দিফা লিগন্তেত 
পাঁনে তাকাই , উভা রেশ বক্ষ সতাধ্য কবে । এঙারা দিলসেবু 
ধিকাংশ সময় কী গহের জনালাদপ্জা পর্দা আবৃত কদিটা বান 
রে তাহাদের দষ্টমশিন তা তেন জম্মতে পাতে । 

স্কুল-কলেজের ছাতহারীদের এই বেগ কৃষ্টি হয আধকাংশ ক্ষেভ্ঞেই 
একুৎ দোষের ফলে । শ্ুতবাং ধক্ুৎকে সুস্বসবল কেকা জন্য িশেস- 
ভাঁবে সচেষ্ট হইবে | র্চচয বক্ষার জন্য, যেনশক্তি বুঝি জন্য কিজ্ঞা- 
পনের মোহে ভুলিয়া কখনো কোনো ওঁধধ সেবন কবিবে না। এইসব 
উষধ ভযাবহভাবে চৌখেক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে । এইসব বিষাক্ত ওষধে 
যৌনগ্রন্তি ও বন্তিক্সাযুগ্তাল সাময়িকভাবে অতিক্রিয় হইয়া বিশেষভাবে 
অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে । স্ামুগ্ডুলির অবসগ্রতীঁষ, যৌনগ্রস্থিএ ছুবসহায় 
কেন দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয হাহ] পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

ষটক্ষীণ-বে গীরা "৩ প্রত্যুষে শখ্যাত্যাগ কাঁধয়া নবোদত সযেণ 
দিকে ৪1৫ মিনিট 'হাঁকাইয়া খাকিবে। বেলা ্টা স্টার সমস চোখে 
&।৭ মিনিট রোদ লাগাহবে | স্থধের দিশে চোখ কুজিয়্া তাকাই? অথক! 


১৮৭ যোগবলে রোগ-মারোগ্য 


রোদের মাঝে চ্াড়াইয়া রোদের দিকে তাঁকাইবে_ যাহাতে চোখে রোছ 
লাঁগে। অতঃপর ভাঁয়ায় আসিয়া ২১ মিনিট চোঁখ বুজিয়া চোখের 
উপর দুই হাতের ভালু রাখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া চোঁথকে বিশ্র'ম দিবে। 
এইভাঁবে ১।১ মিনিট বিশ্রামের পর চোখে জলের ঝাপটা দিবে! জন্গ 
ঝাপটা! ছেওমার “নয়ম--মুখে খানিকটা জল পুরিয়া রাখিয়া ১৪২০ বার 
চোখে জলেণ ঝাপটা দিতে হয়। শুধু এই সময় নয়, আহাবাঁদির পর 
অথবা অন্তা “কেনো সমগে চাঁত-মুখ ধুইলেও দেই সমধ 'এই নিসঙ্গে 
চোখে জলের ঝাপটা দিবে । 

অতিরিক্ত শুক্রক্ষমের জন্য যাদের দৃষ্টিক্ষীণতারোগ জন্মিষাছে, 
তাহারা দ্বিপ্রহকের "মাহীরেব সমধ ভাতের সঙ্গে আধা-ছটাঁক খাটি ছি 
বা মাখন খাইবে | মক্ষতের দোষ থাকিলে ঘি বাঁ মাখন খাইবে না।দ্ঘি 
ও মাখনের পরিবর্তে মাঝে মাঝে যে কোনো জাতী বাদাম খাইবে । ছুষ্ধ 
দু্িক্ষীণত1-বোগারৌগো ৪ অন্যাঙ্গ চগ্ষবরোঁগে বিশেষ উপকারি পথ্য । 
দুগ্ধ সহা না হইলে দরধি খাইবে। পূর্বেই বলিযাছি_-অধিকাংশ 
চক্ষবোগী ও দৃষ্িক্ষীণতাঁরোগীর যরুতেধ দোঁষ থাঁকে। সুতব।ং চক্ষুবোগী 
ও দুষ্টিক্ষীণভাঁগোগীর পথ্যের তিন ভাগেব ছুই ভাগই ক্ষারধর্মী হওয়া 
উচিত। শাঁক সন্ভী, তুধ ও ফল ক্ষারধর্মী পথ্য ; ভাত, কুটি, মাছ, মাংস, 
ডিম প্রভৃতি অস্ধমী পথ্য । ভিম, চ+ তেলে ভাজা ও ঘিয়ে ভাজ] 
খাত চক্ষুর পক্ষে খুব অনিষ্টুকারী পথ্য, স্তরাং চক্ষুরোগ্ী এই 
সব খাস্ভ সম্পুর্ণ বর্জন করিবে । 

চোখে ছানি পড়া--৫৫ বহপরের পরবে সংহত খাদ্য গ্রহণ করিক্ে 
চোখে ভাঁনি পড়া সম্ভাবনা ঘটে। অ্ুতর।ং, ছানি পড়ার চাঁত হইতে 
যাভারা চক্ষুকে বক্ষা কবিতে ইচ্ছুক, তাহারা ৫৫ বৎসরের পর, পাতে 
ঘি-মাখন খাইবে নাঁ। ঘষে তৈরি ও ছানার তৈরি মিষ্টি-মিঠাই, 
তেলে-ভাজা 'এসং ঘিযে-ভাজ1 জিনিস সাধ্যমত বর্জন কবিবে এবং চা, 


ধাতৃ-দৌবল্য ১৮? 


পান ও বুমপানের নেশীও সাধ্যান্থঘায়ী হ্বা করিবে বা পরিত্যাগ 
করিবে। মাহ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ থাগ্য বজন করিবে । 


ধাতু-দৌর্বল্য 

লক্ষণ _এভ কোনে শ্রশ্রাবের শ্রারান্তে বা শেবভাঁগে তবল শুক্র 
প্রশ্থাবে সহিত নিগত হয় ॥ এই রোগ বুদ্ছশ্রাঞধধ হইলে সামান্য 
উত্তেজনায়, বিনা উত্তেজনায় অথবা স্্রীলৌক দর্শনে ব1 স্ত্রীলোকের ছৰি 
দশনেও পাতলা ধাতু যখন-তখন গশ্রাবপথে ক্ষবিত হয়। «এই রোগে 
আক্রান্ত ১ঠলে দেঠের স্বান্থা ভায়া পড়ে। 

মেয়েদের প্রদণ্ধৌগ এ ধাতুদৌর্বলা জোগেরই অন্তর্গত। 

কারণ -ধাতু দৌর্বল/ প্রেগ মাংশিক অক্ষমতা রোগেরই শ্রকার- 
বিশেষ । আঁংশিকভাবে "অক্ষম ঝোগীর ধাতু-দের্লা রোগ নাও থাকিতে 
পারে, কিগ্ত ধতুদোৌবপ)বেস্সার মাংশিক অক্ষমতা কোগ অ+শ্যই হৃষ্টি 
হইবে । মীর্ঘদিন ধরৎ অস্বাভাবিক ভাখে রেতঃগাত অথবা অতিতিস্ত 
সগ্বাশের ফলে ধাবণাশ। নর সম্পূর্ণ নষ্ট ত্কলে এই ধাতু পৌর্বল- বোগ কৃষ্টি 
ইখ | 

চিবিৎসা-- এই রোগের চিকিংসা এবং নিয়মপথা আংাশক অক্ষমতা 
রোঁশের অন্বকপ € 'আংশিন্ অক্ষমতা রোগ” বিবরন ডরষ্টুবা )। 


নালকায় রঞ্তআবৰ 
কারণ যরুত ৭ মৃত্রযন্ত্রের ( [0:65 ) ক্রিয়া বিকৃতির জন্য ছেহে 
দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইলে দেহ-প্রকৃতি এ বুক্ত নাসাপথে বাহির করি! 
দেয় সুতরাং এই কারণে নাসিকার বুক্তশ্রাব হইলে তাহা অপকাণী নয়, 


১৮৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


উপকারী । রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইলে সময় সময় নাসাপ্রদেশের বক্তবাহী 
শিরা ছিন্ন হইয়াও নাসাপথে রক্তম্্রাব হইতে পারে। যক্ষা, মেনিনজাইটিস, 
ডিপ থেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগেও নাসিকা দ্বার! বক্তক্রাব হয়। 

চিকিওসা যদি যকৎ ও মৃত্রযন্তের ক্রিয়ার ক্রটর জন্য নাসিকাক 
গক্তআব হয়, তাহা হইলে কামলা-রোগ চিকিৎসা বা প্লীহা ও যরৎ্-রোগ 
চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিবে । যদ্দি রক্তচাপ বৃদ্ধি এই বোগেনু 
কারণ হয়, তাহা হইলে রক্তচাপবদ্ধি রোগের চিকিৎসা-প্রণাঁল* 
অবলম্বন কারবে। রোগী ব্বপ্নবযক্ক হইলে বোগীকে প্রত্যহ ভোবে এবং 
পন্ধ্যা় বে-কোনো ওটি স্বান্থ্যাসন ও ৩ট সহজ প্রাণাফ়াম অভ্যাস 
ক্রাইবে। ভোবে বে ওটি ্বাস্ব্যাসূন অভ্যাস করিবে, বৈকালে সেইগ্জলি 
খাদ দিয়া অপর ৪টি অভ্যান করিবে । 

এই বোগেব নিম ও পথ) কামলা-রোগ লা প্ীহা ও যরুখ্রোগে ও 
ত্রন্ুদূপ । বলা বাহুল্য, জণপান জশস্্রানিবিধি অবশ্য পালনীয় | 


সপ পপর সত 


নিউমোনিয়! ( ফুদৃফুদৃ-প্রদাহ । 


লক্ষণ -__আযুবেদের হস্ফ্স্শুদাহ রোগহ বঙমান ধুগে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য দেশে নিউমোনিয়া আখ্যা গত হইয়।ছে। নিউমোনিয়া রোগ 
দ্ববিধ ব্রঙ্কবো-নিউমো নিয়] (8£017010-720600001312 ) এবং লোববু 
নিউমোনিয়। ([,০৪7-512601000018 )। ব্রক্ষো-নিউমোনিয়! ব্রক্কাইটিস্‌ 
(81019019109 ) রোগেরই পরিণতিষ্বরপ । যে শ্বীসনালীদ্য় ফুস্ফুস্‌ 
পর্যস্ত গ্রসারিত এই রোগে সেভ শ্বাসনাপী প্রদাহান্িত হইয়! ফুস্ফুসের 
কোবগুলিতেও প্রদাহ উপস্থিত করে। ছুস্কুপের অংশবিশেষ এইবূপে 
'আত্রান্ত হয়। লোবর নিউমৌনিয়ান্। একটি কুস্কুসের সমগ্র অংশ বা 
উতয় ফুস্কুসের সমগ্র অংশ গ্রনীহান্বিত হইয়া উঠে। 


নিউমোনিয়া (ফুস্ফুস্-প্রদাহ ) ১৮৭' 


হঠাৎ কম্প-সহ অত্যধিক জর (১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রি, পার্ববেদনা 
[ একটি ফুস্ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে বুকের একপাশে, উভয় ফুস্ফুস্‌ আক্রান্ত 
হইলে ( ভবল নিউমোনিয়া ) উভয় পাশে বেদনা ] শুরু হয, কাশি এবং 
কাঁশির সঙ্গে একটু “লালচে” ঘন আঠা-আঠা শ্লেক্মা নির্গত হয়, ঠোট ও 
নৃুখ একটু নীলবর্ণ ধারণ করে । এইগুলিই নিউমোনিয়া রোগের সাধাবণ 
লক্ষণ। রোগীর ফুস্ফুমে পুঁজ উৎপন্ন হইছে! রোগ মাবাত্ক হইয়া উঠে। 

কারণ-নিউমোনিয়া বোতেএ বীজাণু সুস্থ-স্বল দেহে থাকে । 
কৃস্ফুসে দর্বিত পদাথ অক্ষত হইলে এই রোগবীজাণ বু্ষপ্রাপ্ত হইয়া 
সুস্ফসকে আক্রমণ করে। টাহফয়েড। এ পেভাত পোগের 
বীজাণুও ভুবল ফুসফুস্কে আক্রমণ করিয়া এই বোঁগ সষ্টি করিতে পারে । 
বক্তকে শোধন কতীব, রক্তের ভিতবেব দু'ষত পদাঁথকে ছাকিয়া বাখার 
ফুস্ফুন্‌ ও টনানিন। পদ বায র্থা অকুজিভেনেব স্ায়তাঘ ফুন্ফু 
দেহের দুদিত বক্তকে শোধন ববে। শবীপ্র দূষিত বন্তের পরিমাণ 
বুদ্বিগ্রাঞ্ধ হইয়া ফুস্ফসেব শোধণক্রিহাব সামর্থযকে খন অতিক্রম কৰে 
'»খ্ন ফুস্যস্‌ অতিরিক্ত পর্িআ্মে নিস্তেজ তষ্টযা পে, ফুসফুস হইতে 
[বশুদ্ধ বক্তেব সরবব।হ জতপিগ তখন আর পাঁধ না। এই অবস্থায় দেহে 
রোগবিধ এবং ব্যাধিবীজ প্রবল হইয়া ফুপ্ফুস্কে আক্রমণ করে। 

চিকিওন|_জর আবস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দহামত গরম 
জল পান কবাহবে। গতি ১৫।২* মিনিট অন্তর আধ গ্লাস বা তিনপোয়া 
গ্লাস ( ১-১॥ পোয়া ) গরম জল রোগীকে পান কৰিতে দিবে । যতক্ষণ 
শরীরে কম্প বা শী৩ভাব থাকিবে, ততক্ষণ রোগীকে এইভাবে গরম জল 
সীন করাহবে। এইবপ গরম জল পানে রোগীর দেহ খুব ঘশ্রীক্ত হইবে, 
ঘমের ভিতর দিয়া বহু পরিমাণে রোগবিষ বাহির হইয়া যাওয়ার ফশে 
অরে গ্রবলতা দ্রুত হীঁস পাইবে । জব হ্রাস পাহলে বা বন্ধ হইলে 


১৮৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ভোরে ও সন্ধ্যায় ৪ নং সহজ বস্তিক্রিয়ার সাহাযো রোগীর কোর্ট 
পঠিক্ষারের বাবস্থা করিবে । কো।ষ্টতারল্য থাঁকিলে জর হাসপ্রাপ্তির 
অবস্থায় বা বিজ্ঞ অবস্থায় রোগী প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ১৫।২০ বার সহজ 
অগ্নিসার ক্রিয়া অভ্যাস করিবে । রোগীর অবস্থা অপেক্ষাকত একট 
ভালে! হইলে রোগী দ্দিনের মাঝে ২৩ বার সহজ প্রাণাযাম নং ৯ 
অভ্যাস করিবে । জরারোগ্যের পর ক্রমবর্ধমান ব্যা়ামবিধি, আতপক্নান- 
বিধি পাপন করিবে । এই রোঁগটিও জটিল এবং মারাত্মক $ স্থৃতরাং 
নির্ভরযোগ্য ঘৌগিক-চিকিৎসক বাতীত অন্য কেহ পুক্তকরুষ্টে এই রোগ 
আঁরোগোর দাযিত্ব গ্রহণ করিবে না। 

নিয়ম ও পথ্য রোগীর জর ১০৩ ডিগ্ঠির উপরে উঠিলেই রোগীর 
মীথায় জল ঢালিবে বা মাথাব ঈপবে ভিজ! গামছা! বা তোয়ালে বাখিয়া 
তাহার উপর বরফেৰ ব্যাগ স্থাপন করিবে । জ্ব্ণ উন্তাপ এই উপাঞ্ে 
নামাইধা দেওমাঁর বাবস্থা করিবে । তোগীর গুছে দরজ। ও জানালা 
সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবে । বাহিরের গীঁণ্ডা হাঁওপা কোগীর গাছে না লাগে, 
সেই দিকেও সঙ দৃষ্টি রাঁখিবে। ুম্ক্সের বেদনাস্থানে প্রতি ঘন্টার 
অন্ততঃ ৬ মিনিট সেঁক দেওযাঁর ব্যবস্থা করিবে । | সেঁক দেওযাব নিয়ম 
-_এক টুকরা! নেকড়া ফুটন্ত গরমজলে ভিজাই নিংডাইয়া! লইবে, এ 
গরম নেনড়াখানা এক টুকরা ফ্লানেলের মাঝে জড়াইযা রোগীর ফুদ্ফুস্‌- 
প্রদাহ স্বানে সেক দিবে । নেকড়া ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে পূর্বোক্তবূপে 
পুনরায় ফুটন্ত জলে ডূবাইয়! লইবে। ] এইরূপ সেঁকের ফলে রোগীর 
বেদন!] এবং কাঁশির বেগও হাস পাইবে । স্ম্থমত গরম জল্‌ চাষের মতে 
একটু একটু করিয়! চুমুক দির! খাইলেও কাঁশির বেগ মন্দীভৃত হয়। 

এই রোঁগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথম দুইদিন শুধু লেবুর বস 
সহ প্রচুর জলপাঁন করিয়া উপবাঁপ দিতে হয়। দুইদিন উপবাঁদের পরও 
যদি ক্ষুধাবৌধ না হয়, তাঁহ| হইলে উপবাঁসের মাত্রা আরও বাড়াইয়। 


নিউমোনিয়া (ফুস্ফুস্‌ প্রদাহ) ১৮৯ 


দিবে । ন্বধাবোধ হইল উপবাস স্থগিত বাখিবে। রোগার জর, কাশি, 
বেদন। শ্রভৃতি বন্ধ ন ৫7 পর্যন্ত ঝোগীর জন্য গ্লকেজ না দুধ বালি বা 
হুধ-সাণ্ড, বেদনার রস প্রভৃতি লঘুপাক অথচ পুগ্িকর পথ্যেধ ব্যবস্থা 
কিবে। পথ্যের ব্যবস্থা রা সাবধানতাঁর সহিত করিবে। পথ্য খুব ভালো 
জীর্ণ »1₹ইলে বোগবুদ্ধি অবশ্ন্তাবী | 

চিকিৎমকেণা এই ঝোগে বোগব্পীজাণু বুণ্ধ বন্ধের জন্য বস্থনের বুল, 
বাসকপাভার রম, অল্পমাত্রার আইওডভিন বা বুইনাইন রোগীকে ব্যবহার 
কঠিতে দেন । বোগীর বেদনা নিবারণের জন্য কোদে। কোনো চিকিৎসক 
মর্ফিয়া (আফিমের সার) ছ্রিচনিন (কুঁচিনাব বীজ হইতে শাপ্ত উদ্ভিজ্ঞ- 
বিষ) প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ কর্ন। বোগীর হৎস্পন্দন-ত্রিঘ। ঠিক 
বাখিবার জন্য কেহ কেহ রোগীর চিকিৎসাধ মদ শয়োগ করেন । সেঁকের 
পরিবর্তে কেহ কেহ এন্িফ্লোজিষ্টিনেণ পুল্টিন ব্যবস্থা দেন। ধনী 
রোগীদের উপর মিবাম (রক্তান) প্রমোগ কব] হয়। 

বল! বাহুল্য, এইলব্‌ ওধাধ রোগীব বিশেব কোনে? উপকার হয় না। 
ওষধ দ্বারা এই রোগ আরোগ্য বর! যায় না। পথ্য সম্বন্ধে 
ঠ তর্ক ৩1 এবং হথোপণুক্ত শুশ্রধাই এই বোমেত একমাত্ চিকিৎসা _ ইহা 
পাশ্চাত্য চিকিতৎ্নবদেরও অভিমত; 

তোগীর পা সবদ1 গরম বাঁখিবাব ব্যবস্থা করিবে । এই কাজের জন্ত 
ধরুকাব মতো! গম জলের বোতল, গরম জলে বাবার ব্যাম*বাবহার্‌ 
করিবে । অষ্টম দিই এই রোগের অঙ্কটমধ দিন । বোঁগের গতি দেখিয়া 
এই দিনই বোকা গায়, কেগ মাহাত্ুক হইয়া উঠিবে না দ্রুত আকোগ্যের 
পথে যাইবে । হখোচিও উপবাস, সঙক পথ্যেএ বাবস্থা এবং শুগোজনীস্ব 
শুশ্বায] »ম্বন্ধে দোগেব শ্রাথম সপ্তাচে খুব সচেতন থাকিলে রোগ আর 
মারাত্মক হইযা উঠত পাবে ন|। ভ্রযশ-প্রাণাশাম ও সহজ শাণায়ামাদি 
নিউমোনিয়া বেগীর অব্যর্থ প্রতিষেধক । 


শপ পপ বস ০০ 


পক্ষাঘাত বা! পক্ষবধ রোগ 


পক্ষ” শব্দের অর্থ সহায়, অবলম্বন, আশ্রয় । এই রোগে গতি ও 
স্থিতির প্রধান সহায় এবং অবলম্বন স্রায়ুগ্ুলি আহত হইয়া অবশ হয়, 
কোনে! অঙ্গের স্বাযু ছিন্ন হইয়া! অকর্মণ্য বা নিহত অর্থাৎ কাজের অযোগ্য 
হয়__এই জন্যই ইহার নাঁম পক্ষাঘাত বা পক্ষবধ রোগ । এই পক্ষার্থাত 
রোগ কখনো হাত-পা! প্রত্ৃতি যে কোনো একটি অঙ্গকে বা একাধিক 
অঙ্গকে বা অ্ধাঙ্গকে আক্রমণ করে। এই আক্রান্ত অঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষীণ 
হইতে থাকে । স্তরাঁং পক্ষাঘাত একরকম স্ায়বিক ব্যাধি । 

দেহরাঁজ্যের রাজধানী মস্তিষ্কে অবস্থিত। এই রাঁজধানীটি হ্থদৃড় 
দুর্গের মতোই স্থরক্ষিত ; সুদৃঢ় অস্থিদ্বারা ইহার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত । এই 
স্থরক্ষিত রাঁজধান্ীতেহ দেহাধীশ বুগ্ধির এবং দেহপরিচালক মনের 

প্রধান আবাসন্ছল বা কেন্দ্র অবস্থিত । দেহ্হষ্কাঙ্গী আকাশানি 
পঞ্চদেবতার খিভিন্ন কর্কেন্দ্রও এই মাঁপুদ্বেগ মাঝেই বিদ্ধমান | 
কাধোপযোগী শুধু একটি অর্দ তি বীওয়া দেহার্ধাশ নিশ্চিন্ত হইতে 
পাখেন নাই । একটি অকদণ্য হইলে "মার একটি দ্বাগা যাহাতে কা 
চালানো! যাইতে পাপে, সেহজন্য দেহের প্রত্যেক গ্কহপূর্ণ যন্ত্রই ছুই 
করিয়া হ্থঠি করিয়াছেন । স্থতরাং দেহের বস্ত্রপুলি একক নয়, সকনেহ 
জোড়া জোড়া বা ধুগনে অধাঁহত। এক পাশের দীত অকমণ্য হৃইন্ে 
আরু এক পাশের দাত দ্বারা আমর] দাতের কাজ চাশাইয়া নিই । এক 
চোখ কানা হইলে আর এক চোখ আমাদের দর্শনশক্তিকে অব্যাহত 
বাখে ; এক নাক বন্ধ হইলে আর এক নাক আমাদের শ্বাস গ্রশ্থাসের 
কাধ চালায় ; এক ফুনফুম অকর্মণ্য হইলে আর এক ফুলফুন আমাদে ৫ 
প্রাণরক্ষা করে। দেহরাজ্যের রাজধানী মস্তিফটি ও এইরূপ জোড়া বা ছুই 
ভাগে বিতক্ক। উহার বামদিকে ৰাম মস্তিষ্ক এবং ডানদিকে ডান মস্তিষ্ক 


পক্ষঘাত বা পক্ষবধ রোগ ১৯১ 


বস্থিত। আমরা ডানহাত দ্বারাই লাধারণতং অধিকাংশ প্রয়োজনীসু 
কাজ সম্পন্ন করি। আমাদের এই ডানহাতের পরিচালক ্ায়ুকেন্দ্র বা 
সস্তিষ্কে অবস্থিত। অত্যধিক রক্তচাপের ফলে বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা 
ফুলে বাম মন্তিক্ধের আায়ুকেন্দ্র বাদ আহত হয়, ভীহা হইতে আমাদের ভাল 
হাত পক্ষাঘ। শুগ্রস্ত ভইবে। 'ভীন হাতের আারধমনী পেখে সমস্ত কিছু 
সক্ষম থাবা সাত ও এ ভাত আআ. নংডাচাড়। করা সন্থুবপক্্ হইবে না। 
ধাম হাতে পরিচালক আ্াসুকেস তন মজ্িক্ছে অবস্থিত । ডান আন্তঃ 


দি ৬৮০ ০১৪১ পা রি 5 ঠ. শর" ৬ রি ০ সস 
পক্ষাঘাতগ্রত্ত £ইত বায়হ শে আগ পেশনো ধান এন থাকে না। 


মাযুকে তত তপ মক্রে। ইত. জিভ শু ১৬৭ অভি ভিতিক্ছ টি পুশ 
করে| ধ্রঠিনাভি। তি 2ম চান পযুল যি ঙ্গহ ত্দ্ধ হলে বা নং 
হইলে ডান উর্ধে সা 2 নু তত ৩ লি হত ০ বায় ওকি অভ! 
মধিকাংশং পয | অহন পি স্থিঠাগও হ শতশত পিচাল্নাতু 


শি ৮৪ সখা সপ -। ₹. রি প ৬ ০ সস শপ 
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রা 


উইতেই আমাদের ₹74 55 আরতি সত সদ উদ সতত (কত শুভ 


সিরা ৪2 2 টারিররার। 2 
নিরপ্রত ২এ 1 এপ 635 এনা 5 ভন তি. ৬ 


. 2872 বর | রি 
অকফষরণ্ডা 64 হে 2 হি কে হার ও সিন ৯ আীযু 2০৭৭ ঘটি ধক্কেও 
চে নু হহতনে খা কা খ।তজ্ন্ত হলে দরে বংলা লহ শজবাপি আত 


আমাদের কম 5 খা।কিতব নাত বাটা সিক্ত আমইতস় হী বোধগম। 





কোনো ক্ষাত ংইবে না । ইং জু বহ১হন্পী কও পাডতে সাজ হতে কোনে! 


অন্থবিধা হইবে না। 'অন্ুদশভাবে ইংদাজ বিস্তাদ স্থ 

আমাদের মাশুকে যে স্বা়ুকষ নিমিত হইছে, বক্ষে চালে বা পক্ষা 
“বাতে এগুলি নষ্ট হইলে আমাদের আর ইংবাঁজী বই পড়িবার ক্ষমতা 
'থাকিবে না--াকন্ত উহাতে আমাদের বাংলা ঝ হিন্দীবই পড়িতে কোনো 


১৯২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


বাধ হইবে না মন্তিক্কের এই কোষগুলির সাহায্যেই দেহাঁধীশ দেহের 
যাবতীয় কার্ধ পরিচালনা করেন। এই ম্বায়ুকোষগুলির রং ধুসর বলিয়া! 
পাশ্চাত্য চিকিৎলা-শান্্রে এইগুলিকে বলে “গ্রম্যাটার' (01295 
0)90167)। এই “গ্রেম্যাটার? বা আাফুপব্িচালক কোৌষগুলিই দেহা- 
খীশের ক্রিথাশঞ্জি প্রকাশের যন্ত্রধদণ। এই গ্রেম্যাটার বা. আাযুকোষ- 
খুলি মণ্তিফের উপবাংশে অবস্থিত! এই কোষগুলির অভ্যন্তরে আরও 
দ্ুওক্ষিত স্থানে মন ও বুদ্ধির কার্ধকাঁর্রিতার কেন্্র অহংগ্রন্থি ও মহথ্গরস্থি 
অবন্থিত। বুদ্ধির কার্ধকীরিতার এই কেন্দ্রটি বিকল হইলে এবং উহার 
সহিত যুক্ত সযুগুলি অকর্মণ্য হইলে মানুষ পাগল হয়। বুক্ধর সহিত 
মনের তখন আর যোগস্ুত্র থাকে না, বুদ্ধি আর তখন মনকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখিতে পাবে না-ফলে পাঁগল ঘা খুশি তাই বলে, ঘা খুশি তাই করে। 

মস্তিফ্ষে অবস্থিত ক্সযুগ্ুলির সাভাযই দেহ-পপ্চালকের আদেশ- 
নির্দেশ দেহ-রাঙ্যের ষবত্র প্রচারিত হয়-এইদন্য এই অযুগুপির না 
আজ্ঞাবহা নাড়ী। যে কোনো স্নাধুকৌধ অকর্মণ্য হইলে এ সযু-কাষযুক্ত 
আজ্ঞ।বহা নাড়ীগুলিও অকণ্য হইয। পড়ে, উহার আর এুফোজনমতো 
আদেশ-নির্দেণ পরিবেশন কর্ধিতে পাবে না । এইভাবে আজ্ঞাবহা নাঁড়ীর 
অকহ্ণ্য তাও ফলেও যেমন পক্ষাঘাত রোগ % হয়, তেমনি যে সমন 
স্যু বা পেশীব সাঁহীযো আমরা আমাদের অশ্রপ্রতভ্যদগুলিকে শ্রগোঁজণ 
অ্েো সঞ্চালিত করিতে পারি, চেই অঙ্গপ্রজাঙেরু কৌন অংশের অযু বা 
পেশী অরণ্য হইলে পেই অর্ধ আমকা আর নাড়াচাড়া কগিতে পাঝি 
না) এ সব অঙ্গের সংজ্ঞাবাহী নাড়ীও তখন আর মন্তি-্ষ এইনব বিপদ 
সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে না। সংজ্ঞবহ! নাঁড়ীগুপির দুর্বলতার ফণে 
দেহরাজ্যের এ অংশের সহিত মক্তিষরূপ রাজধানীর সংঘোগ বিচ্ছিন্ন 
হয়__ইহার ফলে এ সব অন্গও অনাড় ও অচেতন হইয়] পক্ষাঘা গ্রস্ত 
হয়। 


পক্ষাঘাত বা পক্ষবধ রোগ ১৯৩ 


লক্ষণ_ যদি জিহ্বা মুখের মাঝে নাড়িতে-চাড়িতে অস্থবিধা বোঁধ 
হয় অথবা জিহ্বা দুখ হইতে বাহির কপিলে যদি একপাশে নাকিয়া যায়, 
তাহা হইলে উহ] পক্ষাঘাত বোগের লক্ষণ সুচিত করে। 

কারণ বাযুহ সাযুগ্ুলিকে পরিচালিত হরে । এই বাধু যখন 
বিশেষভাবে কুপিত হই বিষ হয়, তখন স্বাধুগুলিও বিষাক্ত বাঁযুর 
বিষে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ধ ও অকর্ণ্য হইয়া পুড়ে; এইজন্য পক্ষাঘাত 
রোগ আযুবেদমতে বাধুরোণ বা বাতব্যাধির আন্তগত। শ্রেক্ষা ও পিন্ত 
কুপিত না হলে বাধু বিশেষ কাপত হইহহ৬ পারে মা। তাং 
পক্ষাঘাত বোঁগে দৃঁখিত ব।নুধ প্রাধান্য থাকিলেও নুদতহ উহা ভি ধজ 
সাযুরোগ | 

অগ্রিগ্রন্থিপ্রধান অর্থ।ৎ পিক্তপ্রধান লোকেন দেহস্থ সাখুগুপি বিশেষ 
সবল থাকে । উপভোগশন্তিও এই শ্রেণীর লোকের মাঝে স্বভাঁবতঃই 
একটু বেশি । এই শ্রেণীর মাঝে যাহারা আত্মপংযমে অভ্যস্ত, ভাহীরাই 
হয় মহা-উগ্ধমী এখং নিরপস মহাঁকমী | সাধারণ পিন্তগ্রধান লোক 
অত্যধিক কাঁমসেবার গুলোভন দমন করিতে পারে না। কাম ক্রোধ 
সবদা একসঙ্গেই বাস করে; সুতরাং ক্রোধের প্রকাশও ইহাদের মাঝে 
একটু বেশি । অতিবিভ্ত কাঁম-ক্রোধের সেবায় ইহাদের বস্তিস্নায়ু অত্যন্ত 
অবসন্ন হইয়া পড়ে _ফশে কোষ্টবছতা, পিত্তদোৌষ প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি 
হয়। এইসব রোগের জন্য অপান-বাঁফু অত্যন্থ কুপিত হইয়া উঠে । এই- 
জন্যই অসংযমী পিত্তগধান পোকের মধ্যেই নিক্নাঙ্গেব পক্ষাঘাত রোগের 
অধিক প্রকাশ দেখা যায়। মাছ, মাংস, ডিম, বসন, পেয়াজ, ম্ধয 
গ্রভৃতি অত্যধিক পরিমীণে সেবন করিলেও শরীর দূষিত হইয়া রক্তে 
অগ্রবিষের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া পক্ষাঘাত রোগ স্থট্টি হয়। কেউ$বদ্ধতা, 
পিত্তছুষ্ি প্রভৃতি যে-কোনো কারণে শরীর অত্যন্ত দৌষঘুক্ত হইলে হাত 
দুখ, চোঁখ প্রভৃতি যে-কে।নো। অঙ্গে পক্ষাঘাত রোগ স্থষ্টি হইতে পাকে। 

যো-১৩ 





১৯৪ যোগবলে রোগ-আ রোগা 


চিকিওস।-_( ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়ার নিষমান্ুযায়ী জলপানপূর্বক 
বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকবণী 9 মিনিট । হজ প্রাণীয়াম নং ২, 
৩, ৪, ৮- প্রত্যেকটি ২ মিনিট । পা নাড়িবাব স্মধ্য থাকিলে অর্ধশল- 
ভাঁসন ১৫ বার । অতঃপর প্রাতঃকত্যাদি | প্রাতঃকত্যা্দির পর টাব-বাথ 
৫ মিনিট । টাব-বাথ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকল অর্ধস্রান বা আান-_ 
৫ মিনিট । দ্বিপ্রহরে টাব-বাথ বা স্বীন- ১০১৫ মিনিট। 

সন্ধ্যার বিপরীতকরণী বা সহজ শি -৪ মিনিট । সহজ 
প্রাণীয়াম, যে কোনো ওটি । অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২। সামর্থ্য 
থাকিলে অন্য যে কোনো আসন ২।৩টি। হাঁটিণার ক্ষমতা থাকিলে ছুই- 
বেলাই ভ্রমণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । পক্ষা্থাত-রোগীদের জন্য 
হস্তমূদ্রা ও পদমুদ্রা প্রশ্থতি বিভিন্ন প্রক্রিমা আছে, উহ7 সোগাচাষদের 
নিকট হইতে এতাক্ষভীনে দেখিয়া লইতে ইইবে। পুস্তকে উহা বর্ণনা 
করা খায় না। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি, জল্লান-বিধি ও জল্পীন-বেধি সংধ্যমত 

অনুসরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য- এই বেগের প্রাথামক মাক্রমণ শক হইলে তিন 
দিন সম্পূর্ণ উপবাঁদ দ্িখে। উপখাদের সা প্রঠন জলপান কবিবে। 
উপবাসের গ্রথম নে ভোরে যে কোনে একটি মহজ বস্তিক্রিয়। দ্বাবা 
কোঠ পরিক্ষার কৰ্িবে। উপবাসের মধো মার কোনো যৌগিক ক্রিয়া 
অবলম্বনের প্রয়োজন নাই | উপবাস-অন্তে উল্লিখত যৌগিক চিকিৎসা- 
পদ্ধতি অবলম্বন করিবে । পক্ষাঘাতগ্রস্ত অরঙ্গকে রৌছে বাখিয়া এ অঙ্গের 
স্নায়ু ও পেশী প্রত্যহ ২৫।৩ মিনিট ধনিয়া মালিশ করিবে । মালিশ 
পক্ষাঘাতগ্রন্ত অঙ্গের নিম়দেশ হইতে আবস্ত করিয়া ক্রমশঃ উর্ধে 
উঠাইবে। 

রক্তে অত্যধিক অস্বিষ সঞ্চিত না হইলে পক্ষাঘাত রোগ স্থষ্টি হইতে 


'প্রদর ১৯৫ 


পারে না। আমিষ খাছ্য বিশেষভাবেই অক্রধমী--ক্থৃতরাং পক্ষাঘথাত- 
রোগী আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে । নিরামিষ খাদ্যের মাঝেও কুটি, 
তাঁত অর্থাৎ শর্করাঁজাতীয় খাদ্য অক্্ধর্মী। ঘি, মাখন ও তৈল প্রন্থতি 
সধিজাতীসস খাদ্য অস্্রধ্মী, পক্ষাঘাত-বোগীব পক্ষে এগুলি বিশেষ 
অনিষ্টকারী। স্থতরাঁং বোৌগারোগ্য না হওয়া পর্যন্ত রোগীর পাতে দ্ি- 
মাখন অথবা ঘিষের তৈয়ারি এবং ছানার তৈয়ারি খাবারাদি দিবে না। 
বন্ধনে ঘি বা তৈল যথাসাধ্য কম ব্যবহার করিবে । শর্করাঁজাতীয় খাগ্ 
মর্থাৎ ভাত, কটি প্রতৃতিও রোগীকে খুব অল্প পরিমাণে দিবে । রোগীব 
ক্ষুধা অন্থধায়ী রোগীর জন্য ক্ষারধমী খাছ্যের ব্যবস্থা করিবে । সবরকম 
শন্স্ক্জী, ডাল, দুধ, দধি, বোল, টক ও মিষ্ট ফলই ক্ষারুধমী খাদ্য । 

রোগীর মগ্যপান, ধূমপান, চা-পাঁন, নস্তগ্রভণ অথবা অতিরিক্ত পান 
হাপযা আভাস থাকিলে ভাহা সম্পূর্ণ বঙ্ন করিবে । 


প্রদর 

কারণ কারনে অর্থাহ মন্থান্বেজনায় ঘখন হখন মাতিঅন্ত হইতে 
শ্বাব হইলে উহীকে শ্রদর রোগ বলে। এই আব যদি ঈসৎ হলুদবর্ণ, 
কালো বা লালবর্ণ হম, তাহা হইলে উঠ্াকে পৈভ্িক-শ্রদব বলে । ফেনিল 
"! মাংদ-ধোঁয়া জল্বে মতে। ম্রীব হইলে উহাকে বলে বাতজ-গ্রদর | ঈষং 
পাও বা ছুধেব মতে শাদা আবকে বলে শ্লৈম্মিক-গ্রাদর | পৈস্তিক-প্রদর 
এবং বাভজ-প্রদরকে এক কথায় বলা হয় প্রক্ত-প্রপর। মেষেশদব 
মাঝে সাধারণতঃ শ্বেত-প্রদর রোগের প্রাহৃতীব বেশি । 

কারণ-_ “গর্ভপ্রপাতাঁদতিমৈথুনান্ড"_ গর্ভপাতেব কলে মেয়েদের 
বস্তিপ্রদেশের ন্বাযু ও গ্রন্থি প্রভৃতি ছুর্বল হইয়া এই প্রদররোগ হৃষ্টি হর়। 
ম্থবা যে নারীর যতটুকু সহুবাঁস স্বাস্থ্যকর তাহার চেয়ে অতিবিক্ত 


১৯৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সহবাস হইলে তাহাদের রতিগ্রন্থি (89107011005 £18170 ), মাত গ্রন্থি 
(0৮৪1), মিথুনগ্রন্থি (916176'5 &1919) জীবীয়ু (05109)১শুক্রবাহী 
শির! প্রভৃতি ছুর্বল হইয়া এই রোগ স্ষ্টি হয়। এই শ্রাৰ অল্প হইলে 
বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না; কিন্তু আব অতিরিক্ত হইলে নাবীদেহেব 
স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে । 

অবিবাহিতা মেয়েদের অস্বাভাবিক খৌনতৃত্তি ও বিবাহিতা মেয়েদের 
অতিরিক্ত সহবাদ কোষ্ঠবদ্ধতারৌগেরও একটি প্রধান কারণ । কো্ঠ- 
বন্ধতারোগ প্রসঙ্গে এই বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি । এইবপ 
দীর্থস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতারোগ হ্ষ্টি হইলে অথবা যরুৎ খারাপ হইয়; বক্ত- 
শৃন্যতারোগ দেখা দ্রিলে অথবা পুষ্টিকর খাগ্ভাভাবে বা অন্যান্য ক.বণে 
মেয়েদের স্বাস্থ্যভর্দ হইলেও € আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাবায়, 
নারীদেহে ভিটামিনের অভাব হইলেও ) এই রোগ স্থষ্টি হয়। ওষবপ্রিয় 
মেয়েদের অতিরিক্ত ওষধ সেবনের ফলে বা অতিরিক্ত ওঁধধ ইন্জেক্দন 
নেওয়ার ফলে এ ওঁষধ-বিষে দেহের প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলি দুল হইয়! 
স্াুগ্ডলি দুর্বল হইয়া, ধাঁরণাঁশক্তি ক্ষীণ হইলেও এই রোগ সৃষ্টি হয়, 

অল্পবয়স্ক মেয়েদেরও সময় সময় আব হয়। ইহা বসআাব, প্রদরস্রাথ 
নয়। এই আ্রাবের কাঁরণ_-যোনিপ্রদেশের অপরিচ্ছন্নতা অথবা হ্বত্রবৎ 
ক্র দ্র কুমির উত্তেজনা । অপরিচ্ছন্নতার দরুণ যোনিপ্রদেশে প্রদাহ 
উৎপন্ন হইয়া! অথব! কুমির উৎপাতে যোনিপ্রদেশ উত্তেজিত হইয়া এইবপ 
স্রাব উত্পন্ন করে। 

চিকিগসা কয়েকটি স্থাস্্যাসন এবং কয়েকটি সহজ প্রাণায়াম 
অত্যাম করাইলে এবং উপধুক্ত পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিলে অন্পদিশের 
মাঝেই বালিকাঁদের রসম্াৰ সম্পূর্ণ ভালো হইয়া যায়। 

তরুণীদের প্রদর-চিকিৎসা পুরুষদের আংশিক অক্ষমতা োগ 
চিকিৎসার অনুপ € “আংশিক অক্ষমতাঁরোৌগ*বিবরণ দ্রষ্টব্য 


প্রদর ১৯৭ 


একটু যকৎদোৌষ না থাকিলে রক্তপ্রদ্থ ক হয় না স্থতরাং 
রক্তপ্রদররোগী শ্বেতপ্রদর চিকিৎসার সহিত প্লীহা ৪ যরুৎ রোগেব 
চিকিৎসা-প্রণালী অন্গনরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_২০ বৎসরের পূর্বে মেয়েদের যৌগ্রস্থি, বস্তিঙ্নাঘূ 
শুক্রবাহী শিরাঁগুলি যখোঁচিত স্থপুষ্ট ও স্থদৃঢ হয় না। অথচ এই বয়সেই 
আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে ২৩টি সন্তানের জননী হয়। এইরূপ 
অল্পবয়সের অত্যধিক সহ্বাঁদের ফলে মেয়েদের যৌনগ্রন্থি ও তৎসম্পফিত 
্লাযুমণ্ডলীর যে ক্ষতি সাধিত হয়, সারা জীবনেও সেই ক্ষতির আর পূরণ 
হয় নাঁ। এই জন্যই একবার গ্রদরবোগে আক্রান্ত হইলে এই রোগ 
হইতে মেয়েরা মহজে অব্যাহতি পায় না। স্বতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এই গুদররোগ অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্য ব্যবহারেরই পরিণাম । এইজন্য 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গ্রন্তি সব দেশের চিকিৎসা-শাস্বেই অত্যধিক সহ্বাদ 
এবং অপরিমিত সহবাস এই প্রদ্ররোগের একটি প্রধান কারণ বলিয়া 
বণিত হইয়াছে । 

দেয়েরা জাতির জননী, মেয়েদের স্বাস্থ্যনীশে সমগ্র জাতিরই স্বাস্থ 
নষ্ট হয়। প্রতোক স্বীমীরই একথা ম্মরণে বাখিয়া নিজেদের দাম্পত্য- 
বাবহার নিয়ন্ত্রিত করিবে । একই সময়ে স্বামী-ক্্ী উভয়েই যাহাতে 
দাম্পত্য তৃথি সাধিত হয়, স্বামীর সে বিষয়ে সচেতন হওয়া বাঞ্চনীয় | 

গয়েমাখা সাবান বা রোৌগবীজাণুনীশক € £1561650606 ) সাবান 
বামহ্স্তের মধামান্গুলীতে মাখাইয়া উহাদ্বাবা এবং জলদ্বার! মাতৃ-অক্গেব 
অভ্যন্তরস্থ অপবিষ্কৃত ভগাঙ্কুর প্রভৃতি প্রতাহ পরিকার করিবে । হাতের 
আঙ্গুলের নখগুলি কতিত রাঁখিবে, নখের আঘাঁত লাগিয়া এ অদ্েক 
অভ্যন্রভাঁগ যেন আহত না হয়, সেই বিষয়ে সতক থাকিবে । গুত্যিহ 
মাতৃ-মঙ্গ উলিখিত উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিলে অনবয়স্থ 
মেয়েদের আব অল্পদিনের মাঝেই ভালো হইয়া যাইবে । 


১৯৮ যে'গবলে রোগ-আরোগ্য 


রোগের অবস্থায় স্বামী-সহবাম সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া চলিতে পাবিলে 
উল্লিখিত যোগ-গুক্রিয়াগুলি দ্রুত রোগাবরোঁগ্যে সহায়তা করিবে । 

অতিরিক্ত অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তির ফলে অবিবাহিতা তরুণীদের € 
এই রোগ স্থষ্টি হইতে পারে । এইবরূপ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক যৌনতপ্তিব 
কদভ্যাস সম্পূর্ণ বর্জন করি! যৌগিক চিকিৎসা'-প্রণাঁলী অবলম্বন কবিকে । 

মাংস, ডিম, পেয়াজ, রস্থুন গুভৃতি উত্তেজক খাছ, অধিক তৈল-ঘি- 
মসল্লাযুক্ত গুরুপাঁক খাগ্য রোগের অবস্থায় বর্জন করিবে । দুধ, ঘোণ, 
বিবিধ শাকসজী, কিস মিস, বাদাম গভূতি শুষ্ক ফল এবং যে কোনো টন, 
বা! মিট ফল এই রোগে স্থুপধ্য। 


প্রমেহ (গণোরিয় ) 


সম্ভবতঃ এই রোগটি বিদেশের আমদানী । এাচীন আয়ুবেদে এই 
রোগটির বিশেষ কৌনো বিবরণ নাই । মেহ-রৌগের লক্ষণ কিছু এ 
রোগে আছে, এই জন্যই বৌধ হয় ধোগটি প্রুমেহ” নামে প্রচলিত 
হইয়াছে । পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্্রের নংজ্ঞ! অনুযায়ী গণোৌরিয়া নামেই 
এই রোগটি সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত । 

লক্ষণ মৃত্রনীলীতে জালা, মুত্রভ্য।গের সময় অতিশয় যন্ত্রণা ড* 
নেক্দিয়ের প্রদাহ ও স্কীতি ; ভননেক্ডিয় হইতে প্রথমে জলবৎ্, পরে শাল) 
বা হলুদ বংয়ের শ্রাব পুত নির্গত তওয়া; কুচকিতে, অণ্ডকোষে বেদনার 
সষ্টি; পুরুষাঙ্গের নমনীয়তা ৪ কোমলতা নষ্ট হইয়া উহা শক্ত হইয়া উঠা 
প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ । মেয়েরা এই বোগে আক্রীস্ত হইলে মব- 
প্রথমে তাহাদের মৃত্রদবারণ রক্তবর্ণ, স্কীত ৪ বেদনাযুক্ত হয়; দুর্ন্ধযুক্ত শ্রাল 
নের্গত হয়, মৃত্রত্যাগের সময় অতিশয় জালা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় 

কারণ-_পাশ্চাত্য চিকিৎনাশাদ্থমতে এই বোগবীজাণুর নম 


প্রমেহ বা গণোরিয়। ১৯৯ 


সু 


গণকোক ,স. (90790০00০95 )। এই গণকোকাস হইতেই গণোরিয়া 
নামের উৎপত্তি । »স্তর৬: কোনো কোনো উচ্ছৃঙ্খল ৪ অপরিস্ছন্ন নাবী বা 
পুরুষদেহে এই রোৌগবীজ আপনা হইতেই সৃষ্ট র। উচ্ছল নারী- 
পুরুষের নাত গতিতালয়গুলি এই রোগ্োপান্তি ও 
রোগ-সংক্রমণের প্রধান স্ছান। এই রোগদ্ধারা কোনো নারী বা 
পুরুষ আক্রান্ত হুহলে সেই নারী বা পুরুষের সহিত যতগুপি নারী থা 
পুরুষের সহবাম হইক্, তাহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই ঝোগবীজ 
সংক্রমিত হইবে । এই বেগটি ভয়াবহ ভাবে সংক্রামক | এগুবল জীবনী- 
শক্তি সম্পন্ন না হইলে মানবদেহ এই দুর্ধ্য বৌগবীজাণুর আক্রমণ প্রতিহত 
করিতে পারে না। 
রোগ গ্রথম একি প। ওয়।প পর কিছুদিন আবার অগ্রকাশি থকে, 
আবাপ অনিয়ম বা অনংফ মক ফলে উহা গুকাঁশিত »ইয়া পড়ে । রোগের 
স্চন[0 ভালো চিনিৎস। না হইলে এ কোগ আর নহজে আরোগ্য হইতে 
চায় ্ | 
ই রোগ ঘখন চ।প। থাকে, তখন রোগারোগ্য হহয়াছে মনে করিষ! 
অনেক ৪ আবার বিবাহাদি করেফলে এ পোগ আবার শ্গাশ 
পাইয়া নিদোষ-নিষ্পাপ স্বাদ দেহে ও সংক্রমিত হয়। 
চিকিৎসা-_সহ্দ বাস্তত্রিয়া এবং তদন্ুষত্পী আসন-মুদ্রাদি | প্রাভঃ- 
ক্ুত্যাদির পরু টাব-বাথ ১০ এমনি | টাবে বশিরা। অগ্রিলাব-ধৌতি ১ নং 
২০ বার, ২ নং ৪ বার, জজ অগ্রিপার ৩০ ঝর, মুলবন্ধ-ক্ছ্দা ১০ বার । 
মহাবদ্ধ-ুদ্রা ২০ বার | সহজ প্রীণায়াম নং ২, নং ৩ প্রত্যেকটি ২ 
মিনিট । বারিসাএ ধৌত বা ব্মন-ধৌতি। 
মধ্যান্ছে- টাবব্থ ১৫ মিনিট। টাবে বসরা ভোরে অনুরূপ 
ক্রয়দি। বৈকালে ভ্রমণ-প্রাণায়াম। 
সন্ধ্যায় টববথ 9 মৈশিট। টাবে বসিয়া ভোবের অঙ্গরূপ 


5৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ক্রিয়াদি। অতঃপর সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মতস্যান ১ মিনিট, উড্ঠীয়ান 
৪০ বার ; পশ্চিমোত্বীন আসন 9 বার, শীর্ধাসন ৩ মিনিট, সহজ গ্রাণাযাম 
নং ১, ২, ৩ ও ৪--প্রত্যেকটি ২ মিনিট। 

নিয়ম ও পথ্য- জননেন্দ্রিয়ের আব বা পৃ্য হাতে লাগিলে সাবান 
দ্বারা ভালো করিয়া না ধুইয়া এঁ হাত চোখে লাঁগাইলে চোখে এঁ রোগি- 
বিষ সংক্রমিত হইবে এবং ২।৩ দিনের মধ্যেই চোখ অন্ধ হইয়া যাইবে । 
এই রোগাক্রান্ত মাতার সন্তানদ্রে মধ্যে অধিকাংশই জন্মান্ধ হয়, তাহার 
কারণ__ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এ রোগবিষ সন্তানদের চোখে লাগে। 
স্তরাঁং এই রোগের আব ও পৃণয সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাঁকিবে । 

এই গণোরিষা রোগ এবং উপদংশ রোগ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের 
অভিশাপন্বরপ । এই রোগক্রান্ত নারী-পুরুবদের কখনে! বিবাহাঁছি 
করা উচিত নয়। পাপের প্রীয়শ্চিত্ুম্বরূপ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ- 
সংঘত জীবন যাঁপন করিতে পারিলে এই নাবকীয় রোগ-যন্ত্রণা হইতে 
প্রায়ই মুক্তি পাওয়া যায়। 

জননেন্ড্রিয়ে অসহ্য জালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে পুকষাঙ্জকে কয়েক 
মিনিট সহমত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে অথবা এ অঙ্গে মাটার পুলটিস, 
( মৃখাগ্রটি বাদ দিয়া ) লাগাইয়া উহা নেকড়া দ্বারা জড়াইয়া রাখিবে। 
মাঁটী খুব উষ্ণ হইলে পুনরায় মাঁটী পরিবর্তন করিয়া দ্রেবে। এই উপায় 
অবলম্বনে পুকুষাক্ষেব জালা-যস্ত্রণা অনেকটা উপশম হইবে | 

লেবুব বস বা কমলার বস জলের সহিত মিশাইয়া দৈনিক ১০1১২ 
গান বা ৫1৬ সেব জল খাইবে। রোগ-যন্ত্রণা অসশ্নীয় হইঘা উঠিলে শুধু 
পাতলা! দুধ বা জল্প খাইয়। ২.৩ দিন উপবাম দিবে। রোগী আমিষ 
ভক্ষণ, টক ফলাদি ভক্ষণ, চ1-তামাক-সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন 
নিশেসভাবে বর্ন করিবে | ব্রহ্মচারী ও ব্রঙ্গচাৰ্িণীদের মতো শিরামিষ- 
ভোদী হইদা শুদ্ধ স'্ঘত জীবন যাপন কর্ববে । বিশেষভাবে মনে 


পাইওগ্াঁরয়ী বা পন্তাবে রোগ ১০১ 


ইস 


রাখিবে-এই রোগবীজ দেহ হইতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া না গেলে সহবাঁদের 
কলে অপ্রকাশিত রোগ পুনবার় প্রকাশ পাইয়া নরকমন্ত্রণা হগ্টি কবিবে । 
এই রোগাক্রান্ত নর-নারীর ত্রন্গচর্যত্রত গ্রহণ অনশ্য প্রয়োজন । 
বোগের অপ্রকাশিত অবস্থাতেও প্রত্যহ সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া 
জননেন্দ্রিয়কে পরিঙ্গীব ও পৰিচ্ছন্ন রাখিবে । প্রত্যহ আতপ-্নান গ্রহণ 
করিবে । সম্ভবপর হইলে আতপ-স্ীনেব সময বা অন্য সময় কোনো শির্ভন 
স্বানে বা ছাদে গিয়া জননেন্দিয়ে ১৫।২* মিনিট রোদ লাগাইবে । 


পাইওরিয়৷ ( দস্তবেষ্ড রোগ ) 


লক্ষণ__ভারতীয় আধূর্বেদশান্্মতে এই ঝোগটির নাম দস্তষেষ্ট 

রোগ । দন্ধেব গোভা ঝেষ্টন করিয়া এই রোঁগটির শ্্টি হয় বলিয়া ইহাব 
নাম দন্তবে্ট রোগ "অবন্থি পৃঘ-কুধিরং চলা দন্থা ভবন্থি চ, দন্তবেষ্টঃ ল 

বিজ্ঞেয়ঃ ৪2/2 "দাতের গোঁড়া শ্রথ হইয়া এ টা 


পৃহ ও বক্তি উৎপন্ন হয় এবং এ পুঁজ বন্ত যখন তখন ক্ষবিত হয়। দীতেব 
মাড়ি টিপলে পু, ও রঙ হাতির হা আমে ইহার নাম বে 


রোগ বা পাই পরিয়া | 

কারণ _শবীরেব বক্ত হইতে দগ্লাধু খা্য সংগ্রভ করে । শরীবেক 
এক্ত দবিত হইলে, শবীবের রক্ত নিস্কেজ হইলে, শরীবেব রক্ত অভাধিন্ত 
অক্রমী হইখা উঠিলে দস্তম্ামু দন্থপোধবোঁপযোগী প্রয়োজনীয় পুষ্টিকব 
উপাদান পাঁষ না| দণ্ডের এই শিশ্তেজ অবস্থার ভোগে দেহস্থ লোগ- 
বজাণুরা বিনাবাধায় দন্তেব কৌমল মাড়িব ভজ আশ্রস্বান নিচ 
করে । এইসব রোগবীজাণুব বিষাক্ত রা জমাট বীর্ধী দাতের গোভাষ 
পাথন্বরব মতো শক্ত পরদীর্থেব হট্টি হম । এ পদাথ মাডিব কোমল মাংসছে 
খানিকটা নরাইয়া দিয়া এখানে রোগবীজাণু বাসের ৩ বৃঃন 


২০২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


নির্মাণ করে। দস্তমূলে এইভাবে বাসোপতেগী স্থরক্ষিত দুর্গ তৈয়ারি 
করিতে পারিলে এই ছুর্গের স্থরক্ষিত রোগবীজাণু ধ্বংস করা রুগ্ন দেহের 
শ্বেতরক্তাগুর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তবু দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণু- 
গুলিকে উহাদের অনিষ্টকীরিতা রোধ করার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম 
করিতে হয় । এই সংগ্রামে মৃত ও গলিত শ্বেতরক্তীণু ও রোগবীজাধুদের 
দেহই পৃ'যরূপে দন্তমাঁড়ি হইতে নির্গত হয়। এই বিষাক্ত পুঘ মুখ 
হইতে উদরে গিয়া বক্তকে আরও দূষিত করে, পাকস্থলীর পরিপাক- 
ক্রিয়ার বিশ্ব স্ষ্টি করে । 

আহার-বিহারে অসংযমের ফলে ধরুৎ খারাপ হইবা পিত্তাধিক্য 
ব৷ পিত্তাল্নতার সৃষ্টি করে। যকৃতের এই ক্রুটির জন্য জঠরাগ্রির ক্রিয়া 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং অজীর্ণ, অশ্ন, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কেষ্ঠতাবল্য প্রভৃতি 
উদ্রের বিবিধ পীড়ার সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত রোঁগ শরীরের এক্তকে আরও 
দূষিত করে। এইরূপ দূষিত বক্ত পাইগুধিয়া রোগ স্থ্টির একটি প্রধান 
কারণ। 

স্থষম খাগ্ভের অভাবে অর্থাৎ, শাহারা অতিরিক্ত মাছ, মাংস, ডিম 
প্রভৃতি অস্্রধমী খাগ্ঠ গ্রহণ কবে, যাহারা স্বাভীবিক খাগ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া 
মান্ষের ঠৈয়ারি সংহত খাগ্ঠ অর্থাৎ হানা, মাথন, ঘি এবং ছানার তৈয়ারি 
ও ঘিয়ের তৈয়ারী খাবারবাদি অঠ্যধিক পরিমাণে গ্রহণ কবে, এইরূপ 
অস্ধ্মী ও সংহত খা্যগ্রহণের ফলে তাহাদের রক্তে অস্রভাগ বৃদ্ধি পায়। 
ক্ত অস্মী হইয়া! উঠিলেই এ বিষে রক্তে অবস্থিত ক্যাল্সিয়াম ধ্বংস 
ইয়া যায়। দেহস্থ এই ক্যালসিয়ামের অভাব হেতু পাই গিয়া রোগের 
স্ষ্টি হইতে পারে । উচ্ছৃঙ্খল দাম্পত্য-জীবন যাপন করিলে ব্ুক্তের সাব 
শুক্র অত্যধিক নষ্ট হইয়া রক্ত নিঃসার হইয়া পড়ে । এই নিঃসার বুক্তে 
ক্যাল্সিয়ামের ভাগ খুব অল্প থাকে । এইজন্য উচ্ছৃঙ্খল দম্পতিরা 
'ভরাযৌবনে এই রোগে আক্রান্থ ভয়। 


পাইগরিয়া বা দন্তবেষ্ রোগ বু 


ঘাম্পত্য-জীবনের অপব্যবহারে পুরুষেরই ক্ষ ক্ষতি হয় বেশি! 
এইজন্য পাই গুরিয়া মেঘেদেখ চেয়ে পুরুষদের ম।ঝে অধিক দেখা ঘায়। 

কৈশোরে বা! প্রথম যৌবনে যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে অভ্যধিক ম্বমেহনে 
অভ্যন্ত হ্য়, তাহারা যৌনগ্রস্থির ভয়ানক ক্ষভি সাধন করে। ইহাদের 
স্বাভীবিক ধারণাশক্তি চিরজীবনের মতো নষ্ট হইয়া যায় । অতিরিক্ত 
সুত্রক্ষর হেতু হহাদের পক্তেও প্রশ্নোনীর ক্যালসিয়ামের অভাব সর্বদাই 
থাকে । এই কারণে স্কুলের ছাত্রহাত্রীরা এবং ধারণাশক্তিহীন ক 
ধারণাশক্তিক্ষীণ নর-নারীবাঁও ঘৌবনে পাই ওরিয়া রোগ দ্বারা আক্র।স্চ 
হইতে পারে। 

এশিয়া বা আফিকার মতো গরম দেশে ৫০ বা ৫৫ বখ্সবু বয়সের পর্ডে 
জীবনীশক্তি-স্বাভাবিক ভাবেই হাস পরায় । ফলে এই বয়সের নর-নারীক 
সহজেই পাই গিয়া বে।গে আক্রান্ত ভইঙে পাবে । 

পাইগবিয়া রোগ ৮৯ বৃ্সর বা ৩ সময় স্থ। হইলে, এই 
পাইওরিয়া বিষ শ্বেত-কুষ্ঠ রো বা এট রোগে পরিণত হইতে পারে । 

প)ই বিয়া পোগ €ইতে শ্বেতণষ্ঠ রোগ বানু পোগের মা হইতে 
পারে ইহা কোনো প্রাচ্য ও পাশ্চাভ চিকিৎসা-গ্রঙ্থে নাই, কিন্ত 
আমাদের সংশ্রবে আশিয়া, আমাদের উপদেশ লইয়া ঘে সমস্ত শ্বেতকুষ্- 
ঝোগী ও ০ষ্কোগী আরোগ্য পাভ করিয়ছে তাহারা সকলেই ছিল 
পাইওরিয়া-রোগপ্রস্ত। নবপ্রথমে ইহাদের পাই গবিয়া রোগ আরোগ্যের 
ব্যবস্থা করায় ইহাদের শ্বেতরুষ্ট পোঁগ এবং কুষ্ঠরোৌগ ও আরোগ্য হইয়াছে ! 
এই কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি- পাইওরিয়া-বিষ দেহে 
সঞ্চিত হইলে এ বিষের মাঝে শ্বেতকুষ্ঠ বা! কুষ্টরোগের বীজ 
উৎপন্ন হয়। সুতরাং পাইওরিয়৷ শ্বেতকুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ 
স্্টিরও একটি প্রধান কারণ। 

চিকিৎসা ( ভোঁবে ) সহজ বস্তিক্রিয়া তদন্টষ্পী আপন মুদ্রীছি ' 


[ধক 


তো 


২০৪ যোগবলে রোগ-আরোগা 


অতঃপর দস্তধাবন ও প্রাতঃকত্যাদি। প্রাতঃকত্যাদির পর অধস্সান বা 
পূর্ণ-ান অথবা ৬ মিনিট টাঁব-বাথ। আনান্তে সহজ অগ্নিসার ৩৯ বার, 
অগ্নিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং € বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২ এবং 
নং ৩ প্রত্যেকটি ৩ মিনিট। অতঃপর বারিসার ধৌতি। সপ্তাহে দুই-তিন 
দিন পাইওরিয়া-রোঁগীর বাবিসার ধৌতি অভ্যাষ বিশেষভাবেই প্রয়োজন । 

স্বপ্রহরে--১ নং বা ২ নং স্বানবিধি অনুসরণ করিবে । 

ইবকালে ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

সন্ধ্যায়__সর্বাঙ্গীসন ৪ মিনিট, মৎস্তাসন ১ মিনিট, জানুশিরাঁসন 
ও বার, শয়নপশ্চিমোত্তীন « বার, সহজ অগ্রিপার ২৫ বার, উড্ভীয়ান 
৪ বার, হলাঁসন ৪ বার, শীর্ধানন ৩ মিনিট, সহজ প্রাণায়াম যে-কোনো 
5 টি- প্রত্যেকটি ২ মিনিট। 

নিয়ম ও পথ্য- রাত্রির আহারের পরে দন্ত ভাঁলতাবে-পরিষ্কার 
কারবে- দাতের ফাকে কোনোরূপ খাগ্ভকণা যাহাতে জমা না থাকে । 
অতঃপর আমুর্বেদৌক্ত ত্রি-ফলা ভিজা জল দ্বারা কয়েকবার মুখ ধৌত 
করিবে (হরতকী, আমলকী ও বহেড়ার নামই ত্রি-ফলা )। অথবা দুই 
ছটাক জলের সহিত “ডেটল+ বা এই শ্রেণীর দূষিত বীজাণুনাশক ওষ্ধ 
পরিমিত পরিমাণে মিশাইয়া উহা! দ্বারা কয়েকধাঁর কুল্কুচা করিবে । 
যাঁদ অল্পসংখ্যক দন্ত পাই ৪রিয়ীয় আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
নিম্নলিখিত লৌশনটি দিনে ২।৩ বাঁর দাতের গোড়ায় লাগাইবে ১ টিস্কচার 
আই'গভিন (২০০৭) ১ আউন্ন, টিস্কচার এ্যাকোনাইট ১ আউন্দ-_ 

এই ছুইটি ওষধ মিশ্রিত করিরা লোশন প্রস্তুত করিবে এবং একটু  তুপার 

লাভায্যে উহা আক্রান্ত দন্তের গড়ায় লাগাইবে। 

মাঁমিষ খাদ্যে ক্যাল্পিয়াম খুব অঙ্গমাত্রায় থাকে । আমিন খাচ্ছে 
নানা রকম দূবিত বস্তও সঞ্চিত থাকে । এইজন্য পাইপরিয়াঁকোগ 
আমিষ খাগ্ত বর্জন করিবে | নিরামিষ খাগ্য ফল, শাঁকসজী ও দুধে প্রচুর 


পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্ত্রক্ষত ২০৫ 


ক্যাল সিয়াম.থাকে | এই জন্যই পাইগুরিয়ারোগীর পক্ষে নিবামেস 
খাগ্যাঁদি গ্রহণই প্রশস্ত । নিরাঁমিধ খাছ্ের মাঝেও মাখন, ঘি ও ঘিঘ়ের 
তৈয়ানি খাবারাদি এবং ছানা ও ছানার তৈয়ারি খাঁবারাঁদি বজ্ন 
কবিবে। অক্ষধায় খাগ্যাদি গ্রহণ করিবে না। মাসের মাঝে ২১ কন 
একাদশী বা অমাবন্তা প্রভাতি উপপক্ষ্যে উপবাম দিবে (এই বিনছে 
উপবাস-বিধি' জষ্টব্য )। ম্ুধাণ জো থাকিলে জলযোৌগের সময় অল্প 
কিছু বাদাম, পেস্তা বা আখরোট ডি 
এবং জলপান-বিধি সাধ্যম৬ অজ এণ 
চিকিত্পাগ্রণালী ভুষ্টব্য )। 
পাইওরিয়া ছুবাকোগ্য ব্যাধি । পাহওুপিয়া বোগ (এ হইলে 
সমুদয় দন্থ উতপাটনেব ব্যবস্থা করিবে । দব ত 
ই গরিয়া রোগ আরোম্যের একমাত্র উপায় | হত রঃ ন দন্ত উৎ্পন্টশ 
না করিবে ততদিন প্রাতি ঘণ্টায় আ্দুল দ্বারা দাতের মাড়ি ঘষির' মুখ 
পুইবে। 
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পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্ত্রক্ষত 


( 685010 0100 & 10000618] 010৫) 
লক্ষণ- পাকস্থলীর ভিতরের আবরণীর ক্ষতকেই পাকস্থলীর ক্ষত 
বলে। কোঁষ্টবদ্ধতা, অজীর্ণ ও অক্ষুধা এই রোঁগের পূর্ব লক্ষ: 
বোগস্্চনায় খাওয়ার পরেই পাবধস্থলীতে অন্বস্তিবোধ বা অল্প বেদনার 
সুষ্টি হয় । রোগ বৃদ্ধি পাইলে তীব্র বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়, বণ্মর 
সহিত সময় সময় রূক্ত ও নির্গত হ্য়। বমির পর রোগী একটু আরাম 
বোধ করে। 


২০৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ খাদ্য উব্ধ-অন্ত্র অর্থাৎ গ্রহণী-নাড়ীতে গিয়া সঞ্চিত 
হয় । এই অর্থনীর্ণ খাগ্যকে পুনশ্চ পাকস্থলীর পাচকরস, যরুতের পিত্তরস 
এবং গ্ন্যাশয়ের অগ্রিরস মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ জীর্ণ করে। এই ত্রি-রম 
খাগ্যবস্তকে জীর্ণ কিয়া! নিজেরাও জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অঙীর্ণ খাছ্যকে 
জীর্ণ করিতে না পারিলে অজীর্ণ খাছ্যরসের সহিত এই পাচকরসও 
বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত রলের সংস্পর্শে অন্কের ঝিলীতে ক্ষত 
উৎপন্ন হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই বেদনা! উপস্থিত হইলে 
উহ! পাকস্ছলীর ক্ষতের লক্ষণ। আহারের ২৩ ঘণ্টা পরে 
বেদন। উপস্থিত হইলে উহা! অন্ত্রক্ষতের লক্ষণ । পাকস্থলীর ক্ষত 
উৎপন্ন হইলে রোগীর চেহারা দ্রুত শীর্ণ হইয়] যাঁয়; কিন্তু অন্্ক্ষতরোগীর 
বাহ্যিক চেহারায় বিশেষ কোঁনো পরিবর্তন হয় না। নাভির একট উর্দে 
দক্ষিণ পার্খে অন্ত্রক্ষত বেদনার স্বান। 
কারণ-_ আমিষজাতীর খাছ্যকে জীর্ণ করিবার জন্য উদরপ্রদেশের 
উপবায়ু-গ্রন্থিগুলি (ড850710 £1817১) হইতে যে অক্সরস ক্ষরিত হয় 
উঠ1 তীব্র বিষের মতো শক্তিশালী । দেহের অন্যান্য গ্রহিনিঃল্ত 
ক্ষারজাতীয় বস অস্রদের সমতা রক্ষী করে, উগ্র বিনাক্ত ক্রিয়কে 
মিত রাখে । দীর্ঘদিনের কোবন্গ তা, অজীর্ণ ণা অম্বোগের ফলে দেতে 
পরি রিমি ক্ষারজীতীয় রসের ন্যনত! ঘটে, ফলে অগ্ররস প্রবল হয়া দে 
ক্ষতি সাধন করে। এই মঞ্্রস পাঁকস্থলীর আববণীর কোনো মংশে রি 
হইলে এ অশঅবিষে পাকস্থলীর এ অংশে ঘা উত্পন্ন হয়| উভার নায় 
পাকস্থলীর ক্ষত বাঁ ০51০ 91০6 | এই অজীর্ণ মমবিষ মন্ধে সঞ্চিত 
হইলে অন্তরে ঘা উত্পন্ন করে-_ইহাঁরই নাম অন্ত্রক্ষ ত বোগ (100. ৭৩1,11 
91০61 ) তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
আমিষ খাছ্য মান্ুদ্বের খাছ্য নয়, উহ শিয়ীল-বিড়ালেব খাস্ত। 
অজ্ঞতা হেতু বা লৌভের বশে যাহারা এই খাগ্যনীতি মানিয় চলে না, 


পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্ত্রক্ষত ৯*৭ 


তাহাদের দেহই এই রোগ আক্রমণের অনুকুল হইয়া উঠে । আমিষজাতীম় 
খাগ্ জীর্ণ হইয়া দেহে অগ্ররস স্থষ্টি করে। আমিষজাতীয় খাগ্ভ অজীর্ণ 
হইলে পিস্তাদি পাঁচক রসও অজীর্ণ হইয়া অঙ্রস বা অশরবিষে পরিণত 
হয়। দেহের ক্ষার বা লবণজাতীয় রস এই অশ্বিষকে যখন আর নই 
করিতে পারে না, দেহ হইতে বাহির করিয়া ফিতে পারে না, তখনই এই 
ক্বিষ পাকস্থলী বা অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন কবে। 

আধুনিক চিকিৎসকদের ভাষায় বল] যায় :__স্থবম পথ্যবিধি লঙ্ঘন 
করিয়া অতিবিক্ত আমিষ খাছ্য ৪ ঘি মাখন-ছানা প্রভৃতি সংহত খাঁ 
গ্রহণ করিলে দেহে ইউরিক-এসিড সঞ্চিত হইয়া] এই রোগ উৎপন্ন হয়। 

চিকিওসাঁ_-€ ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়া ও শুদনুষন্পী আসন-মুদ্রাদি 
অতঃপর প্রাতঃকত্য ও ম্নানাছি। অনন্থর বাবিসার ধৌতি, সহক্ত 
প্রীণায়াম নং ১, নং ২, নং ৭ এবং ্রমণ-প্র+ণানাম | দ্বিগুহরে টাব-বাথ | 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রীণায়াম, বিপবীতিকরুূণী বা! সহজ বিপরী তকরণী, 
যোগমুডা, উড্ভীয়ান, পশ্চিমোস্তান, অশ্রিশার ধৌতি, সহজ-্রীণায়াম 
নু ১১২, নং ৭। 

বৌগের আজমণ হ্রীস পাহলে ভ্রমবধ্মান ব্যায়াম, ভবলস্থন করিবে । 
জলপান-বিধি এবং জলম্নান-বিধি যথাযথ অন্ুলর্ণ করিবে | জলেরু সঠি 
দিনের মাঝে যে কোনো সময় সম্ভবপর হইলে ২ চামচ মধু খাবে | 

নিয়ম ও পথ্য - অতিরিক্ত পান খাছ, চা খ ওয়া এবং ধূমপানের 
অভ্যাস থ:কিলে উহ্া সম্পূর্ণ বর্জন করিবে । পাঁকস্থনী এবং অন্্ক্ষত 
বোঁগীর ক্ষত হইতে সর্বদাই £ক্ত ক্ষবিত হয়। এই রক্ত মলের সহিত 
মিশিত হইখা বাহির হইয] যায়, এইজন্য এই রোগীদের মলের বং হয 
কালো। যতদিন মলের রং খুব কাঁলো থাঁকিবে এবং আহারের পর 
অসহা বেদনার হট ইইবে, ততদিন তরল খাগ্য গ্রহণ করিবে । পাতলা 
ছুধ, মিষ্ট কমলার রস, বিলাতী বেগুনের রস ( কাপড়ে ছাকিষা লইবে ), 
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তরিতরকারীর ঝোল, ডাবের জল প্রভৃতি পথ্যরপে গ্রহণ করিবে । এই 
পথ্যও অধিক পরিমাণে খাইবে না_অল্প পরিমাণে খাইবে। বেলা ১২টা 
পযন্ত কোনো পথ্য গ্রহণ করিবে না। পিপাসা লাগিলে শুধু জলপান 
করিবে । ১২টা হইতে ১টার মধ্যে পথ্য গ্রহণ করিবে । এইভাবে তবল 
পথ্য এক সপ্তাহ বা ছই সপ্তাহ গ্রহণের পর ঘর্দি আর বমির ভাব, 
বেদনার ভাব না থাকে, পাকস্থলীতে যি কোঁনো অস্বস্তি বোধ না হয, 
তাহা হইলে আলু, কচু, লাউ, বেগুন, ওপ প্রভৃতি স্থশিদ্ধ তরকারীর 
সহিত পুরাতন চালের অন্ন গ্রহণ করিবে । সহ্য হইলে, দৈ, ছুধ বা জপ- 
মিশন দুধ পথ্যরপে গ্রহণ করিবে । ঘি, মাখন, হানা, চিনি প্রক্তৃতি 
পথ্য বঙ্জন করিবে যতদিন ক্ষত সম্পূর্ণ শুক না হয়, ততদিন শাক প্রভৃতি 
ছিবড়! জাতীয় খাগ্ গ্রহণ করিবে না_( হিবড়া জাতীয় কোন খাদ্য 
খাইলে উহার রস চূষিয়া খাইয়া ছিবড়! ফেলিষা দিবে )। হিবড়াজাতীর 
খাগ্ভ পাকস্থলীতে গেলে উহা! পুনরায় পাকস্থলীতে বেদনার স্থষ্টি কত্রিবে, 
রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটাইবে | মাছ, মাংস, ডিম প্রভীতি আমিব খাদ্য 
সম্পূর্ণ বর্জন করিবে. 

ক্ষত শুধ হইয়! শরীর ন্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পথ্য 
সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে । অগ্নাধিক্যের ফলে এই ণোগ হুষ্টি হয়__তাহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । স্থতরাং অস্রধমী আমিষ ও অন্যন্য খাছ বন 
করিবে । অধিক মসল্ী-ঘুক্ত খাস্য, টক ও মিষ্টি খাগ্য কগ্নাবস্থায় গ্রহণ 
করিবে না। রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার পরও অন্ততঃ এক বসব 
পথ্যাদি সম্বন্ধে সতর্ক না থাকিলে রোগের পুনপাক্রমণ বটে। 

পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্থক্ষত রোগ ল্থষ্টি হয় ঘৌবনে, কিন্তু উহার 
বিশেষ প্রকাশ ঘটে মধ্যবয়সে_ অর্থাৎ ৪০ বা তদূর্ব বয়সে । রোগের 
প্রথম স্ুত্রপাতে এই রোগ শীতকালে চাপা থাকে, গ্রীক্ম কালে মাসের 
মধ্যে ২১ দিন তলপেটে একট্র অস্বস্তি বোধ ও বেদনার কৃষ্টি হয়, এই 
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সময় কিছু খাগ্য গ্রহণ করিলেই বেদনা! প্রশমিত হয়। রোগের দ্বিতীয় 
স্তরে, বেদনা উপস্থিত হইলেই বোগী সাধারণতঃ সৌড! মেবন করে। 
খলা| বাহুল্য, সৌডা ক্ষারজাতীয় পদার্থ, এইজন্যই অল্লবিষ নষ্ট করার 
ক্ষমত] উহার আছে ; কিম্থ ধৌগের অতিবৃদ্ধিতে লেই সোডা বা সোডা- 
জাতীয় অন্য ওঁষধ বা খাদ্য আর বেদনা নিবারণ করিতে পারে নাঁ. 
এই বেদনা পাকস্থলী হইতে অন্য অঙ্গেও প্রসারিত হইতে থাকে । 
পোগের এই প্রবলতার সময় মুখ দিয়াঁও রক্ত বমন হয়। এইরূপ রক্ত- 
এমন বন্ধ করিবার জন্য কিদপ ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন এবং কিরূপ 
শিয়ম-পথ্য পাপন প্রয়োজন, তাহা আমর “ক্ত-পিন্ত বা বক্ত-বমন' 
নামক রোগের বিবরণে বিস্তৃঙতভবে উল্লেখ করিয়াছি (এই প্রসঙ্গে উক্ত 
রোগনিবারণ-প্রণালী ভরষ্টব্য )। 

বেদন1 অসহ্য হওয়াষ পাকস্থশী -ক্বতবোগী এবং অস্তক্ষ তরোগী অস্ত্রো- 
পচারের জন্য চিকিৎসকেব শরণাপন্ন হয়। পাকস্থপীর ক্ষতে অস্ত্রোপচার 
যতটা নিরাপদ, স্ত্রক্ষতে অস্ত্রোপচার কিন্ত ততটা নিরাপদ নর | 
অস্ত্রোপচারের ফলে অধিকাংশ বোগীকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় । 

নিষ্ঠার মহিত উপধি-উক্ত ঘৌগিক চিকিৎসা] অবলম্বন, উহার পথ্য- 
বিধি এবং উপবাদ-শিধি বিশ ভাবে পালন কবিষাচিলিলে এই বে।গে আবু 
কাভীকেও অন্পোপচ5 এবং কষ্ট ভোগ বা মৃত্যুবরণ কবিতে হইবে না। 


পিত্ত-পাথুরী (021-51016 ) 
লক্ষণ- এই রোগে আহাধ গ্রহশেব অব্যবহিত পণই রোগী 
অস্বন্তি বোধ করিতে থাঁকে, পাকস্থলীতে অন্ন অল্প বেদনা বোধ করে। 
বসি হইয়! খাগ্দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে রোগী আরাম পায়। রোগ 
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প্রবল হইতে আরস্ত করিলে কোনে! খাগ্ন্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না, 
বেদনাঁও অত্যন্ত বুদ্ধি পায় । এই বেদনার সঙ্গে জর, বমি, মাথা ঘোর! 
প্রভৃতি উপদ্রব আসিয়া যোগ দেয়। নাভির দক্ষিণ পার্খে যেখানে 
পিম্তথলি অবস্থিত, সেইখানেই প্রথমে বেদনা অনুভূত হয়। 
যতই ৰোগ পুরাতন হইতে থাঁকে, পিত্তথলির পাথর বড় হইতে থাকে; 
ততই বেদনাও বধিত হইয়া! সমস্ত তলপেটে ছড়াইয়া পড়ে । কখনও 
কখনও বেদনা উধ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ স্কন্ধের নিয় পর্যন্ত প্রসার লাত করে । 

পিত্তথলিতে পাথর উত্পন্্র হইলে পিত্তথলির স্পর্শ প্রবণ কোমল 
ঝিল্লীগুলি এই বিজাতীয় পদার্থের স্পর্শে পীড়া বোধ করে। রোগের 
প্রথম অবস্থায় খাছ্যদ্রব্য গ্রহণের পর রোগীর পাকস্থলীতে ঘে একটু 
অন্বস্তিবোঁধ হয়, তাহার কাঁবণও এই পিত্তকোষেব পাথরের সহিত 
পিত্তকোষের ঝিলীর সংঘর্ষ । 

খাছদ্রব্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলে উহা জীণ করিবার জন্ব 
পিত্ৃথলি হইতে স্বাভাবিক নিয়মে পিত্ত পাকস্থলী ৪ গ্রহণীনাঁড়ী অর্থাৎ 
উর্ধব-অস্ত্রে প্রবাহিত হইতে থাকে । পিত্থলিতে উৎপন্ন পাথর বৃহৎ 
হইয়! যদি পিত্বনালীপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তাহ হইলে এ পাথর কে 
পিত্রথলি হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য দেহত্কতিতে একটা তুমুল 
আলোড়ন উপস্থিত হয়। পিত্তথলি-সংশ্লিষ্ট স্সাধুগ্ুলি আরও অধিক 
সাহাঁধ্য পাওয়ার জন্য আর্তনাদ আরম্ভ করে । স্াধুগুলির এই “আকুলি- 
বিকুলি” ন্বাযুগুনির এই আর্তনাদই বেদনাৰপে প্রকাশ পাযন। যখন 
নায়ুমগ্ডলী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এ পাথরকে পিন্তকোৌষ হইতে 
বাহির করিয়া অস্ত্রে ঠেলিয়া৷ দেয় অথবা পিত্তকোষের নালীমুখ হইতে 
উহাকে সরাইয়! দিয়! পিত্তপ্রবীহের পথ উন্মুক্ত করিয়া! দেয়, রোগীর 
বেদনারও তখন উপশম হয় । 

রোগের প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন বহু পাথরই দেহপ্রক্কতি পিত্তথলি 
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হইতে নিষ্ষাশিত করিয়া অন্ত্রপথে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্ত 
রোগবৃদ্ধির ফলে সমুদয় রক্ত যখন দৌবযুক্ত হয়, শরীরের স্সাযু গ্রস্থিগুলি 
হূর্বল হইয়া পড়ে, তখন আর দেহ-প্রকৃতি এই পাথর নিঞাশিত করিতে 
পারে না। রোগবিষের প্রভাবে এই পাথর ক্রমশঃ বড়ো হইয়া রোগীকে 
ঘমপুরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করে। এইজন্য প্রাচীন আমুর্বেদীচার্ধেরা 
এই রোগটি সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন__পঅশ্মরী দারুণো 
ব্যাধিরস্তকপ্রতিমো মতঃ ; ওঁষধধে তকুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্থতি ।৮-_- 
অশ্মরীরোগ ( পিত্ত-পাথুরী এবং মৃত্রপপাথুরী ) অতি বিপজ্জনক ব্যাধি-_ 
যেন সাক্ষাৎ যম; রোগটি তরুণ হইলে ও্ষধসাঁধ্য, পুরাতন হইলে 
অস্ত্রোপচারই তাহার একমাত্র চিকিৎসা । প্রাচীন আধুর্বেদাঁচার্ষেরা এই 
রৌগে অস্ত্রোপচার করিতেন । আধুনিক যুগের চিকিৎসকেরাঁও এই 
রোগে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা সবে । পিত্তথলির উপর অস্ত্রোপচার বড়ো 
বিপজ্জনক, অধিকাংশ পোঁগীই এই অস্বোৌপচারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় । 

বলা বাহুলা, রোগ চরম অবস্থায় উপনীত না হইলে যৌগিক 
চিকিৎসায় এই রোগ নিমুলভাবে আরোগ্য হয়। 

কারণ-_যরুৎ হইতে কিভাবে পিত্র-রসের স্ষ্টি হয় এবং এ পিত্ত- 
বনের কার্ধকাবিতা কিরূপ, তাহা 'কাম্লারোগ' গ্রঙ্গে আমরা বর্ণনা 
করিয়াছি। যকৃত শুধু পিত্বরস উৎপন্ন করে না, খাগ্ঠ-রসকে রক্তে 
পরিণত করা এবং এ রক্তকে শোধন করার ব্যবস্থাও যকৃতের মাঝে 
আছে। রক্তের অবিশ্বদ্ধ অংশ এবং রৌগবিষ প্রতৃতিকে যকৎ পিন্তের 
সহিত পিত্তথলিতে প্রেরণ করে। পিত্তথলি হইতে এগুলি অস্ত্রে যায়; 
অন্তর এগুলি মলনাড়ীতে প্রেরণ করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। 
' রক্তে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে এঁ অত্যধিক দুষিত 
পদার্থের বিষাক্ত জীবাঁণু পিত্তকে আর ম্বীভাবিকভাবে তরল থাকিতে 


০৭ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


দ্বেয় না পিত্ত-রস তখন ঘন হইতে থাকে, দানা বাঁধিতে থাকে । এই 
ঘন পিত্ব-বল স্বাভাবিকভাবে আর গ্রহণী নাড়ীতে গমন করিতে পারে 
না। এই দানাগুলিই ক্রমশঃ শক্ত হইয়| জমাট বাধিয়! পাথরে পরিণত 
হয়। এই পাথর ক্ষুত্র বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়! সের ডিমের মতো 
প্রকাণ্ড হইতে দেখ! যায়। পিত্তরস হইতে উৎপন্ন এই পাথরকেই 
আধুনিক যুগে বল! হয় পিত্ত-পাথুরী রোগ । প্রাচীন আমুর্বেদগ্রন্থে ইহার 
নাম 'অম্মারী রোগ? । ( অশ্ম” অর্থাৎ পাথর )। 

স্থষম খাগছ্যের অভাৰ এবং অতিরিক্ত আমিষ গ্রীতি এই রোগ স্থাষ্টি 
একটি প্রধান কারণ। কোষ্ঠবদ্ধত্তা, অজীর্ণ, অস্ত্র এভৃতি রোগ বৃদ্িগ্রাঞথ 
হইয়াঁও এই জাতীয় রোগে পরিণতি লাভ করে । অলস্প্রকৃতি ধন্মী- 
কন্যাদের এবং অলসপ্রকৃতি পক্শ্রমবিমুখ অসংযমী পুরুষের মাঝেই এই 
রোগ প্রকাশ পাঁয়। আহারে সংঘমী এও পকিশ্রুমী নাণী-পুকুষের দেহে এই 
রোগ শ্থষ্টি-হইতে পারে না| এইজন্ই মজুর-শ্রেণীর মাঝে এবং গরীবদে 
ঘরে এই রোগ দেখা যায় না। জীবিকার জন্য ইহাদের দিনের বেলায় 
কঠোর পবিশ্রম করিতে হয়, এই পরিশ্রমের ফলে সাধারণত ইহাদের 
রাত্রি স্থনিদ্রায় কাটে__স্থৃতরাং অতিরিক্ত পুষ্টিকর ন্ধ্মী খাদ্য গ্রহণ 
এবং উচ্ছৃঙ্খল দীম্পত্যজীবন যাপনের স্থযোগ ইহাদের কম । এই কারণেই 
গরীব ও মজুর-শ্রেণীর মাঝে এই বৌগের প্রকাশ দেখা যায় না। 

চিকিসা ( ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদন্ষগ্জী আসন-মুদ্রাদি। 
প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতন্মান। অতঃপর বমন ধোৌতি বা বারিসার ধোঁতি, 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৭, নং ৯ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম । 

দবিপ্রহরে_টাব-বাথ। 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রাণায়াম, শশাঙ্গীন বা শীর্ষাসন, সহজ অগ্রিসাণ. 
অগ্নিপার-ধৌতি নং ১, নং ২) সর্বাঙ্গাদন, উষ্টাসন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, 
নং ৭, নং ৯। 


পিত্ব-পাথুরী ২১৩ 


ক্রমবধমান ব্যায়াম । বেদন! উঠিলেই সাধ্যমত যে কৌন একটি সহজ 
বস্তিক্রিয়ার অনুষ্টান করিবে । জলপাঁনবিধি এবং জলম্নানবিধি যথাযথ 
অন্গসরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_রোঁগের আক্রমণ আরম্ভ হইলে মহশ্ত, মাংদ ও 
ভিম প্রভৃতি আমিষ খাছ্ঠ বর্জন করিবে । রোঁগের প্রবলতার সময় যখন 
বেদনা! অসহনীয় হইয়া উঠে তখন্‌ সম্পূর্ণ উপবাঁপ দ্িবে। উপবাসেব 
সময় লেবৃব রস সঙ্গ গুচুর জলপান কবিবে। দেহের অক্পবিষ নষ্ট 
করিবার বিশেষ ক্ষমত৷ লেবুর রসের আছে । বেদনা সম্পূর্ণ বন্ 
না হওরা পর্যন্ত এইরূপ সৃ-অন্ব উপবাসে থাকিবে । বেদনা সাময়িকভাবে 
প্রশমিত হওয়ার পরও ২1১ দিন আর্ধোপবাঁস দিবে । অর্ধোপবাঁদের দিন 
মাথনন্টুটুনা দুধ, ঘোল, শীক-সন্ভীপ ঝেল অধবা ফলাঁদির বস খাইয়া 
থাকিবে । খুব বদ্মব উদ্দেল্র হইলে একখানা ভিজা গামছা পাকস্থলীর 
উপব রাঁখিধা উঠাতে অন্ধ অন শীতশ জল মেগন কবিবে অথবা এ ভিজা 
গামছাব উপর একটি বরফধলি স্থাপন করিবে । 

েছিন বন্ধন ও ভোজনের কাজ না থাকে, সেদিন ধেদন মেয়েরা গু 
পরিষারাদি কাজের সময় পায়, উপবাঁদের দিন দেহমন্ত্রগুলিও মন 
দেহের আবর্জনা পরিষ্কারের ও রক্তাদি পরিশোধনের বিশ্ষে স্থযৌগ লাভ 
কবে । এই জন্যই উপবাস রোসগীবোগ্যে বিশেষ সাহাধ্যকারী। অর্ধোপ 
বাসের পরও খাছ গ্রহণে খুব সাবধানে থাকিবে । ভোরে খুৰ ক্ষুধার 
জোর থাকিলে কমলা, আনারম, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, পাকা আম, 
কাঁচা বা পাকাবেলের সরবঘ্ প্রভৃতি হইতে নিজের কচিমতো খাগ্য বাছাই 
করিয়া! লইবে। বলা বাহুল্য, ভোবের ক্ষুধার জোর না থাকিলে এক গ্লাস 
লেবুর মবব্ড বা দুই একটি কমলা ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণকরিবে ন!। 
প্বিপ্রহরে পরিমিত শীক-সব্জী সহ ভাঁত বা কুটি এবং ঘোঁল খাইবে। ভাতের 
সহিত ঘন ডাল খাইবে ন। ; রুচিমতো। অল্প পরিমাঁণে ডালের যুষ খাইবে। 


২১৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


শাক-সক্জী রন্ধনে সামান্য হলুদ ও লঙ্কা ছাড়া অন্য কোনো! মসলা! 
ব্যবহার করিবে না) তৈল বা ঘি অতি অক্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে । 
দ্বিপ্রহরের খাগ্ভও অল্পপরিমাণে গ্রহণ করিবে_ যাহাতে পাকস্থলীর 
অর্ধেকের বেশির ভাগ খালি থাকে। বৈকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে 
ডাবের জল, আখের রস অথবা কিছু ফলাহাঁর করিবে । যতদিন রোগের 
প্রবলতা থাকিবে, ততদিন এইরূপ নিয়ম-পথ্য পালন করিয়া চলিবে 


আর রা 


ল্লীহা ও যকৎ রোগ 

যোগশাস্ত্রমতে গ্লীহা ও যকত অগ্নিগ্রস্থির অন্তর্গত । আধুর্বেদমতে 
এই দুইটি গ্রস্থিও ব্তকাগ্নি অর্থাৎ রঞ্জক-পিত্তের স্থান । খাদ্য জীর্ণ হইয়া 
যে রস উৎপন্ন হয়, দেহস্থ বায়ু সেই রসকে প্লীহ1 ও যকতে প্রেরণ করে । 
প্রীহা ও যৎ প্রথমতঃ এই বসকে শোধন করে। এই শোধিত রসের 
সহিত প্লীহা ও যরতের অন্তমুী রস অর্থাৎ বঞ্তক পিত্ত মিশ্িত হইপে 
উহার রাসায়নিক ক্রিয়ায় রস রক্তে পরিণত হয়। রক্তবাহী শিরাগুলির 
মূলস্থান এই প্লীহাঁও যকৃতের সহিত বুক্ত রহিয়াছে । শ্রীহা ও যরুতের 
শোধিত রক্ত এই শিরাগুলির সাহায্যেই হৎপিণ্ডে গমন করে ; হৎপিও 
এই শোধিত রক্তকে প্রয়োজনমত সর্বশরীরে পরিবেশন করে। 

হৃদযন্ত্রের অধোভাগে বামপার্থে প্রীহা অবস্থিত। সাধারণতঃ প্রীহা 
প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়। বাযুগ্রন্থি ফুস্ফুস্‌ দেহের মাঝে বৃহত্তম গ্রন্থি ! 
অগ্রিগ্রস্থি যককৎ দ্বিতীয় বৃহত্তর গ্রস্থি। ইহার ওজন মানুষ ভেদে ১| সের 
হইতে ২ সের পর্যন্ত। প্লীহাঁ ও যকৃৎ_-এই ছুই গ্রন্থি পরস্পরের 
অন্ুপূরক। ইহার একটি সুস্থ থাকিলে অন্যটিকে দূর্বল হইতে, বোগাক্রাস্থ 
হইতে দেয় না । একের সাহায্য করিতে গিয়া উভয়েরই যখন রোগ- 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা নষ্ট হয়, তখন উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়ে। 


প্রীহা ও যকৃত রোগ ২১৫ 


কারণ_ রক্ত স্থষ্ট করা, রক্ত শোধন করা, প্লীহা ও যকৃতের প্রধান 
কাজ । অজীর্ণ ও অঙ্জাদি দোষে দেহের বুক্ত অত্যধিক দূষিত হইলে প্রীহ। 
যকৃত অতিক্রিয় হইযা রক্কের এই দৌঁষ সংশোধনের চেষ্টা করে । এই 
সংশোধনের চেষ্টা ঘখন ব্যর্থ হয়, তখন প্লীহা ও ঘরুৎ অতি পরিশ্রমে এবং 
রাগ-বিষের প্রভাবে ছুর্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই ছুইটি গ্রন্থির 
ভুর্বলতায়, কুগ্রতায় দেহেব স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া! পড়ে । 
শরীর দূষিত হইলে দেহে বোঁগবিষ ও রোগবীজাণু কৃষ্টি হয়। 
আয়ুর্বেদমতে রে'পবীজানু নাম রুমি | এই রুমি বাহির হইতে আসিয়া 
যখন €দতে সতন্রমিত ভয়, তখন উহার নাম বাহ্রুমি বা আগন্তক কমি । 
শরীরের ভিতরে যে বোগবীজাএ স্ষ্টি হয়, উহার নাম আভ্যন্তর রুমি । 
কৃমির বিস্তৃত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ের টন দেহতত্ববিবরণে” 
ছষ্টব্য )| এই সমস্ত কৃমি বাঁ কোগলাজাণু ধ্বংসকাঁবী প্রতিষেধক বিষ 
উৎপন্ন করার ব্যবস্থা এই প্রভা ও ঘরুতের মাঝে আছে। এই প্রতি- 
যেধক-বিষের নামই টিটি, জীবণ। পাশ্চাত্য চিরিৎসাশাস্ত্ে 
ভাষায় ইহাদের লাম শ্বেত-রক্তাণু € ্গ 001797150165 ) এবং লাল- 
বক্তাঁণু (£৪৫ 09:9051055 )| বোগবীজ9% আক্রমণে & সব বক্তাণু 
গ্রাণত্যাগ করে, প্রীভা ও যু সেইগুপিকে রক্ত হইতে ছীকিয়া বাখে। 
যরুৎ নিজ দেহে সঞ্চিত এবং প্রীহা মাঝে সঞ্চিত মৃত রক্তীপুগুলিকে 
ক্টীয় দেহে আনয়ন কবিষ! উহ্ভাদিগকে গলাইয়া পিন্তে পরিণত করে। 
বক্তে অবস্থিত বেশিকীজাণুগ্ুলিকে ধ্বংস করাঁব বাবস্থাও প্লীহার মাঝে 
আছে । ম্যালেরিয়া গভূডি রোগে বক্তের মাঝে যখন রোগবীজাঁণু প্রবল 
হয়, তখন প্লীহার কাধকারিতাও বাড়িয়া ঘাঁয়। এইজন্যই এই সব রোগে 
প্লীহার আয়তন বাড়ে । রোগবীজাণুর আধিক্য প্রীহার ধ্বংসক্ষমতাঁকে 
যখন ছাড়াইয়া যায়, তখন প্রীহা! অতিক্রিয় হইয়া ছূর্বল হইষা। পড়ে । 
অভ্যধিক চা, ত্বায়াক, মু গ্রভৃতি মাদক্ত্বা সেসনে শরীরে যে বিষ 


রি ৮ 


২১৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সঞ্চিত হয়, এ বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়৷ বা এ বিষ ধ্বংস 
করা যখন যকৃৎ ও প্লীহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন এ বিষে 
জর্জবিত হইয়! যকৃৎ ও প্লীহা রুগ্ন হয়। 

অত্যধিক তৈল-ঘি প্রভৃতি চধিজাতীয় খাগ্, অত্যধিক ঝাল-মসলা, 
অতঃধিক ডিম, মাংস প্রভৃতি আমিষ খাগ্যও যকৃৎকে রুগ্ন করে । এই 
সমস্ত খাগ্ঠ জীর্ণ করার জন্য যরুৎকে পিত্ত উত্পন্ন করিতে হয়। প্রত্যহ 
অতিরিক্ত পিত্ত উত্পন্ন করিতে হইলে গুরুতর পরিশ্রমে যকৃতের ক্রি 
ক্রমশঃই ছুর্বল হইয়া পড়ে, যরুৎথ কুগ্র হয়। রুগ্র যত ও প্রীহার রক্ত 
শোধনের ক্ষমতাও হাস পায়। রোগবিষে ঘরুং ও প্লীহার কোমলতা নষ্ট 
হইয়া ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠে। 

চিকিৎসা (ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদন্ুুস্ী আপন 
মুদ্রাদি। সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৪। অর্ধরুর্মাসন, উড্ডীয়ান, 
অগ্রিসার ১ নং, সহজ অগ্রিসাঁর ৪০ বার। 

সন্ধ্যায় __অগ্নিপার (২নং), সহজ অগ্রিপার ৪ বার, শয়ন-পশ্চিমোস্তানি, 
হলাসন, সহজ প্রাগায়াম নং ১, নং ৩, নং ৪ পবনমুক্তামন ও ভ্রমণ 
প্রাণায়াম। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি এবং জলন্ানবিধি সাধ্যমতো 
পালন করিবে । 

প্লীহা অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কোনো! আসন অভ্যাস করিবে না। 
শুধু হজ প্রাণায়াম ২।৩টি এবং অগ্নিপার, বিপরীতকরণী, সর্বাঙ্গীসন 
প্রভৃতি মুদ্রা অভ্যান করিবে । এইগুলি কিছুদিন নিয়মিতভাবে অভ্যাস 
করিলেই প্রীহার বধিত আয়তন হ্াপ পাইবে। প্লীহার আয়তন হাস 
পাইলে উপরি-উক্ত আপনাদ্দিও অভ্যাম করিতে পারিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_মলের রং একটু কালে! হইলেই বুঝিবে_-যরুৎ 
দুর্বল হইয়াছে এবং যরুতের যথোচিত পিত্তরস উত্পাদনের শক্তি হাম 


যকৃৎ ও প্লীহা রোগ ২১৭ 


পাইয়াছে । খর্কৎ ছুবল হইয়া যখন যখোচিত পিস্তরণ আর উৎপন্ন 
করিতে পারে না, তখন এ পিত্তরসের ন্যুনতাঁর ফলে চবিজাতীয় খাস্ত 
যথোচিতভাবে পরিপাক হয় না। অস্ত্রের সঞ্চিত খাগ্যও প্রয়োজনীয় 
পিত্তরসের অভ।বে পচিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে। এইজন্যই ফরুৎরোগীর 
চবিজাতী গাছ্যগ্রহণ নিগ্ছ্ধি। ঘি ও তৈলে ভাজা কোনো জিনিস খাইবে 
না । চী, তাঁনাক, কফি, মদ, আফিম প্রভৃতি মাদক-দ্রক্যের বিষে প্রীহা 
এ যক্কতের্ বিশেষ আন সুতরাং প্রীহা ও খকুৎরোগী মাদক দ্রব) 
সম্পূর্ণ বডন করিবে । গারতের মত গরম দেশে শীতের তিনমাস 
ব্যতীত অন্য সময় ডিম খাইলে যকৃ রুগ্ন হয়। সুতরাং 
হারতবালীদের শীতের ভিনমাস ব্যতীত অন্য সময় মাসে ২১ দিনেও বেশি 
ডিম খাওয়া উচিত নয়। শীতগ্রধান দেশের লৌকেরও গ্রত্যহ ডিম 
থ।ওয়া অন্গচিত। বা বাহুপ্য, অর্কুৎ ও প্লীহা-বোগীর ডিম ভক্ষণ সম্পূর্ণ 
নিশিদ্ধ। বল] বাহুলগা মাছ, মাংস, ডিম গুভতি আমিব খাছ সম্পূর্ণ বর্ভশ 
করিবে । অতিপিক্ত বইনাইন দেবন এবং অন্যান্য গুধধ সেবনেও যকত 
অধিকতণ ঞগ্র হয় সুতরাং এবধের শুতি আঁসক্তিও বিশেষভাবে ত্যাগ 
করিবে । দুধ, ঘেোল এবং স্থুপক্জ ৮ক কলের বুস উষধ-বিষ 7৯ করিতে 
সাহায্য করে । স্থযেব তাপেই ফলের বুস পরিপাকৌপযোগী হইয়া থাকে | 
এহজন্যই ফশের রস হজম করিতে পাকস্থলীর পাচক-এস, পিত্তরস, লালা 
এস প্রভৃতি কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় ন- কল নিজের রসে 
নিজেই জীর্ণ হয়। এইজন্যই স্থপরু এসাঁল ফল শুধু প্রীহী-য্কতের রোগ 
নয়, সর্বরোগেই হথপথ্য । ফল, শাক-সব্জী, ছুধ, ঘোল প্রভৃতি ক্ষারধমী 
থাগ্যই এই রোগের উপযোগী পথ্য । 

প্রতাহ সাধ্যমত শারীএক পর্রিএম কাঁরবে। যতাদন রোগমুক্তি না হয়, 
ততদিন কৌষ্টবঙ্গতা, অজীর্ণ ও অস্ররৌগের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবে । 


প্'রিসি ( 219011$য ) 


লক্ষণ-_এই রোগটি অপেক্ষার্ুত আধুনিক | আমুবেদে এই রৌগটিকে 
সম্ভবতঃ মক্মারোগের পূর্বস্থচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়াঁ হইত, এইজন্যই 
বোধহয় রোগটির পথক কোনো নামকরণ করা হয় নাই। পাশ্চাত্ত 
চিকিৎসকদের প্রদত্ত নামটিই এখন আন্তজীতিক নামের মর্যাদা লাভ 
করিয়াছে । 'শহুবে সভ্যতা” বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগটির প্রকৌপও 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পাশ্চান্ত্য চিকিৎসাশান্ে ফুস্কুসআবরক ঝিল্লী নাম প্ররা 
(6150 )। এই রোগে প্রুরা আক্রান্ত হয় বলিয়া ইহাঁর নীম প্রুরিসি। 
পুরিসি ছুই রকমের-__শুক্ষ প্লুরিসি এবং সরস ধুরিসি | শু প্রুরিসিতে 
শু্কাঁশি এবং অল্প জর বিদ্যমান থাকে । কাশির বেগ আরস্ত হইলে 
রোগী বুকে অত্যন্ত বেদনা অনুভব কবে। শু প্লুবিসি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! 
সরস প্ুরিসিতে পরিণত হয় । 

ফুস্ফুসের উভয় প্লুরা বা আবরণীর মধ্যবতী স্থানে জল সঞ্চিত হয়: 
এই জলসঞ্চষ়ের পরিমাঁণ রোগীবিশেষে একপোয়া হইতে আরস্ত করিয়া 
তিন সেবু পর্যন্ত হইতে দ্বেখা যাঁয়। এই জল সঞ্চিত হওয়ার ফশে 
ফুস্ফুসের শ্বাস-প্রশ্বাম ক্রিয়ায় ও সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সি 
হয়। রোগী তখন অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে; এই সরস প্রুরিসি ছ্বাগা 
আক্রান্ত হইলে ভবিষ্যতে যক্ষারোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে-যাঁদ 
রোগী যথেষ্ট সতর্ক হইয়া বোগ নিমূলভাবে আরোগ্যের ব্যবস্থা না করে! 

কারণ-শরীরের অন্যত্র অবস্থিত আবরক-ঝিলীর তুলনায় ফুস্ফুসের 
ঝিল্লী অনেক বেশি পুরু। মুখের আবরক-ঝিল্লীতে অবস্থিত লালা গ্রন্থি 
যেভাবে লাল! উৎপন্ন করে, ফুসফুসের আবরক-ঝিল্লীতে অবস্থিত গ্রশ্থি- 
গুলিও লালার মতোই একজাতীয় রস উৎপন্ন করে। এই রসে ফুস্ফুসের 


প্ররিসি ১১৯ 


আবরক-ঝিল্লী সর্বদা অন্থষিক্ত থাকে বলিয়াই বক্ষঃপ্রাচীরের অর্থাৎ 
পাঁজরের সহিত ফুস্ফুসের সংঘর্ষ হয় না। রোগকীজাণু দ্বাণা আক্রান্ত 
হইয়া এই ফুস্ফুস-আবরক-ঝিল্লী যখন স্ফীত হয় অথবা এ আবরক- 
ঝিল্লীর গ্রস্থিগুলি রোগবীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া লালা স্্টি করিতে 
অক্ষম হয়, খন ফুস্ফুস্বঝিল্লীর সহিত বক্ষঃপপ্তরের সংঘর্ষ হইতে থাঁকে । 
এই সংঘধের ক্লেশ এড়াইবার ও পরাক্রান্ত রোগবীজাণু ধ্বংম করিবার 
আশায় এ আবরক ঝিল্লীর ন্াযু ও গ্রন্থিগুলি বিশুদ্ধ রক্তের জন্য হৃদযন্ত্রের 
কাছে এবং রোগবীজাণুনাশক অধিকসংখ্যক দেহরক্ষী সৈন্যের ( শ্বেত- 
বক্তাণুর ) জন্য প্লীহা প্রভৃতির কাছে আর্তম্বরে আবেদন জানাইতে থাকে। 
এ স্ীষুগ্রস্থিগুলির আর্তনাদ এই ককণ সাহাধ্য গার্থনাই রোগীর দেহে 
অসহনীয় বেদনারূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে শীত-শীত ভাব, পরে 
বুকেব এক পার্শে বেদনা আবস্ত হয়। ক্রমশঃ এই ব্দেনা বর্ধিত হইয়া 
অস্ত্রাঘাতের বেদনার মতো অমহনীয় হইঘা উঠে । শ্বাস গ্রহণের সময় এই 
আরও অধিক বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়। 
কুস্ফুন্কে ও বুক্ত শোধন কপিতে হঘ। রক্তশোধক অন্যান্য ঘন্ক অথাৎ 
যরুৎ ও মুত্রগ্রন্থি গুভৃতির ক্রিয়া ছুর্বল হইয়া পড়িলে ফুম.২”, প্রাণপণ 
চেষ্টাতেও আ'র রক্তের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় রোগবিধ দেহ হইতে বাহির 
কবি দিতে পাবে না। ফুস্ফুদ্‌ যে দূষিত রস রক্ত হইতে ছকিয়া পৃথক 
করে, এ বস দেহ হইতে বাহির হইতে না পাবিয়া উহা উভয় প্রুরা বা 
আবরক-ঝিলীর মীঝে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত দূষিত রসের জন্যই সরস 
প্লুরিসি কৃষ্টি হয়। সম প্রুরিসি স্থষ্টি হইপে রোগীর দেহে আর পূর্ববৎ 
বেদনা-থাকে শা। 
ফুস্ফুসেরে আবরক-ঝিলীতে সঞ্চিত দূষিত রস নিউমোনিয়া ধোগ- 
বীজাণু ও যক্ষা-রোৌগবীজাণু সষ্টি ও বংশবৃদ্ধি বিশেষ অন্ুকুল। ইহারা 
বৃদ্ধি পাইলে ফুমফুসের আবর ক-বিল্লীকে নষ্ট করিয়া ফুম ফসকে আক্রমণ 
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করিয়া বসে। প্রুরিসি মারাত্মক না হইলেও উহা! পরিণামে এইভাবে 
নিউমোনিয়া বা যক্ষায় পরিণত হইয়া মারাত্মক হইতে পারে। ভারতে 
শতকরা ৬০টি প্ুরিসি-রোগী আরোগ্যলাভের পর যন্মারোগে আক্রান্ত 
হয়। বলা বাহুল্য, অন্যান্য রোগের মত এই রোঁগেও শরীরে অত্যধিক 
দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার জন্যাই স্ষ্টি হয়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে অনেক 
সময় হঠাৎ এই রোগ আত্মপ্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লাগাটাও 
গৌণ কারণ বা সাময়িক উত্তেজক কাএণ, উহা! মুখ্য কারণ নয়। বিশেষ- 
ভাবেই মনে রাখিবে_ ইহা সর্বদেহের ব্যাধি, ফুসফুসের আবরক ঝিলীর 
অবলম্বনে ইহার প্রকাশ হয় মাত্র। 

চিকিওসা সহজ বস্তিক্রিয়া (১ নং)। | বপা বাহুলা, সহজ বস্তি- 
ক্রয়ার অন্ুষঙ্গী আমন-খুদ্রা অভ্যান এই রোগে নিষিদ্ধ । ] বুকে বেদনা 
বোধ না হইলে ১ নং সহজ বস্তিক্রয়ার নিয়মান্থবায়ী জলপান পূর্বক শুধু 
পবনমুক্তানন ও যোগমুদ্রা ৫৬ বার অভ্যাস করিবে । পবনমুক্তীসন ও 
যোগমুদ্রা অভ্যাপেও অশক্ত হইলে শান্তভাবে শুইয়া থাকিবে । ১৫২০ 
মিনিট পর স্বাভাবিক ভাবেই মলবেগ উপস্থিত হইবে। যখন জর ও 
বেদনা থাকিবে না, তখন সহজ প্রীণায়াম (৭ নং) অনুষ্ঠান করিবে। 
স্বাভাবিক শ্বান টানার সময় শ্বাসকে সাধ্যমত একটু দীর্ঘ সময় ধরিয়া 
টানিবে এবং দীর্ঘ সমষ ধরিয়া! উহ] পরিত্যাগ করিবে । ৩।৪ মিনিট এই- 
রূপ করার পর ২।৩ মিনিট বিশ্রাম লইবে; তারপর আবার ৩৪ মিনিট 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । স্থযোগমত দিনের মাঝে এইরূপ ৫1৩ বার 
প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ সহজ প্রাণায়াম অভ্যাসে শব্দীরে 
'নঞ্চিত অপ্রয়োজনীয় কার্বনাদি বিবাক্ত গ্যাল প্রচুর পরিমাণে দেহ হইতে 
বাহির হইয়! যায়, অধিকতর অক্সিজেনের সরবরাহ পাইয়া দেহের রোগ- 
প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্থৃতরাং রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আর আশঙ্কা 
খীকে না। রোগীর দেহ যখন সম্পূর্ণ বেদনামুক্ত হইবে, তখন উপবিষ্ট 
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হইয়া সহজ প্রাণায়াম নং ৩ এবং নং ৯ অভ্যাস করিবে । শরীর হাঁটা- 
চলার উপযোগী স্থস্থ হইলে ভ্রমণ- প্রাণায়াম, অ.তপন্নান এবং ক্রমবর্ধমান 
ব্যায়ামবিধি অন্থ্যাঁয়ী সহজপাধ্য উপকারী আপন-মুদ্রাদি অভ্যাস আরম্ত 
করিবে । শরীর স্স্থ হইলে বমন-ধৌতি বারিসার-ধৌঁতি আয়ত্ত করিবে। 
ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও বারিসার-ধোৌঁতি ভালোভাঁবে আয়ন্ত হইলে এবং ইহা 
অত্যাস করিলে এই রোগ পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে না। 
যম্থা ও নিউমোনিয়ার মতে এহ রোগের কোনো কবিরাজী বা 
ভাক্তা্ী চিকিত্সা নাই । রোগী সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং উপধুক্ত পথ্যাদির 
ব্যবস্থাই এই রোগের চিকিত্সা । ডাক্তারগণ সময় সময় লোগীকে 
আই ওভিন ইন্জেক্সন দেন অথবা ধোগাকে অল্লপরিমাণে আফিম খাইতে 
দেন; অথবা এযাস্পিরিন, কালোমেল শুভূতি শ্রয়োগ কবেন | এই সমস্ত 
বিষাক্ত ওমধ ফুস্ফুস আবরক ঝিল্লী গুলিকে বিবের শুভাবে অচেতন 
করিয়া সাময়িক বেদনা উপশমে সাঁভাধ্য কবে ; কিন্তু উহাতে রোগারোগা 
হয় না_বডং ইহাবা রোগকে দীর্ঘস্থায়ী কবিতেই সঙ্াম্বতা করে মাত্র । 
রোগ-বিষেণ মতো এইসব ওধধ-বিবও দেহ-য্থগুলিকে আর ও দুবল কে 
দেহযন্্গুপি অধিকতর অনিষ্ট সাধন কবে। 
এই বেগ প্রবশ হইয়া দীর্ঘস্বানী হইশে সময় সময োগ-বিবেক 
প্রভাবে ফুস্কুপের আবরূক-বিল্লী পচিয়া উঠে এবং উহাতে পুঁজ উৎপন্ন 
হয়। এইরূপ পৃ'জ উত্পন্ন হইলে অথবা আবরক-বিল্লীতে অভাধিক জল 
সঞ্চিত হইযা শ্বাস-গ্রশ্বীমের বিদ্ল উপস্থিত হইলে অগ্রঠশিখ্সিকের সাহাযা 
লইয়া এ গ্রণষ্ট ঝিলী বা সঞ্চিত জল বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিবে। অবশ্য এইরূপ পুঁজ উৎপত্তি এবং অত্যধিক জলসঞ্চয় সচরাচর 
ঘটে না, কদাচিৎ ঘটে। 
নিয়ম ও পথ্য-এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তিনদিন 
উপবাস দিবে । এই তিনদিন শুধু লেবুর রদ মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে 
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পান করিবে। রোগের প্রারস্তে এইরূপ উপবাম দিলে রোগ প্রবল 
হইয়া! উঠিতে পারে না । ছুইভাগ তিসির তৈলের সহিত একভাগ তাপিন 
তৈল মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত তৈল রোগীর বেদনাস্থানে মালিশ 
করিবে । এই মালিন ফুস্ফুস্‌ প্রদাহ দূর করিতে কতকটা! সাহায্য করে । 
মালিশে বেদনার লাঘব না হইলে বেদনার স্থানে ২।৩ বর পরপর গরম ও 
ঠাণ্ডা সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে । একখানা গরমজলে ভিজানো 
তোয়ালে দ্বারা জলের ব্যাগ বা শিশি জড়াইয়! লইয়া উহা! বেদনা- 
স্থানে সহমত পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে । ৩৪ মিনিট গরম এেঁকের পর 
8৫ হাত লম্বা একখানা কাপড়ের টুক্রা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া উহ্থা ভাজ 
করিবে এবং এ ভিজা ভাঁজ করা বস্থ আধ মিনিট সময় বেদনাস্থানে 
প্রয়োগ করিবে ; অতঃপর আবার ৩।৪ মিনিট গরম েঁক দিবে ; এইবপ 
৩।৪ বার গরমের পরে ঠাণ্ডা এবং ঠাগ্ার পরে গরম সেক দিবে । রোগা 
এইরূপ কেঁকে আরাম বোধ করিলে সেঁকের সময় আধঘণ্ট! পধন্ত বৃ 
করা! যাইতে পারে । 

রোগীর গৃহটি শুফ ও আরামদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘরের দরজ। 
জানালা! এমন ভাবে খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে গৃহে বিশুদ্ধ বাতাঁপ চলাচলের 
স্থবিধা থাকে অথচ রোগীর দেহে বাতাস না লাগে। দিনে ছুইবার রোগীর 
মাথা ধোয়াইয়া দ্রিবে এবং এ সঙ্গে তোয়ালে বা গামছা গগ্মজলে 
ভিজাইয়া রোগীর সর্বাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। রোগীর সবাঙ্গ মুছাইবার সময় 
গৃহের দরজা-জানাল! বদ্ধ রাখিবে । 

যতদিন জর থাকিবে ততদিন রোগীকে জল-লাগু, ছুধ-সা্ু, ডাবের 
জল, বেদানার রস প্রভৃতি পথ্য দিবে । বল] বাহুল্য, রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক 
না হইলে লেরুর রম সহ জল ছাড়া অন্ত কোনো পথ্য দিবে না। জবর বন্ধ 
হুইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তিন দ্দিন পর্ধন্ত তরিতরকারীর ঝোল, মন্থুর- 
গানের যৃষ, পাতলা দুধ, আপেল, আঙ্গুর ও বেদানার রম প্রভৃতি তল 
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পথ্য রোগীকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। চতুর্ধ দিন হইতে ভাত বা! কুটির 
সহিত মসল্লা-বঙ্জিত তরিতরকারী, দুধ ও ফলাদি রোগীকে পথ্য-স্বরূপ 
দিবে। বেল ১২ট1 পর্ধস্ত কোনো পথ্য দিবে নাঁ_উহা বোগীর যথোচিত 
ক্ষধাবৃদ্ধির সাহায্য করিবে । বোগীর পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পাইলে রোগের 
আরোগ্যলক্ষণ স্থচিও হইলে রোগীকে লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর পথ্যাদি 
দেওয়ার ব্যবহা! করিবে । শুষ্ক প্রুরিসি বিপজ্জনক নয়, কিন্তু সরস প্লুরিন 
প্রাণঘাতী হইয়া উঠিতে পারে । সরস প্রুরিসি কষ্টি হইলে পথ্যাদি সঙ্বন্ধে 
আরও সতর্ক হইবে । ক্ষুধার জোর না থাকিলে উপবাস দিবে । এই সময় 
চিৎ হইয়া শুইয়া থাকবে, বেশি নড়াচড়া করিবে না । ম্ল-মূত্র ত্যাগ ও 
বিছানায় থাকা বেড-প্যানে সম্পন্ন করিবে । এইন্প সতর্ক হইয়া চলিলে 
9৫ বা ৫৭ দিনের মধোই এ সঞ্চিত দুষিত রস দেহ-প্রক্কৃতি অন্ান্থ 
অঙ্গের সাহায্যে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবে । ২ সপ্তাহের মাঝে ও 
যদি এ স্চিত দুবিত রস শু না হয়) তাহা হইলে এ দুষিত বসের 
সংস্পর্শ হেতু ফুস্ফুসের আবরণী পচিয়া! উঠিয়া সমস্ত ফুস্ফুস্‌ বিষাক্ত হইয় 
রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পাবে । স্বতরাং এ দূষিত রস সঞ্চিত হওয়ার ১৯ 
দ্রিনের মাঝেও যদি জল শুষ্ক না হয়, তাহা 
চিকিৎসক আনাইয়া পিচকারীর সীহাব্যে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে । 

যৌগিক চিকিৎসাঁবিধি এবং উল্লিখিত নিয়ম-পথ্যাদি রোঁগাক্রমণের 
গ্রথম হইতে পাঁলন করিয়া চলিলে এই রোগ মারাত্মক হইতে পারে ন? 
বা ভবিষ্যতে নিউমোনিয়া বা যন্ত্রায় পরিণত হইতে পারে না। 


৮ অবিলম্বে একজন বসু 
দূষিত রস বাহির ক্রিয়া 


হই 
৬৩১০৬ 
২ 
৬? 


ফোড়। 

লক্ষণ-দেহের চর্মের উপরবিষ্বিত কোনো স্থান বেনাবুক্ত, লাল, 
উত্তপ্ত ও ম্কীত হইয়া পুঁজ উৎপন্ন হইলে তাহাকে সাধারণ ফ্লোড়া বলে । 
ফোড়ার আমুর্ধেদীয় নাম বিদ্রধি। যকৃতে, মৃত্রীশয়ে, দুস্ফুসে বা 
দেহের অভ্যন্তরস্থ যে-কোনো! অঙ্গে ফোড়! হইতে পারে _এইগুলির নাম 
আভ্যন্তরীণ ফোড়া । সাধারণত ফেড়াগুপিতে পুঁজ জমিবার সঙ্গে সঙ্গে 
বেদন। বৃদ্বপ্রাপ্ত হয়; অবশেষে উহ! পাকিয়া কাটিনা ঘাম এবং অনেক 
খানি পৃজ বাহির হইয়! ক্ষতস্থান আরোগ্য হইতে থাকে | 

কতকগুলি ফৌড়ায় সাদা বংষের পৃজের পরিবর্তে নবুজ ৰং-এর পু'জ 
বাহির হয় এবং কতকগুপি ফোড়া অন্বাভাবিক রক্তবর্ণ এবং ভয় 
আকারের হয়। এইগুলিকে বলে বিষস্ফোটক বা বিষফ্কোড়া । এই বিষ 
ফোড়াগ্তলি বড়ো যন্ত্রণাদায়ক । এইগুলি আৰোগ্য হইতে খুব দীর্ঘ সময় 
পগে। কখনও কখনও এইগুলি প্রাণঘাতী হ্ম। এই বিষফোড়াব চেয়েও 
আভ্যন্তরীণ ফোড়াগুলি অধিকতর বিপজ্জনক । 

কারণ-__শরীরের পঞ্চিত বিষ বাঁহির করিয়া! দেওয়ার জন্যই প্রাকীতিক 
নিষমে ফৌোড়। উৎপন্ন হয়। “বিক্ষোটাঃ রক্তপিতগগাঃ- রক্ত ও পিত্ত ছু 
হইগা বিষঞ্কোড্া উৎপন্ন করে । সঞ্চিত দূষিত পদার্থের জন্য দেহের জীবনী - 
শক্তি যখন অত্যন্ত হস পা, শরীরের বিষ চর্জের ভিতর দিয়! ফে (ড়া 
আকারে বাহির করিয়। দেওগার মতে। জীবনীশপ্তিও যখন রোগীর থাকে 
না, তখনই আভ্যন্তরীণ ফেড়। উৎপন্ন হয় । এই আভ্যন্তপীণ ফোড়া 
পাকিয়া ফাটি যাওয়ার পূর্বে যদি আরোগ্যের ব্যবস্থা অথবা অস্ত্রোপচার 
কর] না হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। প্রাচীন আফুর্বেদা- 
চাষের! গধধের উপর নির্ভর না করিম! আভ্যন্তরীণ ফেডড়ায় অস্ত্রোপচান্র 
করিতেন। আধুনিক ঘুগের উন্নততর পাশ্চাত্য অস্ত্রচিকিৎস। পদ্ধতি এই 


ফোড়া ২২৫ 


আভ্যন্তরীণ ফৌোড়ায় অক্পোপচার করিয়া! রোগীদের নিশ্চিন্ত মৃতুযুন্র হাত 
হইতে সযত্বে রক্ষা করিতে পারে_যদি ফোড়া পুষ্ট হওয়ার পূর্বেই 
চিকিৎস1| আরস্ত হয়৷ 

চিকিৎসা সাধারণ ফৌড়ার চিকিৎসা খোস-পীচড়া চিকিৎসার 
অন্বূপ--( খোম-পীচড়ার চিকিৎসা -প্রণালী” ডুষ্টব্য )। আভ্যন্তরীণ 
ফোড়ার লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে, ভেরে--সহজ বস্তিক্রিয়া 'ও তদনুষ্ঙ্গী 
আঁসন-মুদ্রাদি ; বমনধোৌতি $ সহজ প্রীণায়াম নং ৪, নং ৬, নং ৭) 
উড্ডীয়ান, সথপ্তবজাসন ; সহজ অগ্রিপার ৩০ বার ; অগ্রিপার ধৌঁতি নং ১, 
নং ২। 

সন্ধ্যায়_শয়ন-পশ্চিযোন্তান, সহজ প্রাণায়াম নং ৩, নং ৬, নং ৭। 
বিপরীতকব্ণী বা সহজ বিপরীতকব্ণী, মহজ অশ্রিপার এবং অগ্রিসার 
ধৌতি। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপন্নরীন এবং জলপান-বিধি, ১ নং ব: 
২ নং জলম্মান-বিধি যথাযথ অনুসরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য- সাধারণ ফোড়ায় দুইদিন রাত্রির অন্নীচার বন্ধ 
বাঁখিবে। ন্বুধার জোর ন! থাকিলে শুধু জল ছাড়া অন্য কিছুই খাইবে 
ন]। ক্ষুধা থাকিলে এক-পোয়া বা দেড় পোয়া পাতলা ছুধ এবং কিছু ফল 
৬ কলা বাদে ) খাইবে। ফৌড়ায় পুজ হইতে আরস্ত করিলে গবম তিসি 
পুল্টিস, দিবে । [ তিসির পুল্টিস, দেওয়ার নিষ্মম-_-তিসির বীজকে একটু 
ভাজিয়া ভাঙ্গিয় লইবে এবং উহা গরম করিয়া! পুল্টিস দিবে ।] এই 
পুল্টিসে দ্রুত ফোড়া পাকিয়া যায়। 

বৃহদাকারে ফোড়া কিংবা বিষফ্রোড়া উৎপন্ন হইলে তিনদিন সম্পূর্ণ 
উপবাম দিবে। উপবাসের প্রথম দুইদিন লেবুর বস মিশ্রিত জল পান 
করিবে । তৃতীয় দিনে পাতল! ছুধ, স্থুপক্ষ রলাল ফল অথব! ছৃধ-সাঁগু পথ্য 
গ্রহণ করিবে। বুহদীকাবের ফৌড়া অথবা! বিষফোড়ার আবিভাবের 

যোগ--১৫ 


২২৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


প্রারস্তে এইরূপ উপবাস দিলে ফোড়া! কখনো! মারাত্মক হইয়া উঠিতে 
পারে না বা অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক হয় না। আতপন্সানের সময় এই 
জাতীয় ফৌড়ার উপরও কয়েক মিনিট রোদ লাগাইবে। 

আভ্যন্তরীণ ফৌড়া উৎপন্ন হইলে রোগীর দেহে জরের লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। জর সাধারণতঃ ১০১০ বা ১০২০ ডিগ্রী উঠে । জর বৈকাঁলের দিকে 
হয় এবং ভোরের দিকে আর জ্বর থাকে না; শরীরের উত্তাপ তখন ৯৭, 
ডিগ্রীরও নিচে নীমিয়! যায়। আভ্যন্তরীণ ফোড়া উৎপত্তি হেতু এই 
জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকিবে । এইরূপ জর আরম্ত 
হইলেই দৃট়সংকল্পের সহিত জর বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উপবাস দিবে । 
উপবাসের প্রথম তিন দিন শুধু লেবুর রস সহ প্রচুর জলপান করিবে। 
অতঃপর যতদিন জর সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, ততদিন অন্্ গ্রহণ বন্ধ 
রাখিয়া জররোগীর উপযোগী লঘু-পথ্য গ্রহণ করিবে । এইরূপ ;উপবাস, 
বস্তিক্রিয়া ও বমনধোতি, বারিসার-ধোতি প্রভৃতি যৌগিকক্রিয়ায় উদ্‌গত 
ফোড়া পাকিয়া মিলাইয় যাইবে ;উহা আর বর্ধিত হইয়া বিপদ ঘটাইবার 
স্থযোগ পাইবে না । 

জর আরোগ্যের পরও ২।১ মাস খাগ্া্দি সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবে। 
ঘি, মাখন, অতিরিক্ত তৈল প্রভৃতি চবি্জাতীয় খাগ্য এবং মাছ, মাংস, 
ভিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাছ্চ যথাসাধ্য বন্জন করিয়। ক্ষারধর্মী খাদ্য 
অর্থাৎ দুধ, ফল ও শাক-স্জী প্রয়োজনান্গরূপ গ্রহণ করিবে । 


বধিরতা 


লক্ষণ_ নাদ-সাধকেরা ধ্যানতন্মসতার প্রথম অবস্থায় কর্ণে যেরূপ 
ভেরী, মৃদর্গ বা বংশীদবনিব মতো শব্দ শুনিতে পাঁন, বধিরতা রোগের € 
প্রাথমিক লক্ষণ এপ শব্দ অবণ -_ আধুর্েদের ভাষায় 'কর্ণনাদ শ্রবণ? | 

কারণ _বধিরতা রোগের বহু কাবণ বিদ্যমান । আমরা শুধু প্রধান 
কয়েকটি কাবণের কথা এখানে উল্লেখ কবিব £_ 

কর্ণমলাদি দ্বারা কর্ণছিদ্র বদ্ধ হইলে বায়ু কর্ণের ভিতর দিয়া 
ঘথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, শব্দতরঙ্গকে মস্তিক্ষে পৌছাইয়া 
দিতে পারে না-ফলে আংশিক বধিরতারোগ স্টি হয । 

ুষ্ট পিত্ত, ছুই শ্লেম্মা যেমন চোখেব দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, তেমনি উহা 
কর্ণেরও অবণশক্তি নষ্ট কারয়া বধিবতা স্্ট করিতে পারে । ্রহুষ্ট বাধু 
ষ্ঠ শ্লেক্মাব সহিত যুক্ত হইয়া! কণের শব্দধাহী আ্োতকে আবৃত করিয়া 
মবস্বীন করিলে বধিরতা-রোম উপস্থিত হদ। ছুষ্ট শ্লেম্া অর্থাৎ সি 
রোগ দীঘস্থাী হইলে উহা কর্ণাভান্তবের শ্রবণতন্থকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া 
কঠিন বধিরতা-রোগ হষ্টি করিতে পারে। 

»লার সহিত কীঁমেব মধ্যমাংশ একটি ক্বত্র নল দ্বা্া দুক্ত। যাহাদের 
'শাতিরিক্ঞ শ্রেমার ধাত ভাহাদের নীসিকায়, কণে শ্রো জমিয়া এ সুক্ষ 
নলের আবরণী স্ফীত হইয়া! নশের ছিদ্রট বন্ধ হইয়া যায়, বাহিরের শব্দ 
কানের ভি৩র প্রবেশের পথ পায় না -ফশে বধিরতা-রোগ সৃষ্টি হয। 

কোনো কোনো লোকের খুব জোরে নামিকা ঝাড়াব মভ্যাস আহে । 
এইভাবে জোরে নাসিকা ঝাড়িলে নাসিক] ও কঠের জীবাণুগুলি কানেব 
এ স্থক্ম নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া জমাট বীধে, বাহিরের শব্ধ তখন 
আর কানের ভিতর দিয়! মস্তিফে পৌছাইতে পারে না। ইহার ফলেও 
সাময়িক বধিরতা! প্রন্তাশ পায়। 


২২৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের জন্য কর্ণমূলম্বীতি (10075 ) এবং 
উপদংশরোগ প্রভৃতির জন্যও সাময়িক বধিরতা হস্টি হইতে পাবে। 

যেসব মায়ের প্রদর-বোগ আছে গাহাঁদের সন্তানের এবং যে সমস্ত 
ছেলেমেয়ে শৈশবে ও কৈশোরে অনিয়মিত আহারের ফলে পেটরোগা 
হয়, তাহাবরাই সাধারণতঃ কানপাঁকা রোগে আক্রান্ত হয়। এই কানপাকা 
রোগ হইতেই বধিরত1 রোগ সৃষ্টি হয়। 

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে দুগ্ধ বা অন্যান্য পুষ্টিকর খাছ্য যাহার! পায় না, 
জীবনীশক্তির ক্ষীণত] হেতু তাহারাও বধিরতা-রোগে আক্রান্ত হয়। 

অত্যধিক তামাক বা বিড়ি-সিগারেট সেবনের ফলে উহাব 
নিকোটিন নামক বিষের প্রভাবে কানের স্বাযুগুলি এমন অবসন্ন হইয়া 
পড়ে যে উহার! আর শব্দতরহ্গকে মস্তিক্চে বহন করিতে পারে না। ফলে 
বধিরতা রোগ স্থষ্টি হয়। অতিরিক্ত চা-পানের ফলে চায়ের ট্যানিন- 
বিষও তাঁমীকের নিকোটিন-বিষের মতোই কানের ন্মামুগুলিকে অবসন্ন 
করিয়া বধিএতা রোগ স্থট্টি করে। 

রক্তের সার রসুধাতু বা শুক্র দেহের সমন্ত ম্বাযুগুণিকে সবল রাখে। 
প্রথম যৌবনে অদ্বাভাবিক বা স্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় 
করিলে শুক্রবাহী ন্বাঘুগ্ুপি দুর্বল হয় এবং উদ্ধার ফলে কর্ণ্যন্তরের স্সাযু 
গুলিও দুর্বল হইয়া স্থাধা বধির এ রোগ সঙ করে। 

মাদক-দ্রব্য সেবন হেতু বধিরতা-বঝোগে এব' শক্রক্ষয় হেতু বধিরতা- 
রোগে অবিলহ্গে চিপিৎ্সার ব্যবস্থা না হইলে এবং রোগের কারণস্বরূপ 
এ নব বদভ্যাপ দৃঢ় তার সহিত পরিত্যাগ না করিলে এই বধিরতা-রোগ 
দুরারোগ্য হইয়া উঠে। 

সাধারণতঃ স্থায়ী সর্দিই বধিরতা-রোগের গ্রধান কারণ। 

চিকিৎসাযে রোগের জন্য বধিরতা-রোগের সৃষ্টি হইয়াছে সেই 
রোগের চিকিৎ্সা-প্রণালা অবলম্বন করিবে । রোগের মুল কারণের 


বন্ধ্যাত্ব ২২৯ 


খাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই বিষয়ে সত হইবে। সাধারণ 
স্বাস্থ ন্নতির জন্য অজীর্ণ-রোগারোগ্য-প্রণালী অন্গদরণ কবিবে। 

নিয়ম ও পথ্য _-এই রোগাক্রান্ত অবিবাহিত যুকের! অন্বাভাবিক- 
ভাবে রেতঃপাত করার ব্দভ্য।ন ত্যাশ করিবে; বিবাহিত হইলে সংযত 
ধম্পত্য-জীবন যাঁপন করিবে । তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্ন 
করিবে । চা পানের অন্য।ল তাণে অক্ষম বা শ্দনিচ্ছুক্ধ হইলে ভোরে 
একবার মাত্র চা খাইবে। যকতের ক্রিস! স্বাভাবিক থাকিলে দ্বিপ্রহরের 
খাগ্যের পঙ্গে ২১ চাম5 খাটি ঘি বামাখন খাইবে। শ।ক-সক্জি, দুধ, ফল 
প্রভৃতি ক্যাললিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য প্রখোজনানুরূপ গ্রহণ করিবে (এই প্রসঙ্গে 
দৃষ্িক্ষীণত! রোগ” বিবরণ ভ্রষ্টব্য)। স্থায়ী সর্দিরোৌগ থাকিলে উহা 
আরোগ্যের উশীয় সর্বাগ্রে অবলম্বন করিবে । 


বন্ধ্যাত্ব 


লক্ষণ -ম্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলন সত্বেও ১৮ হইতে ৩৫ বৎসবের 
মাঝে থে সব নারী সন্তানসম্ভাবিত1 ন! হয়, তাহাদিগকেই বন্ধ্যা নারী 
বলে। একটি সন্ত।ন হওয়ার পর যাহাদের আর সন্তান গয় না, তাহাদের 
বলে কাকবন্ধ্যা ৷ 

কারণ _পুকষদেহে পিতৃগ্র্থি অর্থাৎ মু্দ্বব (7:55095 ) বক্তমন্থন 
করিয়া নুবীজ কটি করে। নারীদেহে মাতগ্রপ্তি অর্থাং ডিম্বকোষ 
(05875) অন্থরূপভাবেই নৃবীজ শ্থ্ট করে। পুকষের মতো নারীর এই 
গ্রন্থিদ্ধয় একসঙ্গে একটি থলের ভিতর অবস্থিত নর; উহা! তাহাঁদের দুই 
উকুসদ্ধির ('কুঁতকি'র) দুই পার্খে অবস্থিত। মেঘেদের এই মাতৃ গরস্থি 
অর্থাৎ ডিম্বকোবতয় যর্দি যধোপবুক্তভাবে সুগঠিত না হয়, অথবা গ্রস্থিটি 


২৩০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


বৃবীজ হৃষ্টির উপযোগী স্থস্থ-সবল না থাকে, তাহা হইলে উহা সুস্থ-সবল 
নৃবীজ স্যতি করিতে পারে না__ফলে বন্ধ্যাত্ব বা গর্ভপাত অবশ্ঠত্ভাবী হয়। 

নারীদেহের ডিশ্বকোঁষে উৎপন্ন ৬ (0%80) ফাঁটিলে উহার 
ভিতর হইতে যে নুবীজটি বাহির হইয়া আসে, উহা! ভিম্বকোষসংলগ্ন 
ডিম্ববাহী নলের ( চ৪1192581 "৪০5 ) সাহায্যে জবাযুতে আসিয়! 
উপস্থিত হয়। পু-নৃবীজ এই জরাুতে স্ত্রী-নুবীজের সহিত মিলিত হইয়া 
ভ্রুণ উৎপন্ন করে । যে নলের সাহায্যে স্ত্রী-বীজ ভিম্বকোঁষ হইতে বাহির 
হইয়া জরায়ুতে আসিয়! উপস্থিত হয়, এ নলের যদি কোনে! ত্রুটি থাকে 
অথবা বোগবিষ বা ব্যাধিবীজাণু যদি এ নলের ভিতর বাসা বাধিয়া থাকে, 
তাহা হইলে উহাদের আক্রমণে স্ত্রী-বুবীজটি ধবংসপ্রাঞ্চ হয়। অধিকাংশ 
নারীর বন্ধ্যাত্বের মূল কারণ ইহাই । 

যে সমস্ত মেষেদের একটু কোপন স্বভাব বা কুক্ষ মেজাজ তাহাদের 
দেহে ত্বভাবতঃই বায়ু বা পিভ্তদোষাঞি বিদ্যমান থাকে । এই শ্রেণীর 
মেয়েদের দেহের ক্রোধ হইতে এক জাতীয় বিষ সৃষ্টি হইয়া] জরায়ুতে 
সঞ্চিত হয়; পুংনূবীজ এই বিষের সংস্পর্শে আসিলে মরিয়া যায়। স্থতবাং 
দেহস্থ এই বিষও এক শ্রেণীর বন্ধ্যাত্বের কারণ। 

জরায়ু যদি সম্তানবৃদ্ধির উপযোগী পরিপুষ্টই না থাকে, তাহা! হইলে 
উহার মাঝে উভয় বীজের মিলনে ভ্রণ স্থষ্টি হইতে পারে না_ ফলে বন্ধাত্‌ 
বৃঠি হয়। 

বিষাক্ত রোগবীজাণু যদি জরাযুপ্রদেশে অবস্থিত থাকে, তাহণ হইলে 
উহা! পুংনৃবীজ ও স্ত্রী নৃবীজ উভয়কেই আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে। 
সাধারণ শ্বাব অর্থাৎ প্রদ্দরাদি রোগে সন্তান উতৎ্পন্তিতে বাঁধা হগ্রি করে 
না; কিন্তু এ শ্াব যদি বিষাক্ত হর, তাহা হইলে পুং-নৃবীজ উহার সংম্পর্শে 
আসিয়া মরিয়া যায়। স্থতরাং বিষাক্ত রোগবীজাণুর জরাফুপ্রদেশে 
উপস্থিতি এবং বিষাক্ত প্রদরও বন্ধযাত্ব-রোগের কারণ হইতে পারে। 


বন্ধ্যাত্ ২৩১ 


মেয়েদের দেছে অত্যধিক চবি স্থষ্টি হইলে উহ! তাহাদের শিবসতী- 
গ্রস্থি ও মাতৃগ্রস্থির ক্রিযায় বিশৃঙ্খলা শ্যষ্টি করে_-ফলে ইহাও সন্তান- 
লাভের পক্ষে বিদ্বন্বদূপ হইতে পারে । 

জ্ীর পক্ষে ম্বামী-সহবাস যদি আরামদায়ক ন] হইয়া যন্ত্রণাদীযক হয়, 
তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে- নারীর এ অঙ্গে কোনো ত্রুটি আছে। এই 
ক্রটির জন্য পুং-বীজ যথাস্থানে পৌছিয়া স্ত্রী-বীজের সহিত মিলিত হইতে 
পারে না--স্থতরাং ইহাঁও বন্ধ্যাত্বের কারণ হইতে পারে । 

কোনো কোনো পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে জবার স্থানচ্যু তিওবন্ধযাত্বের 
কাবণস্ববপ বণিত হইয়াছে । জরাযু স্থানচ্যুতি হইলেও ডিম্ববাহী নলের 
সংযোগ উঠার লহিত ঠিকই থাকে, স্থতরাঁং জবায়ুর স্থানচ্যুতি বন্ধ্যাত্ের 
কারণ-_এই মত আমাদের কীছে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। গরম দেশেবু 
অধিকাংশ মেয়েরই জরায়ু 'একটু স্থানচাত হয়। উগা তাহাদের পস্থাি- 
লাভের পক্ষে বিদ্রদায়ক হয় না। 

সন্তানলাভে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান দাঁয়িত্ব। ন্ৃতরাৎ পুরুষেন 
শ্রক্রতারল্ায ও অক্ষমতাদি দোঁষেও নাবীর বন্ধাত্ব-বোগ কি হয়। 

বিশেষ ধারণাঁশক্তিসম্পন্ন স্বামী যদি অপ্‌্যমী হয়, অত্যধিক সহব'স- 
প্রিয় হয়, তাহ! হইপে নারীর বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থি, স্নায়ু প্রভৃতি অত্যন্ত 
হুধল হইয়া পড়ে ; ফলে সন্তানলাভোপযোগী স্ত্রী-বীজ নারীদেহে সৃষ্ট ও 
পুষ্ট হইতে পারে না। স্থতরাঁং অতাধিক সময়ব্যাপী সহবাসে ও নারীর 
বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। এই একই কারণে প্রায় প্রত্যহ সহবাঁস হেতু পতিতা 
মেয়েদের প্রায়ই সন্তান হয় না। 

স্বামীর দেহ যদি অত্যধিক পিত্ৃদোষে আক্রান্ত থাকে, তাহা হইলে 
শ্তক্রেও এ পিত্তদৌষ সঞ্চারিত হয় এবং উহার বিষাক্ত স্পর্শে স্ত্রী-বীজ 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কারণেই অত্যধিক পিত্রদোষাক্রান্ত ব্যক্তির 
পিত্বদৌষ কথঞ্চিং হস না পাঁওয়া পর্যস্ত তাহার সন্তানলাভ হয় না। 


২৩২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তি অর্থাৎ ২৫ বৎসরের পূর্বে পুরুষেরা যদি অস্বাভাবিক 
উপায়ে বা স্বাভাবিক উপাষে অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণ করে, তাহা হইপে 
বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থি ও স্বাফুগ্ুলি অত্যন্ত দুর্বল হইধা পড়ে; যথোচিত 
সহবাঁসশক্তিও হাস পায় । এই ছুধল পিতৃগ্রস্থি সবল-স্থস্থ পূর্ণাঙ্গ পুং বীজ 
স্ষ্টি করিতে পারে না। এই অপুষ্ট বীজ স্ত্রী-বীজের সঠিত মিলিত 
হইলে জন সৃষ্টি হয় না--ফলে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব স্থঠি হয়। এই অপুষ্ট বীজের 
সহিত স্বী-বীজ মিলিত হইয়া যদি ভ্রূণ স্্টি হয়, তাহ! হইলেও এ ভ্রূণ 
পূর্ণ/্ হইতে পারে না--ফণে গর্ভপাত হয় অথবা ক্ষীণজীবী সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হয় । 

স্বামী গণৌরিয়া, উপদংশ প্রভৃতি কদধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হও! 
সত্বেও যদি সহবাস বন্ধ না করে, তাহা হইলে এসব রোগ স্ত্রীর অঙ্গেও 
বিসপিত হয়। এইসব রোগবিষ দেছে অত্যধিক প্রবল হইলে পুং-বীক্জ 
ও শ্রী-বীজ উভয়ই নষ্ট করিয়া নারীর বন্ধ্যাত্ব রোগ শ্থষ্ট করিতে পারে ! 

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে দেহে ই” ভিটামিনের "্মভাবও বন্্যাতে 
কাঁরণরূপে বধিত হইয়াছে। দুগ্ধ, কলা, পালংশাক প্রভৃতি আমাদের 
নিত্যনৈমিত্তিক বু'আহার্ষের মাঝে হি" ভিটামিন আছে। এই £ই' 
ভিটাধি খাদোব সঙ্গে গ্রহণ করে না এইরূপ নারী-পুরুষের সংখ্যা 
আমাদের দেশে নাই বলিলেও চলে। স্থতরাঁং খাদ্যে ই; ভিটামিনের 
অভাব বন্ধ্য।ত্রের কারণ নয়, “ই? ভিটামিনকে দৈঠিক উপাদানে পরিণত 
( 45511011806 ) করার অক্ষমতাই বন্ধ্যাত্ের কারণ । 

চিকিৎসা -অপুষ্ট জরাযু ও মাতৃগ্রন্থি লইয়া কদাচিৎ ২1১টি নারী 
জন্মগ্রহণ করে, ইহারা চিরবন্ধ্যা। এইরূপ মুষ্টিমেঘ ২১টি নাণী ব্যতীত 
'আর সকলেরই বন্ধ্যাত্ব দোষ যৌগিক ক্রিঘ্ায় সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। 

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির মাঝে কোন্‌ কারণে বন্ধ্যাত্বের ৮ 
হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া! তদন্ররূশ চিকিৎসা প্রণালী মবলম্বন করিবে । 


বসন্ত ও জলবসন্তু রোগ ২৩৩ 


কারণ নির্ণয়ে অক্ষম নরনারী ন্সায়ুদৌর্বল্য রোগের চিকিৎসা-প্রণাঁলী 
অনলরণ করিবে। 

প্রায়ই দেখা যায়, বন্ধ্যা-নাণীর শিবসতী-গ্রন্থি, হজ্গ্রন্থ ও মাত 
গরপ্থির ক্রিয়া ছুর্বল থাকে । যৌগিক ক্রিয়ায় এ গ্রন্থিগুলি সবল হয়, ফলে, 
বস্ধযাজ-দোষ স্বভাবতঃই দূর হয়। 

উল্লিখিত যৌগিক ব্যায়ামে কাকবন্ধ্যা রোগ ও আরোগা হইবে । 

ঞ্মব্ধমান ব্যায়াহ়বিধি, আতিপন্নান, জলম্নান ও জলপানবিধি যণাব্ 
মভ।/এণ করিবে। 

নিয়ম ও পথ্য-স্বাস্থ্যনীতি মানিয়া চঙ্গিবে । যে নমস্ত কারণে 
ব্যাজ হি হয়, স্বাস্থ্যভঙগ হয়, স্বামী-স্ত্রী উভষেই তাহা পবিগার কলিয়া 
»লিবে। তামাক, বিড়ি, আফিম, মর্দ প্রভ়তি মাদক দ্রব্য শ্পীরের প্রধান 
প্রধান গ্রন্থিগুলিকে দুর্বল করে_-স্থৃতবাং সন্তান বঞ্চিত পুরুষ মাদক দ্রব্য 
স্প্র্ণ বজন করিবে । লঘুপাক অথচ পুগ্িকর পথ্য গ্রহণ কিবে। 
মেয়েরাও অতিরিক্ত পান ও তধনুষঙ্গী খয়েব চুপ, কিমাম, জরদা, তামাক- 
পাতা বজন করিবে । চা পানের নেশ। থাকিলে তাহাও পরিত্যাগ করিবে। 


বলস্ত ও জলবলস্ত রোগ 


বসন্ত রোগের প্রাচীন আফুবেদীয় নাম মস্থরিকা। পর্বতিকালে 
ঞোগটি বসস্ত রোগ নামে অভিহিত হইয়াছে । বসস্তকাঁজই এই ঝোগের 
আক্রমণের সময়, এইজন্তই ইহার নাম বসম্ত গ্রোগ। বধা আগমনের 
পঙজে সঙ্গে এই বোগের প্রাহর্তাৰ হাস পাফ। 

লক্ষণ-_রোগী প্রথমত প্রবল জরে আক্রান্ত হয়। জর ক্রমশঃ বৃদ্ধি 


২৩৪ যোগবলে রোগ-আরোগ 


পাইফ়া ১০৫০ ডিগ্রী পর্যস্ত উঠে। এই সমগ্ন অধিকাংশ রোগীর নাভি 
ও নাভির নিয়প্রদেশে আমবাঁতের মতো! লাল বর্ণের চাকা চাকা দীগ 
(২5৫18515858) উৎপন্ন হয়, সর্বশরীবে বেদন1 বোধ হয়, রোগী মাথায় 
যন্ত্রণা, পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণা বোধ করে; কোনো! কোনো! রোগীর খুব বমি হইতে 
থাকে । রোগী খুব দুর্বলতা বোধ করে। সাধারণতঃ তৃতীয় দিনে জরের 
পরিমাণ হ্রাস পায় এবং এই দাগগুলি মিলাইয়া গিয়া মুখমণ্ডলে ও কপালে 
বসস্ত-গুটি আবিভূতি হইতে থাকে । তিন চারদিনের মাঝেই বসন্ত 
গুটি ( চু:1920)) ছড়াইয়! পড়ে। পঞ্চম দিনে এই বসম্ত-গুটিং 
(৬531015) উর্ধ্বাংশে জল সঞ্চিত হয় এবং গুটিকাঁর আকার বুদ্ধি পায়। 
এই গুটিকার চতুষ্পার্খ স্বীত ও গোলাকার এবং মধ্যমাংশ একটু নীচু হয়, 
( 7২০050 70856 ০5108] 060:555100. & 17)081006 0. 32161) )। 
এই সময় ঘি রোগীর মুখ ফুলিযা যাঁয়, তবে মুখের ক্ষীতি হেতু চোখ 
বন্ধ হইয়া! যায়-_ রোগের এইরূপ লক্ষণ অশুভ। এইরূপ রোগী অধিকাংশই 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

রোগের দশম দিনে রোগ হ্থাস পাইতে আরন্ত করে । প্রথমত মুখে 
এটিগুলি শুফ হইতে আরম্ভ করে; অতঃপর হাত-পায়ের এবং গায়ের 
গুটি শুফ হইতে আবস্ত করে । আর যদি রোগ প্রাণঘাতী হইয়া উঠে, 
তাহা হইলে একাঁদশ দিনে পুনরায় জর বুদ্ধি হয়। জর ও মুখাদি স্কীতিএ 
সহিত জিহ্বা স্বীত হয় এবং গিহবার ময়লার আস্তরণ পুরু হইয়া 
বপস্তপগুটিকায় সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাঁদিত হইয়া পড়ে এবং রোগী অসহা যন্ত্রণা 
ভোগ করে । 

কারণ-_ পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শান্মমতে রোগবীজ সংক্রমণ হইতেই 
এই রোগের উৎপত্তি হয়। আযুর্বেদমতে দেহে দ্বিদৌষ বা! ত্রিদোষ তৃষ্ট 
হইয়া এই বোঁগ উৎপন্ন হয় । দ্বিত্দোষজ রোগ মারাত্মক হয় না, জিদোষজ 
রোগ প্রায়ই মারাত্মক হয়। দেহ দোষঘুক্ত হইলে দেই দেহে ম্বভাঁবতঃই 


বসন্ত ও জলবসন্ভ রোগ ২১৩৫ 


বোগবীজাণু স্থষ্টি হয় এবং এ রোঁগবীজাধু অন্য দৌষঘুক্ত দেহেও সংক্রমিত 
হইতে পাবে। 

সাধারণতঃ ভয়াবহ কোষ্ঠটবদ্ধতা ও অজীর্ণ এই রোগ স্থষ্টির মুল 
কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা-দোষ না থাকিলে এই রোগ সৃষ্টি হয় না। কৌষ্ঠবদ্ধতা 
ছাঁড়া অন্ত কারণে এই রোগস্যষ্ট হইলে সেই রোগ মারাত্মক হয় না। 
কোষ্ঠবন্ছরোগীর সমুদয় মল কখনো নিফ্াঁশি ত হয় নাঁ। ৬ মাসের পুবা- 
তন মলও মলনাড়ীর চতুষ্পার্থে কিছু পরিমাণে সঞ্চিত থাকে । এই সমস্ত 
দুষিত মলের মধ্যেই প্রাণঘাতী রোগবীজাণুর সৃষ্টি হয়। যেসমস্ত 
লোক স্থযম খাছ্য গ্রহণ করে না, প্রয়োজনীয় শাকসক্ভী, ফল, ছুধ প্রভৃতি 
পথ্য গ্রহণ করে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে 
না, তাহাদের মাঝেই এই রোগের প্রীছুর্ভাব বেশি হয় । 

দেহপ্রকতি দেহ রক্ষা বার জন্যই নিজের দেহে রোগ-স্ষ্টি করে। 
সঞ্চিত রোগবিষ যাহাতে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্রেই 
দেহে এবূপ বসন্তরোগ কৃষ্টি হয়। দেহবিষকে দেহ হইতে বাছিয়। 
বাহর করিয়া দেওয়ার মতো! জীবনীশক্তি না থাকিলে বোগীকে অবশ্যই 
মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতে হয়। 

চিকিওসা- গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্বক মৃত্যুপথঘাত্রী বসন্ত-রোগীর শুশ্রষ' 
করিতে গিয়া নিজের দেহে এ রোগ সংক্রমণ করেন। উদ্দেশ্য__সহজ 
সাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় কিনা 
উহ] পরীক্ষা করিয়! দেখা। বলা বাহুল্য, অতি শৈশব কালে গ্রন্থকাঁরকে 
বসস্তঝোগের টাকা দেওয়া হইয়াছিল; অতঃপর আর কখনো তিনি 
বসত্তরোগের টাকা গ্রহণ করেন নাই। সংক্রামক বসন্ত-রোগীর শুশ্রাষা- 
করিতে গিয়া গ্রন্থকার এ রোগে আক্রান্ত হন। তিনদিন ১০৫০/১০৬* জর 
তোগের পর গ্রস্থকাবের মুখে, কপালে এবং ক্রমশঃ শরীরের অন্যান্ত 
সবানে বসত্ত- ঝোগের গুটিক। প্রকাশ পাইতে আর্ত করে। অতঃপর 
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গ্রন্থকার তাহার নিজের আব্ষ্ষিত সহজ বস্তি ক্রিয়া, বারিশার ধোৌতি 
এবং নহজ অগ্রিনার করবা নিজের উপর প্রঞ্গোগ করেণ। প্রথম জবরের 
তিনদিন, গুটকা বাহির হইবার পরও ৩পদন _ ক্রমান্বয়ে এই ৬%নি লেবু 
এম ও নৃনসহ ঈষ২ গরম জল এবং অগ্ন কমশার রদ ছাড়! গ্রত্কার আর 
কোনো পথ্য গ্রহণ করেন নাই । রোগের চতুর্থ দিন হইতে ৬ষ দিন পর্যন্ত 
বারিলার ধৌতি এবং সহজ অগ্নিপার ঠিনি ছুই বেলাই অভ্যাস করি- 
তেন। এই 'ক্রপ্রাগুলি অভ্যানের ফলে বসন্তগুটিকার বস সঞ্চিত হইয়া 
উহা আর পাঁকিতে পারে নাই । ধোগের ৭ম দিন হইতেই রোগারোগোব 
লক্ষণ স্থচিত হইতে থাকে । ১০ম দিনে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ হ্স্থ বোধ করেন। 

এ সামান্য ক্রিমার সাহায্েই তিনি এই কঠিন মারাত্মক রোগ 
হইতে অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়া নিজেও বিন্মিত হইয়াছেন । এইভাৰে 
উল্লিখিত তিনটি ক্রিগ্ার দ্বারাই তিনি বনন্ত তোশ সম্পূর্ণ আরোগ্য 
করিয়াছেন। বলা বাহুলা, বারিসার ধোঁতি পূর্ব হইতে অভ্যাস না 
থাকিলে রোগাক্রান্ত অবস্থায় বমন-ধোতি প্রয়োগ করিবে। ্থুস্থ অবস্থায় 
যাহারা আমাদের এই পুস্তকে উন্নখিত সহজ বস্তি করিনা, সহজ অগ্নিসার, 
বমনধৌতি এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাস করিবে, তাহাদের দেহ 
কখনো এবপ কঠিন বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে ন!। 

নিয়ম ও পথ্য-_জরের প্রথম তিনদিন শুধু জল ছাঁড়া অন্য কোন 
পথ্য গ্রহণ করিবে না । পরবর্তী এক সঞ্চাহ লেবুর রস-লহ জল ও কমলা, 
বেদানা, মাঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রদ এবংডাবের জল ছাড়া অন্য কোনো পথ্য 
গ্রহণ করিবে না। একাদশ দ্িবপ হইতে রোগারোগ্যের লক্ষণ স্থচিত 
হইলে অন্ত লঘু পথ্য গ্রহণ কিবে। এই রোগীর সর্বাঙ্গ কার্বলিক লোখন 
দ্বারা প্রত্যহ ধৌত করা প্রয়োজন। বোরিক লোশন দ্বারা মাঝে মাঝে 
চক্ষুও ধৌত করিতে হইবে ; উহার ফলে চক্ষু অন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে 
না। এই রোগটি শুধু বিপজ্জনক নয়, ইহ1 ভীষণ যন্ত্রণীদয়ক এবং ভয়া- 
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বহ সংক্রামক ব্যাধি। স্থৃশরাং এই ব্যাধিটি সন্বন্ধে এশিয়ার মতো গরম 
দেশের লোকের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রযোজন। 

হিন্দু শাস্ত্রে আবাল বৃদ্ববনিতা সকলের জন্বই শিবচতুর্দশী ব্রতের 
বিধান আছে। মস্ত দিনরাত উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত উদ্যাপন 
করিতে হয়। শীত শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই এই ব্রশুটি উদ্যাপনের 
সময়। এই সময সম্পুর্ণ একদিন উপবাণী থাকিলে শীঙুকালে দেহে 
সঞ্চিত দূষিত জিনিম উপবাপের ফলে অনেকটা নষ্ট হয়; এই জন্যই এই 
ব্রত উদ্‌যাপনকাপীর এই সমস্ত রৌগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা! খুব 
কম। হিন্দুর ধ্মান্ঠানের সহিত তাহার স্থাস্থানীতিও বিশেষভাবে জড়িত 
আছে। য'হারা মাঝে মাঝে উপবাস দেয়, যাহারা স্থষ খাছ গ্রহণ করে, 
বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে এবং পরিষ্কার-পগিচ্ছন্্ন ভাবে থাকে তাহার! 
সহছে এই রোগে আক্রান্ত হম না। 

বমন-ধৌঁতি বা বারিসার-ধৌতি বসন্ত ও জলবসন্ত রোগের 
অব্যর্থ প্রতিষেধক । এই রোগে আক্রান্ত হইলেও এই ধোঁতি 
অব্যর্থ ফলপ্রদ । পাঁচ বগসরের বালক-বালিকারাও এই ধোঁতি 
অভ্যান করিতে পারে। 


ভলবমন্ত (0761 00) 


কারণ বসন্ত রোগের অতি মু অভিব্যক্তির নামই জলবসম্ত । 
বসন্ত রোগে রোগীর মাথায় এবং পৃষ্ঠে ভযাঁনক যন্ত্রণা থাকে ; বমি, 
খিচুনি, প্রলাপ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে; কিন্তু জলবসস্তে এইসমস্ত কিছুই 
থাকে না ।গুটিগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, সংখ্যা অল্প এবং পুঁজের পরিবর্তে 
জলপঞ্চয় হয়। বপস্ত রোগের মতো! উহা মারাত্ম* নয়। তিনদিন পরেই 
এই রোগের গুটিক! শুকাইতে আরম্ভ করে। চিকিৎসা! ও নিয়ম-পথ্য 
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বসম্তরোগেরই অনুরূপ ) শুধু কার্বলিক লোশন ও বোরিক লোশন প্রত্ৃতি 
এই রোগীদের দেওয়ার দরকার হয় না। 





বুমূত্র-রোগ 

লক্ষণ_বহুমূর রৌগ দ্বিবিধ : শর্করাযুক্ত বহুসূত্র ( 19190669 
১1৩11104৩ ) এবং শর্করা-বিহীন ব্হুমূত্র (101206055 [0510105 )। 
শর্করাযুক্ত বহুমৃত্রের প্রাচীন আযুর্বেদীয় নাম সোমরোগ। শর্করাবিহীন 
বহুমূত্রের নাম উদ্ক মেহ বা মুত্রাতিসার । 

«.--মুত্রস্থা৷ মাক্ষিকাগ্া” মৃত্রের সহিত চিনি নির্গত হইতে আর্ত 
করিলেই মৃত্রে মক্ষিকাদি উপবেশন করে । স্থতবাং মৃত্রে মাছি ও পি পড়া 
বদসিতে দেখিলেই এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হইবে । এই রোগের অন্যান্য 
লক্ষণ__-ঘন ঘন পিপাঁপা, ঘন ঘন মুতরতাযাগ, মুখে মিষ্টম্বাদ অন্থভব, সময় 
সময় সর্বশরীরে অসহ্য চুলকানির স্ষ্টি হয় অথবা! ছুষ্ট ব্রণের উদ্ভব হয়। 
রোগের কঠিন অবস্থা মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বশ তা, মৃচ্ছাঁ, মৃত্রাশয- 
প্রদাহ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক টিপসর্গ স্থ্ি £য়। বনুমূত্ররোগীণ দেহকে 
হৃদরোগ, সন্নযান রোগ গ্রভৃতি মাবীন্সক ব্যাধ সহজেই আক্রমণ করিতে 
পারে। যাহাঁদের চোখে ছানি পড়ে, প্রায়ই দেখা যায়, তাহারাও 
অল্প|ধিক পরিমাণে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত । বহুমূত্র রোগীর হয় কোষ্টবছ্দীতা, 
নযৃত কোষ্ঠতারল্য বিদ্যমান থাকে । তাহার গাত্রচর্ম শুক, দাতগুলি 
ফ্যাকাশে বা ময়লা হইয়া যায়। এক কথায় বলা যায় _বন্ছুমুত্ররোগ 
ছুরারোগ্য কঠিন অজীর্ণ রোগেরই প্রকার বিশেষ । 

কারণ ।-যোগশাস্ের ভাষার অগ্রিগ্রন্থির ছুর্বলঙাই বহুমৃত্ররোগের 
প্রধান কারণ। হর্যগ্রন্থি (29007685 ) এবং যরুতই অগ্িগ্রস্থির অন্তর্গত 
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প্রধান গ্রন্থি । এই গ্রস্থিদ্ষের ক্রিয়াপিবর্ধয়ের ফলেই বহুমূত্র-ঝোগ সৃষ্ট 
হয়। স্থ্যগ্রন্থির অন্তনিঃশ্গত রসের একাংশ গ্রবাহিকা-নাড়ী অর্থাৎ, উর্ঘ্দ- 
অস্ত্রে সঞ্চিত খাঁদ্যবস্থকে জীর্ণ করে, উহার অন্তনিং্থত রসের আর এক 
অংশ খাছ্যবন্ধ ভইতে গ্লরকোজ বা চিনি তৈয়াবী করিয়া উহা স্থ্ঘগ্রন্থি- 
কোষে সঞ্চিত বাখিবার ব্যবস্থা করে । এই চিনিহই প্রয়োজনম ত দগ্ধ তইমা 
দেহের তাপ দেহ পেশী, তন্ধ ও স্নায়ুর জীবনীশক্তি অটুট রাখে। 

এই স্থর্মগ্রন্থি ও ঘরতের ক্রি! দূর্বল হইয়া পড়িলে ঘরুৎ তখন আর 
প্রয়োজনানুবূপ বণ্টনের জন্য চিনি স্বীয় কোষে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে 
পারে না। এই চিনি রূক্তে যথেচ্ছভাবে প্রবেশ করিয়া রক্কেব ক্ষারভাব 
(/11511015ে) নই করিয়া দেয়; ফলে বক্ত "মার তখন সমস্ত দেহ- 
যন্ত্রকে বিশুদ্ধ পুটিকর খাগ্য পরিবেশন করিতে পাবে না; রক্তের ক্ষারধর্ম 
নই হইলে রক্তের বোগাবিষ প্রতিরোধ করা ক্ষমতাও দ্রুত হাস পায়। 
দেহ-প্রকতি তখন রক্তমিঅিত এই অপ্রয়োজনীয় এবং অনিষ্টণারী 
চিনিকে তরল করিয়া মৃত্রগ্রস্থির (1105) সাহায্যে ছাকিয়া মৃত্রের 
সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে । রক্তের চিনিকে 
তরল রাখিবার জন্য দেহে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়__-এই জন্যই বহুমূত্র- 
রোগার পুন: পুনঃ জল্পিপাসার উদ্রেক হয় এবং এই জলই আবার 
প্রত্রাবকপে দেহ হইতে অনিষ্টকারী চিনি বাহির করিয়া দেয়। গুশ্রাবে 
চিনি থাকে বলিয়াই উহাতে মাছি ও পিপড়া বসে। 

হুরযগ্রন্থি বা অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃআঁবী বসকে আধুনিক পাশ্চাত্তা 
চিকিৎ্সাশান্ব নাম দিয়াছে ইন্স্থুলিন ([050110 )। গো, মেষ প্রত্তৃতি 
জীবজন্তর স্্যগ্রন্থি হইতে এই ইন্সথলিন অংগ্রহ কবা হয। ইন্ক্থলিন 
ইন্জেক্শন নিলে দাময়িকভাবে রক্তে চিনির অংশ হী পায়। বলা- 
বাহুল্য, ইন্স্থলিন ইন্জেক্শনে বহমুত্ররোগ কখনো আরোগা হয় না। 
তবে রোগের প্রবলতাঁর সময ঘন ঘন ইন্জেক্শনে সাহায্যে রোগীকে 


২৪০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


৫১০ বংসরব! ততোধিক কাল বীগাইপ্া! রাঁখ| যায়। এই রোগে 
আক্রান্ত হইলে পূর্বে রোগীকে জীবনের আশা! পরিত্যাগ করিতে হুইত। 
বর্তমান যুগে ইন্ম্ৃপিন আধিকাঁর হওয়ায় রোগীর সহস1 প্রাণনাশের 
আশঙ্কা কতটা দৃ্ীভূত হইয়াছে মাত্র। 

কোনো কারণে মৃত্রাশয় আহত হইলেও যক্কৎকোষের কিছু চিশি 
মুত্র/শয়ে আপিয়া মৃত্রাশয়ের আহত স্থান দিয়া প্রম্থীবের সহিত বাঠিএ 
হইয়া যায় । স্থতরাং মৃত্রাশয় আহত হইলেও প্রন্রাৰে চিনি পাওর] যায়। 
বলা বাহুল্য, ইহা দৌমরোগ বা বহুমৃত্র-রোগ নধ়। ইহা একটি ভিন 
রোগ। পাশ্চাত্য চিকিংসা-শাস্ত্রে ইহার নাম রেন।ল গ্লাইকোস্থুরিয়া 
(7২০7781 03095958019) সাধারণ ডাক্তারের! ভুলক্রমে এই বোগকেও 
বছুমূত্র মনে করিয়া ইন্ম্থলিন ইন্জেকৃ্ণন দেন। ইহার ফলে ইন্স্থলিন- 
বিষে হতভাগ্য রোগী অবিলম্বে মৃতামুখে পতিত হয়। 

দা্পত্য-জীবনে. উচ্ছৃথথলতায় রক্ত নিস্তে্গ হইয়া! অগ্রিগ্রন্থির ক্রি 
দুর্বল হইলে এই রোগ হ্গ্ি হইতে পারে । অতিপ্রিক্ত মানমিক পগ্সিশ্রম 
এবং দুশ্চিন্তা-ছুাবনা ও অগ্িগ্রন্থিগুলিকে দুর্বল করিয়া এই রোগ স্থটি 
করিতে পারে । যাহারা অতিবিক্ত চা পান অথবা প্রত্যহ যাহারা ক্ষীর, 
সন্দেশ, রদগোলল! প্রভৃতি চিনি-সংঘুক্ত মিষ্টদ্রব্য আহার করে, তাহাদের 
দেহে প্রয়োজনাতিবিক্ত চিনি সঞ্চিত হওয়ার ফলেও এই রোগ স্ষ্টি হইতে 
পারে । অতিরিক্ত মাছ, মাংস বা ভিম ভক্ষণে অথবা অতিরিক্ত ঘ্বত,মাখন 
ও ্বৃতপন্ধ জিনিস ভোজনে যক্কৎ ও প্রীহা দুর্বল হইলেও এই রোশ স্থষ্ট 
হয়। অন্যান্ত কারণেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে এই রোগের উদ্তন হইতে পারে। 

চিকিৎসাঁ_(ভোরে)_-নহজ বস্তিক্রিঘনা ও তদহৃষপী আসন-মুদ্রাদি । 
অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি ও অধন্গান ; সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিপাঁর 
ধোৌতি ১ নং ২০ বার, ২ নং ৬ বার ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, ৩, নং 
নং ৮ বারিসার ধৌঁতি বা বমন-ধোৌতি। 


বহুমুত্ররোগ ১৪৬ 


মধ্যাহ্ছে স্নানের সময় সহজ অগ্রিসার ২৫ বার, অগ্রিসার ধৌতি নং ১, 
নং ২। 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-গ্রাণাযাম, যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্তান, সহজ অগ্রিসার । 
সহজ প্রাণীয়াম নং ১) নং ২, নং ৩, নং ৪; বিপরীতকরণী, পব্নযুক্তাস্ন | 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম এবং আতপন্বান। আহারান্তে দক্ষিণনাপায় এক 
ঘণ্টা শ্বাসপ্রবাহ অব্যাত * পাখিবে | 

নিয়ম ও পথ্য- পুবেই ধলিয়াহি, বহুযদ্ব-বোগের মলে আছে 
অজীর্ণ রোগ। এই রোগ ফঞ্ুতের ক্রিলা ছুবপ থাকে বশিয়! দেহের 
পক্ষে অপ্রয়োজনীয চি দগ্ধ হইতে পারে না-ফলে ক্হুমুত্র রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তিরা প্রায়ই স্ুলকার হ₹স। রোগের হুচনা বুঝিতে পারিলেই 
উপযুপরি ২৩ ছিন উপবাস দ্রিবে। উপবাসের সময গুচর জলপাঁন 
করিবে; অন্য কোনো খাগ্ভ ণহণ কণ্িবে না। এইবপ সম্পূর্ণ উপবাসে 
অক্ষম হইলে উপবাসের সময় প্রয়োজন মতো স্থপক্ধ অদ্লফল অর্থাৎ কমলা, 
আনারস, আঙ্গুর, ভার্লম প্রভৃতি খাইবে। এইভাবে বোগের প্রীরস্তে 
২।৩ দিন উপবাস দিলেই বক্তে চিনির ভাগ কমিয়া! যাইবে এবং প্রশ্বাবেও 
চিনির ভাগ হ্রাস পাইবে অথবা একেবারেই চিনি পাওয়! যাইবে না। 
অতঃপর আহার-বিহারে বিশেষ সংযম অভ্যাস করিবে । সর্বদা সতর্ক 
থাকিবে যাহাতে আহাবের দোষে অজীর্ণ বা অস্ত্র স্ট্টি না হয়, 
পাকস্থলীতে গ্যাস হৃট্টি না হয় এবং আহার্ষের সহিত অতিরিক্ত চিনি 
উদবে না যায়। 

কোনো! ওষপ্েই এই রোগ সম্পুর্ণ আরোগ্য হয় না। 
যৌগিক ক্রিয়া অত্যাপে নূতন রোগ খুব দ্রুত আখোগ্য হইবে। প্রোগ পুরাতিন 
হইলে সম্পূর্ণ আবোগ্য হইতে একটু সময় লাগে। একাদশীর উপবাস, 
অমাবস্যা ও পৃথিমার নি'শপালন পুরাতন বহুমৃত্র-রোগীব পক্ষে বিশেষ 
উপকা্দী। বহুমূত্র বোগেব প্রবল অবস্থায় ভাত ও কটি পরিবতে কাচা 

ঘোঁ- ১৬ 


২৪২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কলা-সিদ্ধ, ওল-সিদ্ধ বা মানকচু-সিদ্ধ খাইবে। চাল, আট) দাগ, বালি 
প্রসৃতি শ্বেতসারজাতীয় খাগ্য হইতে দেহে চিনি উৎপন্ন হয় এবং আমিষ- 
জাতীয় থাছ্যে বহুমুত্র-রোগীর যক্কতাদি আরও খারাপ হয়। এই জন্যই 
এই রোগে আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা উচিত। দধি, নারিকেল 
্রসৃতি খাছ্েও প্রোটিন বিদ্যমান, কিন্তু ইহারা মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি 
আমিষজাতীয় খাছ্যের যতো অগ্্ধমী নয়, বরং শাক-সজীর মতোই ক্ষাবধর্মী। 
স্থতরাং বহুমূত্ররোগী, আমিষ খাদ্য বঞজন করিয়া! উপর্ি-উক্ত দুধি ও 
নারিকেল হইতে দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটিন উপাদান সংগ্রহ 
করিবে। স্বুপক্ক কণ' বিলাতী বেগুন, খোড়, মোচা, ডুমুর এবং অন্যান 
শাঁক-স্ভী, বিশেষভাবে টাট্ক1! শাঁক-পাতা এবং টক ও ।মঞ্ই ফল এই 
রোগে স্বপথ্য । চা, সিগাঁরেট প্রতৃ-৩ মাদকত্রব্য যথাপাধ্য বর্ন করিয়া 
চলিবে । ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি সংহত খাঞ্ধ এবং ঘিয়ের তৈয়ারি 
খাবাধাদি এবং আমিষ খাছ্য এই রোৌশে গ্রহণ করা উচিঠ ময়। এইলব 
খাছ দেহে দূষিত জিনিস ( ইউরিক এনিড ) সঞ্চিত করিয়া রোগবৃদ্ধিতে 
সহায়তা করে। 


বাতরোগ 

লক্ষণ- দেহস্থ বাধু প্রুপিত হইয়া এই ঝোগ হুথি তয়। এই জন্য 
ইহার নাম বাত ঝা বায়ুরোগ । “বাযুধাতা শরীরিণাম্‌”__বাফুই দেহ- 
রাজ্যের বিধাতা । বাষুই শরীরের রস-রক্ত প্রভৃতিকে শিরা ও ধমনীর 
ভিতর দিয়া শরীরের সবত্র পরিচালিত করে। নিঃশ্বাসের সহিত, মলমৃত্র 
ও ঘর্মের সহিত বাঁমুই দেহসঞ্চি ত বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়! দেওয়ার 
ব্যবস্থা করে। দেহে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় অধিক পরিমাণে হইলে 
উহার প্রভাবে বাফুও দুষিত হয়, বাব ক্রিয়াও ছুর্বল হইয়া পড়ে। দেহে 


বাঙরোগ ২৪৩ 


'বাধুর ক্রিয়া ঘূর্বল হইলে বাঁযু সব সময় দেহ হইতে গেহসঞ্চিত বিষ বাহির 
করিয়া দিতে পারে না। দেহসঞ্চিত এই বিত্ব ও দুষিত বাঁযু দেহের অস্থি- 
সন্ধিতে সঞ্চিত হইয়া ব্যথা-বেদনার স্থষ্টি করে, কখনো! বা পেশীগুপিকে 
আক্রমণ করে। দুষিত বাসুযুক্ত রোগ-খিষের এই অ.ক্রমণের নামই 
বাতরোগ । এই বাতরোগ খুব ফ্ভণ দায়ক ব্যাবধি। 

দেহসঞ্চিত বিষদ্বারা পেশীগুলি আক্রান্ত হইলে আহাব নাম পেশীবাত 
(17100 71 1২176 11007101১10 )। এই খিষ অস্থি সর্বিস্থানে সঞ্চিত 
হইলে তাহাকে বলে সন্ধিবাত (0. এ )। রোগের প্রথম অবস্থায় 
দেহগ্রকতি জর উৎপন্ন কঞিলা বাত-বাবিব মুল কাপন বক্ত-পঞ্চিত বিষ 
নষ্ট করিবার চেষ্টা কবে নাহাতে এ বিধ কোনো সামু, পেবী প্রভ্ৃতিকে 
আক্রমণ কাপতে না পাবে অথবা কোনো অস্থেণবি তি নঞ্চিভ হইয়া থাকিতে 
নাপাবে। জনুক্ত লিনা ইগব নাম বাতজ্বর (১০৪০৩ [২1760 1 2- 
(1510) এই রোণ-বিষ্বে কটিদেশ আক্র'৪ হইলে তাহাকে আমরা 
ব্পি কটিবাত ব৷ মাজাব্যথা (1.4 0918১ )। ঘাড়ের পেশী আক্রান্ত 
হইলে তাহাকে বলি স্কন্ধবাত ( [16০৭] )। শগীরের পার্খদেশ 
আক্রান্ত হইলে তাহাকে বলি পার্খবাত। আব এই একম বাতবোগে 
হাঁত বা মাথা নর্ধদা কম্পিত হয, আযুংএদেব ভ।ষাস ইহার নাম খবী- 
বেপখু বাত। আযুর্বেদে পাষেব বাতের নাম পীদছর্ষ। হ।তেব 
বাতের নাম বিশ্বচী। কটি, পৃষ্ঠ, উঞ্, অণ্থা গ্রৃতি স্বানের বাতকে, 
বলে গৃপ্রপী। বলা বাহুপ্য, আধুবেদের এই নামকরা বর্তমান যুগে 
অপ্রচলি ত হইখা! পড়িত্বাছে এবং পঞ্চিবাত, কটিবাত প্রহথতি নৃহন নাম 
গ্রচলিত হইযাছে। 

কারণ-_আমাদের দেহের রক্ত সমুদ্রজলের মতোই লবণাক্ত ; এই 
লবণাক্ত রক্তের মাঝে কিছু পরিমাণ অশ্রস ( 4১০14 ) আছে। আহার- 
বিহারের দোষে ঘদি রক্তের মাঝে প্রয়োজনাতিবিক্ত অস্রন সঞ্চিত হয় 
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তাঁহা হইলে এ অতিরিক্ত অগ্রসে রক্তের ক্ষাঁর্ভাগ ( 411811015 ) 
হাস পাইয়া রক্ত নিস্তেজ ও অসার হইয়া! পড়ে । বিশুদ্ধ অর্থাৎ ক্ষারধর্মী 
রক্তই দেহের ন্মায়ু, ত্ত, প্রভৃতিতে পুষ্টির উপাদান পরিবেষণ করে।, 
রক্তে অপ্নরসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উহার বিষে দুর্বল হইয়! দেহ-যন্ত্রগুলি 
আর স্থচারুরূপে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে না । রক্তের ভিতর 
হইতে প্রয়োজনাতিবিক্ত অশ্তররসকে ইকিয়া পৃথক করার প্রধান দাতিত্ব 
ৃতরগ্রন্থির (11061) ) উপর | যব্ুৎ ও মৃত্রগ্রস্থিকে এই কাঁজে বিশেষ 
ভাবেই সহায়তা করে। মুত্রগ্রন্থি যে অগ্রসকে রক্ত হইতে পৃথক করিস! 
রাখে, বাছু সেই অগ্রসকে মল, মূত্র এবং ঘর্পথে দেহ হইতে বাঁহিএ 
করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাঁষুর ক্রিম্তা ছুবল হইপে এই অশ্রবিষ দেহ 
হইতে বাহির হইতে ন1 পারিয়া অস্থিসন্ধি_গ্রভৃতি স্থানে আসিয়া সঞ্চিত 
হয়, দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এই অশ্রবিষ যাতায়াত আর্ত, 
করে। এই বিষ আবার বৃহদন্্ ও ম্ুদ্রান্ত্রর ভিতর দিয়! শোধিত হইয়া 
পুনরায় রক্তের সহিত আসিয়! মিত্রিত হয় এবং রক্তকে অধিকতর অস্রধমী 
করিয়া তোলে। ইহার ফলে রক্তে বোগ-বীজাঁণু ধ্বংস করার ক্ষমতা! 
ও দেহ্যন্ত্রগুলির পুষ্ঠিসাধনের ক্ষমতা হাস পায়, ক্রমশঃ জঠরাগ্নি দুবল 
হইয়া পড়ে ; যকৎ ও মুত্রগ্রস্থির ক্রিয়ার গোলযোগ উপস্থিত হয় ; কোষ্ঠ- 
বদ্ধতা, অজীর্ণ, পিত্তদৌষ প্রভৃতি রোগ হ্যঙটি হ্য়। দেহের এই কুণ্ন 
অবস্থায় দেহসঞ্চিত বিষকে বায়ু আর দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে 
পারে না। দেহস্থ বায়ু দূষিত হইলে তখন বাতিরোগ সৃষ্টি হয়। দ্ীতে 
পাইওরিয়ও বাতরোগের একটি প্রধান কাবণ। 

তৈল, ঘি গ্রভৃতি চবিজাতীয় খাদ্য ও মাছ, মাংস, ডিম গ্রভৃতি 
আমিষদ্ৰাতীয় খাদ্য এবং ভাত, কটি প্রভৃতি শর্করা-জাতীয় খাস অসধ্মী 
অর্থাৎ এইগুলি জীর্ণ হইয়া দেহে অগ্্ব স্থ্টি করে। এই অশ্রম হইতেই 
অক্পধর্মী রস উৎপন্ন হয় । আমাদের দেহের পক্ষে অসরধ্ী খাঁং খান্যের চেয়ে 


বাতরোঁগ ২৪৫ 


ক্ষারধমী খান্ছের প্রয়োজন বেশি । শাক-সজী, ফলমূল, দুধ, ঘোঁল প্রতি 
ফষারধমী খাগ্যই প্রবোছনানরূপ ধাতব লবণ সরব্দাহ করিয়া রক্তকে 
ক্ষারধমী রাখে, দেহের স্বাস্থ্য য অটুট রাখে । আঁমিস ও চবিজ [তীয় [খাদ্য 
যদি আমরা অধন্ত পরিমণে ণগ্রহণ করি, তাহা হইসে বক্তেও ক্রমশ: 
'শ্রুলর আধিক্য ঘটায়, ইউরিক এদিছ. সঞ্চিত হয় এবং ইহাই বাঁত- 
রোগ স্থষ্ট করে। অত্যধিক ধূমপান, মন্ঘপান, অত্যধিক মৈথুন প্রভৃতির 
ফলেও রক্তের রোগবিষ পবংম করিবার ক্ষমতা হবাপ্রাপ্ত হইলে বাঁতরোগ 
সথট্ি হইতে পারে। স্থৃতরাং যক্কৎ, মন্রযনত্র, কুম্ফুন্‌ প্রভৃতি রক্তশোধনকারী 
যন্বগুলি দুর্বল হইমা যখন বুক্তের অশ্বিব আর ইকিয়া রাখিতে পারে 
না, প্রতিষেধক বিষের সাহাঁদ্যে অম্ববিষ নষ্ট করিতে পারে না, তখন 
বাস প্রকৃপিত হওয়ায় বাতিপোগ প্রবল হইতে আবরস্ত করে। এই 
রোগবিষ প্রবল হইয়া সময় সময় হৃৎপিগুকেও আক্রমণ করে, রোগীর 
শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা! বলেন__05856 06 60৫19 561] 
& 10150615*- বাত-রোগের কারণ রহস্তাবৃত; অর্থাৎ আমরা এখনো! 
উহার কারণ আবিফ্ার করিতে পারি নাই। 

চিকিৎসা-_( প্রাতে ) সহজ বস্ভিক্রিয়া ও তদনষ্গী আদন-মুদ্রাদি । 
অনন্তর প্রাতঃকুত্যাদির পর অগ্নিদার-ধৌতি নং ১,নং ২, যে-কোনো একটি 
সহজ প্রাণায়।ম এবং বাঁরিলার-ধোঁতি বা বমন-ধোঁতি। 

সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রীণীয়াম, সর্ধাঙ্গীসন, উদ্টীসন, মকরানন, উডভীয়ান 
হলামন, সহজ গ্রাণায়াম নং ১১ ৬, ৯ এবং শীর্যাশন বা শশাঙ্গাদন। 

রোগী খুব বৃদ্ধ হইলে এখং স্বাস্থ্যাসনগুলি অভ্যাসে অক্ষম হইলে 
সহজ প্রাণায়ামের এবং ভ্রমণ-প্রীণায়।মের মাত্র! সাধ্যান্থাঁয়ী বাড়াইয়া 
লইবে। রোগের প্রবনতা হা বা রৌগাঁোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রতাহ 
'জলপান এবং জলক্নানবিধি পালন কঙিবে। 
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নিয়ম ও পথ্য-_বাঁতের যন্ত্রণা আরভ্ত হইলে উপবাস দিবে । একাদশী 
তিথিতে উপবাদ এবং অমাবন্তা-পূতিমাতে নিশিপাঁলন করিবে। উপবাসের 
সময় ইচ্ছামত প্রচুর জলপাঁন করিবে । এইরূপ প্রচ স-অন্বু উপবাসে 
অক্ষম হইলে বৈকাঁলের দিকে একবরমাত্র কিছু ফল-মুল ও ছুগ্ধ খাইবে। 
প্রত্যহ দীর্ঘ ভ্রমণ বা এমন কোনে! দৈহিক পরিশ্রমের কাঁজ করিবে, যাহাতে 
দ্বেহ হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হইয়! যায়। স্তাৎর্সেতে জায়গায় শয়ন, 
বৌ্দেহীন ঠাণ্ডা জায়গায় অবস্থিতি বাতরোগ বৃদ্ধি করে, স্থতরাঁং উহা 
যথাপাধ্য বর্জন করিয়া! চলিবে । সন্ধিস্থানের বেদনা অসহনীয় হইলে কিছু 
সময় লবণমিশ্রিত গরম জলের ধার] সন্ধিস্থানে প্রয়োগ করিবে ; উহাতে 
করত বেদনা হ্রীস পায়। 

সায়াটিকার বেদনা! এবং মাজাব্যথার বেদনা গরম সেঁকে সাঁমস্বিক 
ভাবে কথঞ্চিৎ হ্রাস পায়। বেদনার স্থান এবং তাহার চতুপার্খ কম্বল বা 
ফ্লানেল দিয়! ঢাকিয়া উহার উপর গরম জলের বৌতল ব1 হট্‌-ওয়াটার 
ব্যাগ ছারা সেঁক দিবে । 

দেহে অগ্রধ্মী রক্রের আধিক্যই বাঁতিবোগ স্থষ্টি করে, তাঁহা পূর্বে 
বল! হইয়াছে__স্থুতরাং বাঁতরোগী অশ্ধমী খাগ্যের পরিমাণ হাঁস করিয়া 
ক্ষারধর্মী খাছ্ের পরিমাণ বাড়াইয়া লইবে। শতকরা ৭৫।৮০ ভাঁগ খাছা 
ক্ষারধর্মী হইলে দ্রুত রোগাঁরোগ্যে সায় হয়। টাটকা শাক-সন্জী, দুধ, 
ঘোঁল, সর্বপ্রকার টক ও মিষ্টি ফল প্রভৃতি বাতরোগে হিতকর পথ্য । 


বাধক-বেদনা 
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লক্ষণ_ খতু প্রকাঁশেব কয়েকদিন পূর্ব হইতেই অথবা কষেক ঘণ্টা 
পূর্বে তলপেটে অগহায বেদনাব সুষ্টি হয় ও ঘন ঘন বমি হইতে থাকে । 
তুর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের শ্রাব শেষ না হওঘা পধন্ত এই বেদন' 
অল্লাধিক পরিমাণে থাঁকে ; পরে উহা কমিয়া যায়। কাহারও কাহারও 
খতুর পূর্বে এই বেদনা তলপেট হইতে পদদ্বয় পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, 
তারপর প্রচুর পরিমাণে খতৃশ্রাব আরম্ত হয় ও বেদন! বন্ধ হইয়া যায়। 
খতুল্নাবের গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই বেদনা হুষ্টি করে, এই জন্যই ইহার 
নাম বাধক-বেদনা। 

কারণ_জরাযু বা ডিদ্বকোঁষ বা ডিশ্ব-বহা নালী অথবা জরামুর 
ঝিল্লী যদি রুগ্ন থাকে, তাহ]! হইলে জবায়ুপঞ্চিত বুক্তের চাঁপ উহার! 
ধারণ করিতে পারে না। এই কারণেই ডিম্বকোষ ও জরাধুপ্রদেশে তখন 
প্রদাহ স্যষ্টি হয । রোঁগিণী অহ যন্ত্রণা ভোগ করে। 

এই বোগটি নিম্নশ্রেণীৰ মেয়েদের মাঝে ব! গবীবের ঘরের মেয়েদের 
মাঝে প্রীষই দেখা যায় না। শারীরিক পবিশ্রমে বিমুখ মধ্যবিত্ত ঘরের 
অশান্ত অতগুচিন্ত শিক্ষিত মেষেদের এবং ধনীগৃহেব আবামপ্রিয় অলস- 
প্রকৃতি মেয়েদের মাঝেই এই রোগে আধিক্য দেখা যায়। উপযুক্ত 
শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, মুক্ত আলো-বাতাস বঞ্চিত গৃহবন্দী জীবন, 
চিত্তের অতপ্তি অশীস্তি, আহারে-বিহারে ক্রটি প্রভৃতি এই রোগের প্রধান 
কারণ; এই সব কারণেই উদর ও বস্তিগ্রদেশের স্্ামু ও গ্রস্থিগুলি ছূর্বল 
হইয়া! কৌঁ্ঠবদ্ধতা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং ইহার 
ফলে মাতৃগ্রস্থি ও জরাধু প্রভৃতি জননযন্েব কাজে বিশুখণা স্থষ্টি হইলে 
এই রোগ জন্মে। 


২৪৮ যোগবলে রোগ-আ রোগা 


চিকিৎসা--ধতু-রোগের অনুরূপ [ 'ধতুরোগ চিকিৎসা-প্রণাঁলী' 
দ্রষ্টব্য ]। 

নিয়ম ও পথ্য-_বেদনা অত্যধিক হইলে একখানা গামছ! বা 
তোয়ালে গবম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইবে এবং এ তোয়ালে তলপেটের 
উপর রাঁখিবে। তলপেটের তোয়ালের উপর গবম জলের ব্যাগ বা গরম 
জলের বোতল রাঁখিবে। পেট খালি থাকিলে এই সময় লেবুর রস ও 
নূন সহযোগে ছুই গ্রা উষদুষ্চ জল পান করি"ব। এইবূপ গরম জল 
পান দ্রুত খতুম্রীবে ও কোষ্ঠ পরিষ্কারে সহায়ত করে। বেদনা যদি 
দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বেদন] উপশম না হইতেই যদি খুব ক্ষ্ধার উদ্রেক হয় 
তাহা হইলে শুধু পাতলা ছুধ অথবা দুধের সঙ্জে ফলাদি ( কলা ব্যতাত ) 
গ্রহণ করিবে । অন্য কোনে] খাছ্য স্পর্শ করিবে নং । 


সপ. ০ 


বিসূচিকা বা সরল ওলাউঠা 


লক্ষণ__“স্চীভিরিব গাত্রাণি তুদন্‌ সন্তিষ্ভেহনিলঃ যস্তাজীর্ণেন সা 
বৈদ্যেবিস্থচীতি নিগগ্যতে”__অজীর্ণ হেতু বাঁঘু অত্যন্ত কুপিত হইলে 
শরীরে সুচিভেদবৎ একটা যন্ত্রণা সুরু হয়, এই জন্যই বৈছ্যগণ ইহাকে 
বিস্চী আখ্য। প্রদান করিয়াছেন । উদবাঁময় বোগ গুরুতর আকার 
ধারণ করিলে উহাঁকেই সাধারণতঃ বিস্থচিকা বা সরল ওলাঁউঠা বলে । 
এই বিস্থচিকা রোগে উদ্রাঁময়ের মতোই প্রথমে পিত্তযুক্ত দাস্ত হয়; 
নাভির চারিপাশে বেদনা, বমি, পেটে খিল্-ধর। প্রভাত শক্ষণ প্রকাশ 
পায়। এইরূপ অবস্থাঠেও ধোগী একেবারে অবসন্ধ হইয়া পড়ে না বা 
অজ্ঞান হয় না। 


বিসিক বা সরল গলা উঠ ২৪৯ 


[ শকুত 'ওলাউঠা বা কলেধা রোগের সহিত বিস্থচিকা বোগের 
পার্থক্য আছে । কলেরা ধোগ বি্ুচিকার মতে] নাভিদেশে বেদনা থাঁকে 
না, পিক্দান্তের পরিবর্তে চাল-প্বে( ঘা জলের মতে দ। হইতে থাকে | 
পেটে খিল-ধবাব পরিবর্তে হাত-পায়ে হিল ধরে বোগীর শবীর দ্রুত 
শীতল হইয়া ঘাঁয় এবং রোগী অবনমন হইয়া পুড়ে । শোদীব এতীবও 
সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। «ই কলেরা রোগের উপর আর যৌগিক 
চিকিৎস। প্রয়ে।গ কর! চলে ন।।] 

কারথ-“ন তাং পরিমিত।হার1 লওন্তে বিদিতাগমা1ঃ) মৃটাস্তামাজতা- 
ত্ীনো লভ স্তেইশনলোলুপাঃ”-_ আহার-সংহম যাহাঁদের আছে তাহাদের 
এই রোগ হয় না; খাগ্াখাগ্য বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, অজিতেজ্িয়, 
ভোজনলোলুপ, তাহারাই এই বিস্চিক1 রোগে আক্রান্ত হয । 

পাশ্চাত্য চিকিৎস। শাস্ত্রমতে 'কমা” নামক একপ্রকীর রোগবীজাণু 
খাগ্য ও পানীয়ের সহিত উদরে গ্রাবেশ করিয়া! কলেরার সৃষ্টি করে। এই 
বিস্থচিকা রোগও একশ্রেণীর বহিরাগত রোগবীজাণুর সংক্রমণের ফলে 
উদ্ভুত হয় । বলা বাহুল্য, আুর্বেদচার্ষের] রোগবীজাণু সংক্রমণ মতবাদকে 
প্রীধান্য দেন না। দেহ বিশেষভাবে দৌঁষযুক্ত না হইলে, দেহেন বরোগ- 
বিষ প্রতিরোধ করার শক্তি নষ্ট না হইলে, কোনো! রোগবীজাণুরই সাধ্য 
নাই দেহে রোগ সৃস্টি করে। অস্ত্র যখন অপরিষ্কৃত মলে পূর্ণ হইয়া 
বিষাক্ত হইয়া! উঠে, এই দেহোত্পন্ন বিষ বক্তের সহিত মিশিয়া বুক্তকে 
যখন দূষিত ও নিস্তেজ করিয়া দেয়, ভখনই এইমব বোগবীজাঁণু দেহে 
উৎপন্ন হয় অথবা দেহে সংক্রমিত হইয়া রোগ ৪ কাব্বার স্থযোগ লাভ 
করে। স্বতরাং মশনীডী অপনিষ্কৃত থাকাই এই কোগের গুধান কারণ । 
গৌণ কাঁরণ-__অসময়ে মতিভিক্ত আহার, অজীর্ণে ৭ অন্বধায় আঁহীবর, 
বামি বা পচা জিনিন ভোজন প্রভৃতি । 

চিকিৎস।-_ সহজ অগ্নিসার ৫০ ১০০ বার ৩ ঘণ্টা! অন্তর অশ্থণ। 


২৫০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


বিস্থচিকা হান পাইলে অঙজীর্ণ রোগের চিকিৎপাপ্রণীলী অবলম্বন 
করিবে । 

আমাদের আবি্ত এই সহজ অগ্নিসার-ত্রিয়াটি যাহার! 
মাঝে মাঝে অভ্যাস করিবে, তাহাদের কখনো কলেরা রোগ 
আক্রমণ করিতে পারিবে না। ম্ুতরাং কলের।-টাকার পরিবর্তে 
এই সহজ অগ্নিসার ক্রিয়।টি সর্বলাধারণের মাঝে প্রচারিত হওয়৷ 
বাঞ্চনীয় । 


পাপ সপ পপ পপ 


বেরিবেরি 


চ367110071 


লক্ষণ--এই রোগটি আধুনিক যুগের রোগ । আঘুর্বেদের গবেষণার 
যুগে এই রোগটির বোধ হয় অস্তিত্ব ছিল না, অথবা অস্তিত্ব থাকিলেও 
তীহার! হয়তো। এই রোগটিকে ম্ামুরোগ বা শোথবোগের প্রকাশ বলিয়া 
ধরিয়া লইতেন। ক্াযুরোগ এবং শোথরোঁগ একাধারে মিলিত হইলেই 
এই রোগটির সৃষ্টি হয়। 

এই রোগে পাযের স্বায়ু প্রথমে স্কীত হইয়া উঠে। এই স্াযুগুলির 
্বীতির দরুণ রক্তবাহী শিরাঁর ক্রিগাঁয় বাধা স্থা্ট হয়। শোথ রোগের 
মতোই তখন রক্তের জলীয় অংশ বা দূষিত রদ সর্বপ্রথমে পায়ে সঞ্চিত 
হয়। পায়ে সঞ্চিত এই রসে পা ফুলিয়া উঠে। ক্রমশ: এই রোগ উর্ধবাঙ্গে 
বিভূ£তলাভ করে অর্থাৎ অন্তান্ত অঙ্েও ক্রমশ: রস সঞ্চিত হওয়ায় উহা 
ফুলিয়া উঠে। রক্তবাহী শিরার কার্ধকলাপে বিশ্ব হওয়ায়, বক্তশোধন- 
কারী যন্্গুলি দুর্বল হওয়ায় বিশুদ্ধ রক্তের অভাবে হ্ৃৎপি্ডও অতিক্রিয় 
হইয়া দুর্বল ভইয়। পড়ে ।-বোগীর তখন শ্বাসকষ্ট বা হদরোগ উপস্থিত হয়। 


বেরিবেরি ২৫১ 


একশ্রেণীর বেরিবেধি রোগে হাত-পা ফোপে না, কিন্ক হাঁত-পাঁষের 
স্াযুগ্ডলি অবশ হইয়া খায় গাত্র্জের কোনো কোনো অংশে ম্দর্শাগভৃতি 
থাকে না অর্থাৎ কতকটা পক্ষাথাতের মতো অবস্থা ভয় । বে।গী অত্যন্ত 
দুর্বলতা বোধ করে; রোগীর বিতিন্ন অঙ্গে বিশেষভাবে অস্থিঘংযোৌগ- 
স্বানগুলিতে অত্যন্ত প্রদীহ হৃষ্টি হয়। ইহাঁর নাম শুষ্ক বেরিবেরি 
রোগ। 

কারণ-_ আধুনিক চিকিৎসাশাস্মতে দেহে “বি-১ ভিটামিনের 
অভাব হইলে এই রোগ স্থষ্টি হয়। চাঁউলের খোসায় অর্থাৎ লাল আবরণে 
ভিটামিন “বি-১ থাকে । কলে-ছটা চাউলে ভিটাঁমিন “বি-১ থাকে না, 
উহা নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের ভাতই প্রধান খাছ, তাহারা যদি সর্বদা 
কলে-ছ।টা চীউল খায় এবং অন্যান্য যেসব খাছ্যে ভিটামিন “বি*-১ থাকে 
আহা যদি যথেই পরিমাণে গ্রহণ না করে, ভাঁহ! হইলে এই বেরিবেরি 
বোগ সু হয । 

স্যার তৈলের সহিত নান|ধকম বাজে তৈলবীজ মিশিত করার 
ফলে উহা পাঁকস্থলীব পক্ষে অনিষ্টকব হঘ্ু। উহার বিসক্রিয়াতেও 
বের্িবেবি বোঁগ সি তষ- ইহা আধুনিক চিকিৎসাশান্্ের ও মত। 

বল! বাহুলা, বেরিবধেরি বৌগের উল্লিখিত কারণগুলি আমাদের মতে 
আহুষধিক কারণ, মল কারণ নয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরে যেখানে দুধ, 
রুটি, ছানা] ও ফণ প্রভৃতি “বি*-১ ভিটাঁমিন-যুক্ত খাছ্যের অভাব নাই, 
সেখানেও এই বোর প্দ্রুভাব ঘটে। যাঁহাদের পুষ্টকর খাছ্য জোটে 
না তাহাদের চেষে যাহাঁদেখ পক্ষ পুষ্টকর-খাদ্য সুলভ, তাহাদের মাঝেই 
এই রোগের গ্রাদুভাব অপেক্ষারুত বেশ দেখা যাঁয়। 

দেহে থে-কৌনে কারণেই বিষ্টি হক না কেন, সেই বিষ নষ্ট 
করা, সেই বিধ দেহ হইতে বাহির কাঁরয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও দেহের মাঝে 
আচে । বাুগ্রন্থি, অগ্রিগ্রন্থি ও বরুণগ্রন্থি গুলি সদাই দেহশৌধন, দেহপুটি 
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ও দেহপুষ্টির কাজে ব্যাঁপৃত থাকে । এই গ্রন্থিগুলির ক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি 
না হইলে দেহে কোনো! রোগ প্রাধান্য বিস্তার করিতে পাবে না । ফুস্ফুম্‌ 
ুর্বল হইলে শ্বীস-গ্রশ্বাস যখন ক্ষীণ হয়, তখন নিঃশ্বাসের সহিত দেহবিষ 
যথেষ্ট পথিমাঁণে দেহ হইতে বাহির হইতে পারে না; প্রশ্বাসের সহিত 
যথেষ্ট পরিমাণ অক্মিজেন দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ুর ক্রিয়ার 
এই ক্রটির জন্য কোষ্ঠবদ্ধতাঁদি রোগ সৃষ্টি হওয়ায় দেহে বিষ সঞ্চিত হইতে 
থাকে । যর হুর্বল হইলে জঠরাগ্রি দুর্বল হয় । প্রীহা ও মৃত্রগ্রস্থির ক্রিয়া? 
তখন দুর্বল হইয়া পড়ে । মূত্রগ্রন্থি দেহসঞ্চিত বিষকে তখন আর মলমৃত্রের 
সহিত বাহির করিয়া দিতে পাঁরে না। এই জন্যই দেহবিষ পাষে বা অন্য 
অঙ্গে সঞ্চিত হওয়ার স্বযোঁগ পায়। যরুৎ অস্থস্থ হইলে আলোচক-পিত্ত 
ুষ্ট হইয়া কি ভাবে চক্ষুকে আক্রমণ করিয়া চক্ষু নষ্ট করে, তাহা আমর! 
“দৃষ্িক্ষীণতা রোগ” প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। স্থতরাং এই রৌগন্যত্ির 
মূল কারণ ভিটামিন “বি'-১-এর অভাব নয়, ইহার মূল কারণ-__ দেহের 
প্রধান প্রধান গ্রন্থিগুলির, বিশেষভাবে ফুস্ফুস্‌, যরুৎ মুত্রগ্রস্থি প্রভৃতির 
দৌষযুক্ত কগ্ন অবস্থা। 

সুতরাং যে কারণে শোঁথরেগ, বাতরোগ, অজীর্ণ 'ও অস্্রবোগ প্রভৃতির 
স্থট্ি হয়, সেই কারণে বেরিবেরি রোগও হি হয়। দেহসঞ্চিত বিষ 
এইভাবে ঘে কোনো রোগ অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। 

ছোটো পিশুদেরও বেরিবেধি রোগ হয়। বহু শিশুর এই বেবিবেরি 
রোগে আকম্মিক্ক মৃত্যু ঘটে। হে।টোদের এই বেরিবেরি রোগের কারণ 
_ মাতীর স্বাস্থ্যহীনতা, মাতার ছুদ্ধে রৌগবিব সঞ্চার । (এই বেবিবেরি 
রোগ গুপঙ্গে শোঁথবোঁগ? এবং অস্রোগ” বিবরণ দ্রষ্টব্য )। 

চিকিৎস|_( ভোরে ) সংজ বন্তিক্রিয়া ও তদনবঙ্গী আসন-মৃদ্রা্দি 
(সহজ বস্তিক্রয়া উপলক্ষ্যে জণপানে নূন ব্যবহার কণবে ন1)। ঘোগমুদ্রা, 
জাঁছশিরানন 3 সহ প্রাণায়াম নং ১১ নং ২, নং ৮3 ভ্রমণ-প্রাণায়াম । 
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সন্ধ্যায়_ ভ্রমণ-প্রাণীয়াম, অগ্রিসার ধৌতি নং ১, নং ২, সহজ অগ্রিসার, 
বিপরীতকরণী, পবনমুক্তাঁদন, সহজ প্রাণায়'ম নং ১, নং ২, নং ৩। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি, জলপান-বিধি, এবং ২ নং জলন্নান-বিধি, 
সাধ্যমত অনুসরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য -_কোঁনো গুঁধধেই এই রোগ আরোগ্য করিতে পানে 
না। ওধধবিষে ফ্কতের ত্রিষা আও খারাপ ভ গ্যাঁয় কোগীর রোগবন্ত্রণা, 
রোগের উপসর্গ বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহা বোগারোগ্যে বিলম্ব 
ঘটায় । এই রে|গবুছি€ ফলে হ্দ্ধস্তের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগীৰ আকন্মিক 
মৃতু;ও ঘতে পাবে, সুতরাং এই বোঁগে শধ সেবন স্থন্ধে উষধপ্রিয় 
ব্যক্তিরা বিশেষ সতর্ক থাকিবে । 

এই কোগের গুবল অবস্থায় ৪ দিন হইতে ৬৭ দিন পরধন্ত অর্ধোেপ- 
বাস হিতকর । অর্ধোপবাঁসেব সময় স্পুঙ্ধ রসাল ফল বা; ফলের বুস, 
তরিতরকারীর ঝোল, অল্পপরিমাণে এক ধলকের পাতলা ছুধ, অল্পপরিমাণে 
ছানার জল পথান্বরূপ গ্রশণ করিবে । পানীয় জলের সহিত টনিক ছুই 
চামচ মধু গ্রহণ করিবে । জল একবারে বেশি পরিমাণে না খাইয়া বারে 
বারে অল্পপরিমাণে খাইবে । এইভাবে ২৪ ঘণ্টার মাঝে শীতকালে € গ্লাস 
ও গ্রীষ্মকালে ৭ গ্রাস অর্থাৎ ৩। পের জল পাঁন করিবে । রোগের 
প্রবলগ হস পাইলে শোথরোগ ও অঅরোঁগের নিয়ম-পথ্যাদি যথাসাধ্য 
অহ্ছদরণ করিয়া চলিবে । দিনে ঢেকিছাটা-চাল এবং রাত্রে ভূষিসমেত 
আটার কুটি খাইবে । যতদিন অগ্নযাশয় ও যকৃতের ক্রিয়া স্বাভাবিক না৷ 
হয় অর্থাৎ হজমশক্তি বৃদ্ধি নী পায়, ততদিন ঘন ডাল না খাইয়া ডালের 
ঘুষ খাইবে। বিলাঁভী বেগুন, পু'ই, পালং-শক, কাচ-কলা, ওলকপি, 
শালগম, ক প্রভৃতি তরকাঁরী এবং ছুধ, ঘোল, স্ব-রশাল টকফ্ন বেরিবেরি 
রোগে স্ুপথ্য। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পধন্ত আমিষ খাগ্য গ্রহণ 
করিবে মা। বন্ধনে যথখ।সাধ্য কম পরিমাণে তল, ঘে ও মসলাদি 
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ব্যবহার করিবে । ভেজাল সরিষার তৈল বিষবৎ বর্জন করিবে । কাঁচা 
লবণ ও ঘি মাখন থাইবে না। 

এই রোগটি গরম দেশের বোগ। গরম দেশে গরমের সময় স্থ্ষের 
তাঁপে দেহ যথেষ্ট পরিমাণে উত্তপ্ত থাকে-স্থতরাঁং দেহের তাপরক্ষার্থে 
এই সময় অধিক পরিমাণে খাছ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না; এই জন্ম 
গরমের সময় অন্নপপ্রিমাণে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ আবশ্তক। এই সময় 
আমিষ খাছ এবং অতিরিক্ত চব্জাতীয় খাগ্য বর্জন করা বিধেশ। ভরা 
গ্রীষ্মের সময় অধিক আমিষ খান গ্রহণ করিলে, অধিক চধিজাতীয় খাদ্য 
গ্রহণ করিলে অক্ষুধায বা অন্ক্ষুধা খান গ্রহণ করিলে দেহে অত্যধিক 
উত্তাপ সঞ্চিত হইয়া দেছেব পরিপাক-যন্ত্রগুলিকে অঙ্গ করে এবং 
পরিণামে এই জাতীয় যন্্শাদায়ক রোগ-হ্থ্টি করে-এই কথা ম্মগণে 
রাখিয়া গ্রীক্ষের সময় আহারগংঘমে বিশেষ লতক হইবে। 

রক্ত প্রযোজনান্রৰপ ক্ষা৭ধমী থাকিলে কোনো বোগহ হু হহতে পাবে 
না। চধিঙাতীয় খাগ্ঠ দেহের ক্ষষ-ক্ষতি পূরণ করে, দেহের তাপ রক্ষা 
করে; সুতরাং এই শ্রেণীর খাগ্য গ্রহণের ও শ্রয়োজনীঘতা আহে ১ কিছু 
উহার পরিমাণ অতিরিক্ত হইলেই উহ] রক্তকে অগ্ধশী করে। রক্ত 
প্রয়োজনাতিবিক্ত ম্রধ্খী হইলেই দেহে রোগ-ধিন সঞ্চিত হয়, দেহ 
যে-কোনে। রোগে আক্রান্ত হহ্য়া পড়ে । 

্বাস্থ্যরক্ষার এই-মৃল নীতি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া পথ্যাদি নির্ধারণ 
করিবে। বেরিবেপ্রি রোগে শতকরা ৮০ ভাগ পথ্য হওয়া উচিত 
-ক্ষারধম্মী ; বাকী ২* ভাগ হওয়া উচিত শর্করাজা তীয়, চবিজীতীয় অর্থাৎ 
অফ্লধমী পথ্য । 


বহদভ্ত-প্রদাহ 
(কোলাইটিস্‌ 001169 ) 


বৃহদন্থের পাশ্চান্ত নাম কোলন। এই কোঁলনের স্কীতি ও প্রদাহের 
মামই কোঁলাইটিস্‌। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হওয়ার পর বৃহদস্তে ঘে অপ্রয়োজনীয় 
আবর্জনা (মল ) সঞ্চিত হয় উহা নিধাশন করাই কোপন বা বৃইদস্তের 
দায়িত্ব । বৃহান্থ যখন সুষ্ঠভাবে এই দায়িত্ব পাস্ম করিতে পারে না 
তখনই কোষ্টবদ্ধত1 বোগ স্থঠি হয়। দীর্ঘস্থায়ী কোষ্বদ্ধ গার ফলে সঞ্চিত 
মল বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত মলের সংস্পর্শ হেতু বুগচন্থ স্কীত 

হয়, বৃহদন্ত্রে বেদনা ও প্রদাহ কষ্টি তয়। রোগী তখন কোমরে ও পিঠে 
যন্ত্রণা বোধ করে। 

আধুনিক পশ্চাত্য টিকিৎপাশাস্থ এই বৃই্দন্গুদাহ রোগকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিযীছে মিউকান কৌলাইটিস্‌ (1400- 01:70-) 
ক্যাটাবাল কোলাইটিস্‌ (0৪90111)8] (01111১ ) এবং আল্মাঞ্টটিভ 
কোলাইটিন্‌ (01561811%2 0০116,8 )। 

মিউকাস কোলাইটিস্‌ _গ্রন্থিগ্তনির বসক্ষরণের মতো বৃহদন্তের 
বসক্ষরণ ক্ষমতা আছে। বৃহাপন্র ক্ষরিত এই বসের নাম মিউকাস 
(1৬0০3 )। জলশ্োত যে ভাঁবে আব্জনা ভামাইয়া লইঘ যায় এই 
মিউকাদও তেমনি বৃহদস্ত্রের মল তরল করিম! দেহ হইতে বাহির করিয়া 
দেয়। আধুর্বেদের ভাষায় এই তরল মলকে বলে উদরাময় বা অসার । 
এইভাবে বৃহদস্্র সঞ্চিত মল হইতে মুক্ত হইলে বৃহ্স্ত্রের বেদনা ও যন্ত্রণা 
দুর হয়। রোগী তখন স্বস্তি বোধ করে। 

ক্যাটারাল কোলাইটিস্‌ - মলবিষে বৃহদস্ত্রের ঝিল্লীও বিষাক্ত 
হয়। এই বিষাক্ত ঝিল্লীর অত্যধিক প্রদ্দাহে দেহ জরাক্রাস্ত হয়। পেটে 


২৫৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


এবং তলপেটে শৃলবেদনার মতো! একটা ভয়ানক বেদনার কৃষ্টি হয়। দেহের 
নান স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের আবিভাব হয়। অপহা রোগবন্ত্রণার ফলে 
বোগীর চেতনা ও সময় সময় লোপ পায়; রোগী হঠাৎ মৃছিত হইয়া পড়ে। 

আল্সারেটিভ কোলাইটিস্-__বিষাক্ত মল, বিষাক্ত মিউকাঁস 
এবং বিষাক্ত আন্তরিক এপিভের সংস্পর্শে বৃহদন্থ্ের ঝিল্লীতে ক্ষত উৎপন্ন 
হয়। মলের সহিত তখন ক্ষত-নিঃহ্ুত রক্ত, পুঁজ ও মিউকাস প্রভৃতি 
নির্গত হয়। এই রোগীর বিবাক্ত মলে এক বিশেষ ধরনের জীবাণু স্যি 
হয়। এইজন্ত এই রোগটিকে ব্যাপিলরী ডিসেন্ট্রি নামেও অভিহীত 
করা হয়। এই ক্যাটারাল বা আল্নারেটিভ কোলাইটিস্‌ দীর্ঘস্থায়ী 
ইইলে উহা! উদবে ক্যান্সার রোগ স্থট্টি করিষা রোগীকে মৃত্যুর কবলে 
প্রেরণ করে। 

ক্যাটারাঁল কোলাইটিস্‌ ওবধে আরোগ্য হয় না। বুহদন্ত্ে ক্ষত বা 
ক্যান্সার হইলে আধুনিক চিকিৎমকেরা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে এ অংশ 
কাটিয়। বাদ দেন, কিন্তু এই অস্ব্োপচারে সাময়িক উপশম ছাড়া রোগের 
মূলোৎপাটন ন] হওয়া পুনরাক্রম৭ প্রায়ই ঘটে এবং রোগীকে অকাল- 
মৃত্যুই বরণ করিতে হয়। কিন্তু স্থখের বিষয়, যৌগিক পন্থায় এই রোগ 
নির্দোষভাবে আরোগ্য হয় । 

চিকিৎসা প্রাতে সহজ বস্তিক্রিয়। নং ১ এবং আহ্বঙ্গিক আসন- 
মৃদ্রাদদি ও প্রাতঃকৃত্যাদি ১ টাব-বাথ অর্ধ-টাব-বাথ। টাবে বসিয়া সহজ 
অশ্নিপার ৬* বার। অগ্রিপার ধৌতি নং ১_-১০ বার । সহজ প্রাণায।ম 
নং ২, নং ৭_ প্রত্যেকটি ২ মিনিট। বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি 
মণ্তাহে ২ দিন | 

মধ্যান্ছে_ টাব-বাথ। টাঁবে বসিয়! সহজ অগ্রিপার ৬ৎ বার, অগ্রিসাক 
ধৌঁভি নং ১--১* বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩-_-২ মিনিট। 

সপ্ধ্যায়_বিপরীতকরণী মুদ্রা বা পর্বাঙ্গান ৩ মিনিট, মহস্াষন 


মুখের ব্রণ বা বয়স-ফোড়া। ২৫৭ 


১ মিনিট, জান্গশিব্রাসন-_-৩ বার, সহজ অগ্নিসার ৬০ বার, অশ্রিসার 
ধৌতি নং ১--১* বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৩, *,_ প্রত্যেকটি 
২ মিনিট 3 শশাঙ্গীসন--২ মিনিট। 

রাত্রে নৈশভোজনের পূর্বে সহজ অগ্নিসার ৬* বার, অগ্নিপার 
ধৌতি নং ১--১০ বার । 

নিয়ম ও পথ্যাি-চা, কফি, ধূমপান ও নশ্তাদি গ্রহণ সম্পূর্ণ 
বর্জন করিবে। মদ্যপানের অভ্যাঁন থাকিলে উহ ৭ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে। 
তীব্র ক্ষুধা বোধ না হইলে আহার গ্রশ্ণ করিবে না। সপ্তাহে ১ দিন 
অথবা মাসে অন্ততঃ ২ ছিন সম্পূর্ণ উপখাস দিবে। সম্পূণ নিরাময় না 
হওয়া পর্যন্ত সংহত খাদ্চ ত্যাগ করিবে । এই রোঁগে আদর্শ পথ্যবিধি 
গ্রহণ অবশ্য পালনীয় । [এই শ্রনর্দে আমাদের খাঞ্কনীতি ও 
শিশুপালন? গন্থ ভষ্টব্য 


সুখের ব্রণ বা বয়ন-ফোড়া। 


কারণ--প্রথম যৌবনে শিব-সতীগ্রস্থি (6510215 ), ইজজুগন্থি 
২ 00051091৭ ) বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়া ছেলে-মেয়েদের ভাবী পিতৃত্্‌ 
সর্জন ও মাতৃত্ব অজনের অনুকূলে প্রজীপতিগ্রন্থি অর্থাৎ পিতৃ-মাত গ্রন্থি 
এবং কাম ও রতিগ্রস্থি গ্রভৃতি যৌনগ্রস্থিগুলিকে গড়িয়া তৃপিতে থাকে । 
এই স্ময় যৌনগ্রন্থি গুলিতে অধিক পরিমাণে বক্ত চলাচল করে। এই 
জন্যই প্রথম যৌবনে ছেলে-মেয়েরা সামান্য কারনে বা অকারণে ৪ 
যৌন-উত্তেজন! অনুভব করে । এই উত্তেজনীর কলে ছেলেদের পিতৃগ্রন্থি 
রক্ত মন্থন করিয়৷ গ্রচ্র শুক্র উৎপন্ন করে। এই শুক্রের অধিকাংশই 
উর্ধবস্থ শ্রক্রনাশীর সাহায্যে রক্তের সহিত পুনরায় বিশিয়া যায়, বাকী 

যো--১৭ 


২৫৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


অংশ শুক্রথলিতে জম৷ থাকে । শুক্রথলিতে সারঞ্চিত এই শুক্র সাধারণতঃ 
স্বপ্রাবলহ্বনে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 

মেয়েদের দেহের শুক্র ছেলেদের অনুরূপ ঘন নয়, লালার মতো 
পাতলা । যৌন উত্তেজনার সময় মেয়েদের মাতৃগ্রন্থিও শুক্র উৎপন্ন করে। 
এই শুক্রেদ অধিকাংশ পুনরায় রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, কিছু অংশ 
মাতৃগ্রন্থি-পংলগ্র শুক্রকোষে জমা থাকে । সাধারণতঃ এহ শাঁঞ্চত শুক্র 
মাসিক খতুণ সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 

যে সমস্ত ছেলে-.ময়ের পিতৃ-মাতৃগ্রন্থি স্বাভাবিক ও সবল, যাহাঁ৭! 
ইচ্ছাপূর্বক শুক্রক্ষয় করে না, তাহাদের এ সঞ্চিত শুক্র স্বপ্রদোধাবলম্বনে 
এবং খতুআ্।বের সহিত বাহির হহয়া যাওয়ার স্থযোগ পায় না। এহরূপ 
ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠবদ্ধিতা বা পিত্তদোষ থাকিলে এহ পিগাদি বিষের 
সংস্পর্শে এ সঞ্চিত শুক্র বিকৃত হয়। এই বিকৃত শু পুনগায় রক্তের 
মাঝে ছড়াইধা পড়ে । শরীরের বিষ ধ্বংসকারী জীবাণুণুপি শখীরের 
এই বিকৃত শুক্রবিষকে মুখের কোমল ত্বকে ব্রণ সৃষ্টি বপ্রিয়া দেহ হইতে 
বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে) এই জন্তই মুখে ব্রণের হুষ্রি হয়। 

চিকিৎসা (ভোরে)_-সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদন্থত্গী আপন মুদ্রাদি। 
অতঃপর প্রাতঃকত্যঠাদি ও মান বা অর্ধনান | আানের সময় টাবে বসিয়া 
বা জলে দঙাইধা মৃপবন্ধ মুদ্রা ২* বাপ, মহাবন্ধ মুদ্রা ২০ খা ) অতঃপর 
সহজ প্রাণাগ্সাম নং ১১ ২১ ৩, ৪7 অগ্রিপার ধোৌতি নং ১, নং ২। 

মধ্যাহ্ছে _ অখগাংন ম্লান বা টাব-বাথ ১০১৫ মিনিট; টাবে বসিয়া 
ভোরের অনুরূপ ক্রিশাদ । 

সন্ধ্যায় _শয়নপশ্চিমোত্তান, অগ্নিসার-ধৌঁতি, মহাবদ্ধ মুদ্রা, শর্ষালন, 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৪, নং ৭ এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলপানবিধি এবং জলক্সানবিধি যথাযথ 
অনুসরণ করিবে। 


মূত্র-পাথুরী ২৫৯ 


নিয়ম ও পথ্য-_এই রোগাত্রান্ত ছেলে-মেষেদের কামোত্তেজনা 
স্বভাবতঃই একটু বেশি থাকে । সুতরাং উত্তেদনার কারণ হহতে সর্বদা 
নিজেকে দুরে রাখিবে। তরুণ যুবকের] অনাত্মীয় তকণীদের মুখের দিকে 
অপ্রয়োজনে তাকাইবে না, অবিবাহিত তনক্ষণীরাও বিনা প্রযোজনে 
তরুণদের মুখের দিকে তাকাইবে না। যে-সমস্ত থিষেটার, বায়স্কোপ, 
যে-সমস্ত গল্প-উপন্যাস যৌন-উত্তেজনার সহায়ক, তাহা বর্জন করিয়া 
চলিবে । উত্তেজনার সময় কুহুনাড়ী পুণঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলে সহজেই 
কাঁমৌত্তেজনা প্রশমিত হয়। 

সাধারণতঃ ইহা অবিবাহিতদের রোগ, কিন্তু মতি অল্পসংখ্যক 
বিবাঠিত তরুণ-তরুণীদের মাঝেও এই রোগের প্রাছুভাব দেখা যায়। 
ইহার কারণ দাম্পঠা ব্যবহারে ক্রুট এবং কোষ্টবঞ্ধ তাবোগ ( কোষ্ঠবদ্ধতা 
চিকিৎসা প্রণালী? দ্রষ্টব্য )। 

এই রোগে আমিষ খাদ্য বর্জন করিয়া শাঁক-সব্জী, ফল ও দুগ্ধাদির 
পঁণমাণ বাড়াহযা লইবে। 


মুত্র-পাথুরী 

লক্ষণ _মেকদগ্ডের উভয়পার্খে যেখানে প্রীহা ও হক্কৎ্ থাঁকে তাহার 
অব্যবহিত নিস্নে ছুহ পার্ধে ছুইটি মৃত্রগ্রন্থি ( €1476৮ ) মাছে । এই 
গ্র্থিটির আকার মামের বীজের 'আঠির) মতো] সাধাবণতঃ এই গ্রস্থিটি 
৪ ইপ্চি লম্বা, ২॥ হাঞ্চ চণ্ড়া এবং ১ ইঞ্চি পুর । ধরুৎখকে নানাবিধ 
গুঁকতর কাজে পি থাকিতে হয়, এইজন্য দেহের শমুদয় বুক্তকে শোধন 
করার অবশর যকৃত পায় না। যরুতের অনমাপ্ত রক্তশোধনকার্ষে এই 
মুত্রগন্থিহ প্রধান সহায়। 


টি? যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


আমর! বন্ধনের জন্য গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করি, ইহার ফলে গৃহ ধুমে 
আচ্ছন্ন হইয়া মলিনও] প্রাপ্ত হয়, চুলীর নীচে ভক্মার্দি আবর্জনা সক্চত 
হয়। আমাদের পরিপাকযন্ত্রের মাঝেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে । আমার 
জঠরাগ্রিকে প্রজ্লিত রাখিতে গিয়া প্রাণবাযু (অক্সিজেন ) সব: দগ্ধ 
হইয়া দূষিত অঙ্গারা স্-বায়ুতে পরিণত হইতেছে। পরিপক্ক খাছ্চর-সব 
মাঝেও এমন অনেক জিনিস সঞ্চিত থাকে যাহা দেহের পক্ষে অনিষ্টকণ | 
দেহের অপ্রয়োজনীয় অশ্তারাসক্্ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার দাত 
কুস্ফুসের। অন্ঠান্ত অপ্রয়োজনীয় পদথ রক্তের সহিত যাহাতে মিশিতে 
না পারে, রক্তকে দূষিত করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্তে বক্তমি-শ্রত 
দূষিত পদার্থ বা রোগবিষ রক্ত হইতে সর্ধদ? ছাকিয়া বাখিবার বিশৰ 
দায়িত্ব এই মুত্রগ্রন্থির | 

প্রধান রক্তবহ1 নাঁড়ী বা বৃহ্ঘ্মনী হইতে রক্তগ্বাহ সোৌজাস্ত্জ 
ুত্রগ্রন্থিতে যাঁয়। মৃত্রগ্রন্থির কোষগুলির আবরণীতে কেশগুচ্ছের্ চেয়ে 
অধিকতর সুক্ষ তন্তগুচ্ছ আছে । মুত্রগ্রন্থির গ্রাণকোষের গ্রভাবে য় 
হই! এই তন্তগ্ুচ্ছগুলি রক্তের অশ্রয়োজনীয় জলীয় ভাগ, অপ্রয়োজনীয় 
ক্রস এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদীর্থ বুক্ত হইতে ছাকিয়া রথ । 
এই দূষিত পদার্থ মিশ্রিত জল একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে প্রস্থ 
অভ্যন্তরস্থ গর্তে গিয়া সঞ্চিত হয়। এই গর্ত হইতে একটি নল 
দৃত্রাশয়ের সহিত গিয়া যুক্ত হইয়াছে । মুত্রগ্রস্থিতে সঞ্চিত দুষিত ভদ 
নলের সাহায্যে মৃত্রাশয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়। মুত্রাশয় হইতে উহ? 
আবার মুত্রনালীর ভিতর দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যাঁয়। স্তধাং 
আমরা যেমন জল শোধনের জন্য জলশোধক যন্ত্র তৈয়ারি করি, দে- 
প্ররৃতিও তেমনি দেহগঠনের প্রধান উপাদান রক্ত শোধনের জন্য এই 
ৃত্রগ্রন্থিটি স্ষ্টি করিয়াছেন | 


পি 


কারণ- হৃদযন্ত্রের যথোঁচিত চাপবর্তমান থাঁকিলে বৃহদ্ধমনী অশে:ধিত 


£ 
এস 


নে 


(2/ 


মৃত্রপাথুরী ২৩১ 


বুক্তকে শোঁধনের জন্য মূত্রগ্রন্থিতে প্রেরণ করে। শরীরে অতিরিক্ত 
দুমিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে হৃদ্যন্ত্রও হুর্বল হইয়! পড়ে । এই দূর্বল হৃদ্যন্থ 
সঠিকভাবে আর রক্তের চাঁপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। হৃদ্যন্ দুর্নল 
হইলে শরীরের অন্থান্ি যন্ত্রের সহিত মৃত্রগ্রস্থির ক্রিয়।ও ছূর্বল হইয়া প়ে । 
শ--রে অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হম দীর্ঘদিনের কোষ্টিবদ্ধতা, অজীর্ণ 
এবং অগ্ল প্রস্থতি রোগ হেতু । এইসব দূষিত পদার্থের নঞ্চয়ে মৃত্রগ্রস্থির 
ক্ষিষ্য় বিশৃঙ্খলা স্থষ্ট হইয়া দেহে বাতশেগ, শোথণেগ প্রন্থতি প্রকাশ 
পা"। যাঁহাধা অপসপ্রকৃতি, পরিশ্রমবিমুখ, আাহারে অসংযমী এবং 
য,১.শা অত্যধিক আমিবভোজী, ভাবা স্বভাবভঃই উক্ত কোচ্বন্ধতা, 
অক্র-্ণ, অস্র প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। ইহীর সম্পে আবার থলি 
₹.ম্প হ/-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলভা ঘুক্ত হয়, তাহা হইলে রক্ত নিঃসার হইয়? 
কে: হক্ষাবজা চীর় পদাথেব ১11106]181 5510 01595010755 660, ) 
আন্পপাতিক অভাব ঘটে। এইরূপ অবস্থায় মূত্রগ্রদ্থি সঞ্চিত দূষিত জল 
অ”* স্বাভাবিক তরল থাকিতে পারে না, উহাতে তলানি পড়িতে 
অন্ধুস্ত করে। এইভাবে মুর-পাখু্ধী রোগের সুচনা হয়। প্রথমে 
তল"নম দানা বাধিয়া বালুকণার মতো বড়ো হয় এবং ক্রমশঃ উহা আরও 
জমাট বাঁধিরা পাথরের মতো শক্ত হইয়া যায়। এই মৃত্রগ্রন্থির পাথর ও 
পিভুথলীর পাথবের মতোই বালুকণ! হইতে আপন্ত/কবিয়া হীসের ডিমের 
মহত বুড়ো হহতে দেখ ঘায়। 
যে কাৰণে শিত্তপাথুরী রোগ স্ষ্ট হয, দেই কারণে মৃত্রাশয়ে পাথুর 
(১99৪ 11) 0১০ 1015006) বোগও হ্যট্ি হইতে পারে । পিত্তপাৎ বীর 
মনরে চুত্রাশয়ের মৃত্র-তলানী ও অস্থ্ূগভাবে প্রস্তবে পদ্ণিত হইতে পারে । 
পন্তপাথুবী রোগীর মতো দৃত্রপাথুরী রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ 
কলিতে হয়। যখনই মুত্রনীলীপথে পাথর বাহির হইয়া আঁপিতে চায় 
তখনই বেদনা আরস্ত হয়। এই সময় মৃত্রত্যাগে অসমর্থ হইলে কোনো 


ঞে 


শ১/ 


২৬২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কোনে রোগীর মৃত্রের পরিবর্তে রক্ত হয়। পাথর মৃত্রনালীপথ হইতে 
সরিয়! গেলে বেদনার উপশম হয়। 

পিত্তপাথুখীর অস্ত্রোপচারের চেয়ে মৃত্রপাথুরীর অস্ত্রোপচার কম 
বিপজ্জনক ; কিন্তু দেহের পক্ষে এইরূপ অত্যাবশ্তক ছুইটি মৃত্রগ্রন্থির একটি 
অস্ত্রোপচারের ফলে অপসারিত হইলে অপরটিও অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং 
্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে আর পালন করিতে পাঁরে না__ অস্ত্রোপচারে 
রোগারোগ্যের পর রোগা আর পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাঁয় না। 

বল] বাহুল্য, নিষ্ঠার সহিত যৌগিক চিকিৎসা অবলম্বন করিণে আর 
অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। 

চিকিৎসা এই রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ম-পথ্য পিত্রপাগুরী 


(সি 


রোগের অনুরূপ । ( “পিত্তপাথুরী রোগ? বিবরণ তষ্টব্য । ) 


মৃহ্ ও হিষ্টিরিয়। 


লক্ষণ_ আধুর্বেদমতে মুছীরোৌগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :- সাধারণ 
মৃদ্থী, অপন্মার যু" এবং সান্নিপাতিক মুছা। সাধারণ মু্ছার প্রাক্কালে 
রোগী চক্ষুতে অন্ধকার দেখে, রোগীর কপাল ঘর্মীক্ত হয়, রোগী মাথা 
ঘুরিয়৷ অচৈতন্ত হইয়া পড়ে_ আবার অল্প সময়ের মাঝেই রোগী চৈতন্ 
লাভ করে। যে মুছা ভঙ্গ হইতে একটু দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়, উহার 
নামই অপন্মার মুছা । আধুনিক যুগে যাহাকে আমরা হিষ্টিরিয়া বলি, 
উহা এই অপন্মীর মুগ্ার অন্তর্গত। সান্লিপাঁতিক মুর্ছার নামই দব্যাঁস 
রোগ । ( এই প্রসঙ্গে 'সন্যাস ও মৃগীরোগ” বিবরণ দ্রষ্টব্য । ) 

কারণ_ সাধারণ মু্ছার প্রধান কারণ_ স্নায়বিক দুর্বলতা । 
অনেকক্ষণ উপবিষ্ট অবস্থার পর হঠাৎ দীড়াইলে অনেকেরই মাথা1 ঘোরে» 


মূঙ্ছা ও হিষ্টিরিয়া ২৬৩ 


এবং কেহ বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে । দুর্বল স্নায়ু ও ধমনী'গুলি দেহের নৃতন 
পরিস্থিতির উপযোগী ক্রিয়াশীল হইতে একটু সময় লাগে। হঠাৎ 
পরিবতিত অবস্থায় প্রয়ো্রনীয় দ্রততার সহিত উহারা মস্তিষ্কে রক্ত 
প্রেরণ করিতে পারে না । এইজন্যই অধিকক্ষণ বসার পর একটু নড়াচড়া 
না করিয়া হঠাৎ দাড়াইপে মন্তিকষে প্রষ্নোজনীয় রক্তপ্রবাহের অভাঁবহেতু 
রোগী মৃছ্িত হইয়া পড়ে। 

যাহারা অন্তরে খুব দয়ালু, খুব পরছুঃখকাতর, তাহাদের দেহ খুব 
সবল ন! হইলে, পশ্ত বা মানুষের রক্তপাত, মানবদেহের অস্ত্রোপচার প্রভৃতি 
দর্শনে অত্যন্ত সহানুভূতির আবেগে তাহার! মৃছিত হইয়া পড়ে । 

আঘাত, বেদনা, বিষের জ্বালা, রোঁগকষ্ট, মানসিক যন্ত্রণ! প্রভৃতি 
সহোরও একটা সীমা আছে। এই সীমা যখন ছাড়াইয়া যায় তখন 
প্রাকৃতিক বিধানেই দেহ জ্ঞান হইয়া পড়ে। কোনো দুঃখ, কোনো! ঘন্ত্রণাই 
আর দেহধাক্ীকে ভোগ কাবতে হয় না। স্ৃতরাঁং অপহনীপ শারীরিক, 
বা মানসিক যন্ত্রণা হইতে জীবকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যই ছৃঃখত্রাতা 
ভগবানের কলাণ বিধানে এই মুছার হ্ষ্টি হয়। নিদ্রা যেমন আমাদের 
প্রাত্যহিক শ্রান্তি-ব্লান্তি দূর করিয়া ভাবনা-চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া 
পরমশান্তি প্রদান কৰে, মৃহাও তেমনি অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক 
হুঃখ কষ্ট লাঘবের অমুতোপম শান্তিবারি। বলা বাহুল্য, সবরকম মৃগ্া- 
বোগই উত্পন্ন হয় মস্তিফ্ষে প্রয়োজনীয় বক্তপ্রবীহের অভাবে । হুর্বল 
স্াুধমনীতে অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক কষ্ট সহা করিতে না 
পাৰিয়া রোগী অবসন্ন হহুয়া পড়ে, মস্তিষ্কের বক্তপ্রবাহ সীমধিকতাবে বন্ধ 
হইয়া সে মৃছিত হইয়! পড়ে, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বোগী মৃছিত হইয়া 
যায়, ফলে শায়িত হইলে মাধ্যাঁকর্ষণের বাধা মুক্ত হইয়। দূর্বল ধমনী ও 
তখন অতি সহজেই মস্তিফ্ষে রুক্ত প্রেরণ করিতে পারে-_এইজন্যই 
সাধারণ মূ! রোগী অতি অন্ধ সময়ের মধ্যেই চেতনা লীভ করে। 


২৬৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


হিষ্টিরিয়া_ এই রোগটি মানসিক ব্যাধি । সাধারণতঃ ১৪ হইতে 
৩৫ বৎসর পর্যস্ত অবিবাহিতা ব1 বিধবা মেয়েদের মাঝেই এই রোগের 
অধিক প্রীহূর্ভাব। অবিবাহিত পুরুষদের মাঝে এই রোগের প্রকাশ 
কদাচিৎ দেখা যায়। 

অন্তরের ছুঃখ, বেদনা, কামনা মেয়েদের মনকে বিশেষভাবেই 
অভিভূত করে। মনকে ব্ববশে রাখা, প্রশান্ত ছন্বনির্ুক্ত রাখা অধিকাংশ 
মেয়েদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অবশ্য শারীর্ক দুর্বলতা! বা রুগ্নতাও 
এইজন্য কতকটা দায়ী । আশ্রয়ের অভাব হইলে লতা যেমন এলাইয়' 
পড়ে, যৌবনে পুরুষের ভালবাসা, পুরুষের স্সেহ-গ্রীতি-সহানুভতি প্রত্তৃতি 
না পাইলে অধিকাংশ মেয়ের মনই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; 
মনের উপর আত্ম-শিয়ন্ত্রণের অধিকার ইহার! হাঁরাইয়া ফেলে। সামান্ব 

ছুঃখাবেগও তখন মৃগ্ার কারণ হয়। 

মেয়েদের এই যুছা বা হিষ্টিরিয়া রোগের একটু বিশেষত্ব আছে। 
তাহারা যখন নিঃসঙ্গ থাকে তখন এই রোগ প্রকাশ পা না। ব্ধিবা 
হইলে ভাস্কর বা দেবরের সামনে, অবিবাহিত হইলে যে সব আত্মীয় বা 
অনাত্মীয় পুরুষদের কাছ হইতে আহারা নেহ-প্রীতি ও সহানুভূতির আশা 
বাখে তাহাদের উপস্থিতিতেই সাধারণতঃ এই বোগ প্রকাশ পাষ়। 
রোগিণীর অভিমানহত ক্ষুদ্ধ মন এই সব পুকুষের সানিধ্য হেতু আরও 
অধিকতর ন্ুব্ধ হয় এবং রোগী অচৈতন্ত হইয়া পড়ে । এই অচৈতন 
অবস্থাতেও অন্তরে জ্ঞান থাকে । স্কৃতত়ীং অজ্ঞান অবস্থাতেও দেহকে 
আঘাত হইতে, আপদ-বিপদ হইতে ইহারা বাচাইয়া চলে। 

মৃগী ও সন্ন্যাস রোগের সহিত হিষ্টিবিয়া রোগের পার্থক্যও এইখানে। 
মগ ও সন্যা রোগে রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। জলাদি 
বিপজ্জনক স্থানে অজ্ঞান হইয়া! পড়িলে রোগীর প্রাণনাশ ঘটে । হিগ্রিবিয়] 
বোঁগের এইসব আপদ-বিপদের ভয় নাই। অস্থানে বা বিপজ্জনক 


মুর্ছা ও হিষ্টিরিয়। ২৬৫ 


স্বানে তাহারা মৃছিত হয় না,যাচাঁদের কাছে তাহারা সহাভভতির প্রত্যাশা 
ণাঁথে তাহাদের সন্িকটেই তাহারা মুছিত হ্য়। 

বিশ্ববিখ্যাত মনৌবিজ্ঞানী ক্রয়েভ সাহেবের মতে 'আঅবদমিত এত 
অনুপ্ত কাঁমই এই শোগ স্থষ্টির মূল কারণ। ফ্রয়েড জাঁচেবের এই ঘুক্তিকে 
আমরা পুরাপু'র সত্য কশিয়া মনে করি না, আংশিক সত্য বলিষা মনে 
প্র । আমাদের মতে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই অবদামত এবং অতুপ্ 
কামপুধাষ আঁভিভূঙ ভইপগাঁ এই শোেগের অধীন হয়| অধ্রিক শে 6 


যথেষ্ট স্নেহ, ভাঁলোন সা ৪ হহুভতির শভাবে এই রোগ দ্বারা আতর ক 


৮ 

শত 
1 

ঠ 
বশ 


কঙ্কা | 

পোষা কষ সভাবতাড এমন প্রভুর বশভৃত ভগ্ন, চবিত্রবান পুরুক্ষেশ 
শ5-শুদ্ ন্মেহ-ভাঙলে বাসার স্পন পাইলে ফেয়েবাও তেমনি ততি অহচ্ছেতী 
প.মকে স্ববশে রাখিতে পাতে, জেহেছনে তাহারা! কনিষ্ঠ হইয়া উত্ভতিত 
প.বে। হ্বামীর দ্বারা গোহক কপ ববাততা ওকুণী মেয়েদের মাঝেও 
হথেষ্টসংখ্যক ভিবিয়া রোগী আছে । খোজ নিলে জ।সা যাইবে ইনার 
সকলেই খানসিক দুঃখে ্ি ডতা। স্ৃতিণাং £দাহক ছোষ-হুক্ত অবস্থার 
হত মানসিক ছুঃখ দিলিভ লইয়া এই হগ্া হা চিই্টািয়া বোগ স্ব 


ক আযুহবদাচিবফের এই মতই মতা এই লোগের সুক্ত 


লি রা ॥ সিটে ১ - ৬ ১০লা ৫ ০ ক মে 
হিপ পু গায়া তত 1 ঠায় পাজি হাহা জাগার বিতুব তে 


রব ল,4-১22255 ৭ নি -ন ই, শা ক্াঘু 
ভা, শাবা।ণক ফোৌবসা *725, পারপাকিধ এব ৩15 আঙ্ছে। 


চাকিত্পাঁ€ ভারে ১১5জ বস্তিক্রিয়া ও টা মামন-মুত্রাদি । 
₹ঃপব আ।ততক তা । পি ইরুভ্যাদব এব আ্নানাবাধ নং বানি 
প্রসাব ধৌতি নং ১ -১৭ বার, ভ্রমণতীপানাম 70 সহজ গাদা 


নং ১, ২০ ৩, ৪- প্রতে।ক ৫ ২ মি'সট। (মধাঁন্কে) আান,বধি নং ১ 
নং ২। ( বেকালে ) ভ্রঘণ-গ্রাণায়াম, আানবিধি মং ৩ ( সন্ধ্যায় 
সবাঙ্গীপন ২ মিনিট, মত্ঠ্রাসন ১ মানট, আগ্রনার ধৌত নং ১১, 


২৬৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


বার, নং ২৪ বার, জান্ুশিরাসন ও বার, সহজ প্রাণীয়াম নং ১, ২১ ৩ 
৪ প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শীর্যান বা শশাঙ্গীসন--৩ মিনিট। 

নিয়ম ও পথ্য-_রোগী ঘরে মৃছিত হইলে ঘরের দরজা-জানালা 
তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত করিয়া দিবে । রোগীর হাত-পা খিচুনী থাকিলে হাত- 
পা চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। রোগীর মস্তকে বাতান এবং শীতল জলধার! 
প্রয়োগ করিবে । একটু নেকড়া ভিজাইয়া উহা দ্বারা চক্ষু-কর্ণের বহিরাংশ 
এবং স্বপ্ধ লিক্ত করিবে। এই অবস্থায় সাধারণ মুছা! ভঙ্গ হইবে। মু 
দীর্ঘস্থায়ী হইলে রোগীকে খাটের উপর শোওয়াইয়! দিবে, ঝোগীর পায়ের 
দিকের খাটের পায়া আধহাঁত বা একহাত উচু করিয়া দ্রিবে। এইভাবে 
রোগীকে ২১ মিনিট বাঁখিলে মাথায় রক্ত পৌছিয়! রোগীর মূর্ছা-তঙ্গ 
হইবে। নাক টিশিয়া ধর! কিংবা মুখের উপর সজোরে বরফ জলের 
ঝাপটা দেওয়া, ২।১ বালতি ঠাণ্ডা জল গায়ের উপর ঢালিয়া দেওয়া 
এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে হিষ্টিরিয়ার ফিট সহজেই বন্ধ হয়। 
অন্যান্য নিয়ম পথ্য রক্তহীনত। রোগের অনুরূপ । 


মেদরোগ ব. স্থুলত। 


লক্ষণ শরীরের পক্ষে মেদ অর্থাৎ চধি অত্যাবশ্যক | চবি আমাদের 
শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে। চি আছে বলিয়াই দেহ তুলতুলে 
অর্থাৎ তুলার মতো কোমল । আমাদের পদতলে যদি চবি না থাকিত, 
তাঁহ! হইলে আঙ্কাদের চলাফেরা! কষ্টপাধ্য তইত। আমাদের নিতন্ে 
ধর্দি চবি ন! থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে পিঁড়ি বা চেয়ারে 
উপবেশন কষ্টদাধ্য হইত । দেছের মাংসপেশীতে, অস্থির সদ্দিত্বান 
প্রভৃতিতে চবি থাকে বলিয়াই এসব যন্্ব সুষ্ঠ ভাবে সক্রিয় থাকিয়া আপন 


মেদরোগ বা স্থুলতা ২ 


আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে। আমাদের যদি খাগ্যাভাৰ ঘটে, 
অথবা আমরা ন্বেচ্ছ।য় উপবাস করি, তখন এই সঞ্চিত চবি দগ্ধ 
হইয়াই আমাদের দেহরক্ষা করে, জঠরান্নিব ক্ষুধা তৃপ্ধ রাখে । উল্লিখিত 
কারণগুলির জন্য এবং খাগ্ভাভাবজনিত দুর্ঘটনা হইতে দেহকে কিছুদিন 
রক্ষা করিবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই আমার দেহে পরিমিত চবি 
সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় যখন স্বাভাবিক মাত্র! ছাঁড়াইয়৷ যায়, তখনই 
দেহ মেদবহুল হইয়া উঠে। 

পুরুষের চেয়ে নারীদেহে শ্বাভাবিক নিয়মেই চবি কিছু বেশি থাকে। 
এই জন্থই পুরুষের চেয়ে মেষেদের দেহ অধিকতর নরম, অধিকতর 
সুকুমার । উদরে সন্তান পোৌঁধণ, সন্তানদেহ গঠন করিতে হইবে বলিয়াই 
নারীদেহে অতিরিক্ত চধি সঞ্চয়ের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রহিয়াছে । নারীদেহ 
চবিশূন্য হইপণে সেই নাঁবীর ক্ষীণকায় সন্তানদের রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমতা থাকে না, উহার চির-কগ্র দেহ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। 
যৌবন ও স্বাস্ব্যপাঁভ ইহাদের পঙ্ছে কঠিন হয়। 

প্রয়োজনীয় চবি যেমন দেহ-যস্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়ক, 
তেমনি আবার অতিরিক্ত চবি দরেহযন্্ পরিচালনীয় বিশেষভাবে ব্যাঘাত 
স্ষ্টি করে। অতারক্ত চবি সঞ্চয়ের জন্য হৃদ্যন্ত্রের স্বাযু পেশী, ছুস্কূদ্রে 
স্লাযু-পেশী সঠিকভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না-_ এইজন্য চমদ-বহুল 
দেহধারীরা সহজেই বক্তচাপবৃদ্ধিরোগ, হৃদরোগ গ্রভৃতিতে আক্রান্ত 
হয়। স্বাভাবিকভাবে তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাম গ্রহণ-বজন করিতে পারে 
না। ইহাদের দেহের বুক্তধাবাও ম্বাভীবিকভাঁবে প্রবাহিত হইতে 
পারে না। 

কারণ-অব্যায়াম দিবাস্বপ্ন-শ্লরেক্মলাহারদেবিন:, মধুরোহন্নরসঃ 
প্রায়ঃ স্সেহান্সেদো বিবর্ধতে । মেদপাবৃতমা্গত্বাৎ পুযন্তান্যে ন ধাতবঃ, 
মেদস্ত চীয়তে তম্মাদশক্তঃ সর্বকর্মস্থ। মেদসাবৃতমারগত্বদ্বাযুঃ কোষে 
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বিশেষতঃ, চরন্‌ সন্ধুক্ষতাগ্রিমাহারাঁং শোঁষগ্বত্যপি, তম্মাৎৎ র শীঘ্র 
জল্যত্যাহারমভিকাজ্তি ।” 

_শারীরিক পরিশ্রমবিমুখীনতা, দিবা-নিদ্রা, অতিরিক্ত মাছ- 
মাংসাঁদি শ্লেম্মাজনক খা গ্রহণ, অতিরিক্ত গব্যাদি মপুবস্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য 
গণ দ্বারা দেহে অতিবিক্ত চবি সঞ্চিত হইয়া দেহ মেদরোগাক্রান্ত 
য়! মেদবুদ্ধির ফলে ধমনী, শিরা, সাফ প্রভৃতির কাধে ব্যাঘাতি কৃষ্টি 
৮. বাধু-রস-রক্তাদির এুবাছে বাঁধার হুট্টি হয় । এই জন্যই দেহের অন্ত 

তু যথোঁচিতভাবে পুষ্ট হইতে পাঁরে না। শুধু মেদধাতু ক্রমশ বধিত 

হইশ] মান্থবকে কাজের অযোগ্য করিয়া তোলে । দেহে মেদ লঞ্চয়েল 
ফুল উদরের বায়ু সঞ্চরণে বাধা প্রাপ্ত হইয়! ক্ষুব্ধ হইম্সা উঠে। এই 
দ্ছ্বোভন বাঁযুর প্রভাবে জঠরাগ্রিও উদ্দীপ্ত হইযা উঠে। এইজন্য তমদ- 
পোগীর1 বেশ একটু ভোজনবিলাসী হয়। ইহারা পুথম নৌবনে বেশ 
এতে ৪ পাবে এবং সে খীত্ষা হজমও কবিতে পাবে। মাহ মাংস, 
হিষ্টন্-ম্ঠিই গ্রভৃতি খাছ্যবস্তর প্রতি ইহাদের আসক্তি বেশ গ্রুবল 
থাক । 1কল্ত জঠবধগ্নিব অস্বাভাবিক অতিক্রিয় তাঁর ফলে ইহাদের দেহেল 
অন্যান্য গ্রন্থির ক্রি হূর্বল হই পড়ে । ফলে মধ্য বদনে পৌছাইতে না 
প্্ছোইভেই ইহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। দ্মটট স্বাস্থ্স্থথ উপভোগ, 
পর্ণ আফু উপভোগ ইনাদের ভাগ্যে আর ঘটে না। 

মেদরোগ ছুই শ্রেণীর_ বংশগত এবং অজিভত। মেদ্বহুন পেহা- 
2 ল সন্তান স্বভাবভঃই স্তুলকাঁধ কষ | স্তল্কাঁয় নব-নাবীর মাঝে 


* হলরা! 9০ জন, '*ইবপ বংশানু্রমে স্ুমদেহ লাভ করে । প্তির ব" 
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মািণ বা উভপের গ্রন্থিক্রয়াৰ ক্রুট হল উন্পাবিকীপন্ত্রে পা 
ব্পয়াদ ইঙ্ঠীদের পেত স্ুলকায় হম। বাকী শতকর! ৬ৎ জন অতিপিন্ 

পা পি রি টন তে ৪ 
এ-্দ্য পঠাণে জন্য, স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘলসেব জন্য এই রোগ নিজেই ভাঁকিপা 


তলে, নিজের দোঁষেই এই বোঁগে কষ্ট পাস । 


র্‌ 


চন 
সখ 


মেদরোগ বা সুলতা 


ধাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে, ভাহাঁনের 
তুলনায় বুদ্ধিজীবীদের অর্থাৎ মস্তিষ-পরিচালকদের কম খাদ্য গ্রহণ ক" 
প্রয়োজন । অথচ দেশের অর্থ-সম্পদ স্থচতুর বুদ্ধিজীবীদের দারাই অধিক্তত 
9 নিয়ন্ত্রিত হয়) প্রয়োজনীতিত্রিক্ত অর্থ-সম্পদের অধিকারী হওয়ায় 
প্রত্যহ মাছ, মাংস, দুধ-ঘী প্রতৃতি সুখাগ্য গ্রহণের স্ুযোগ-স্থবিধা ইহার 
লাভ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্থুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার « 
ঘটে। স্থমম পথ্যের অভাবে এবং যথোচিত শারীরিক পরিশ্রমের অভ।বে 
অঠরাগ্নি মন্দিভূত হইয়া মধ্যবয়ন হইতেই ইন্াদেগ দেহ মেদবছুল ভন 
ঠিতে থাকে। 


1/ 


$ 


স্রতরাং এক-কথায়ু বলা হার চবিজীতীয় খাদ্যের উপধুক্ত দহন- 
তিয়ার অভাবে এই মেদ জোগ সি হষ ( এই এসকে বক্তচাপল-্ধ 
বোঁগ ভষ্টব্য )। 
শিব-সতী-গন্থি 7 হ্প্রশ্থি (701751019) প্রভৃতি দেব 
£ধান গুধান গ্রস্থিগুলির অশ্ঃক্াঁবী রস রে যরুত, অগ্রাশয় প্রত 
অগ্রিগ্রন্থি অর্থাৎ জঠরাগ্রিকে রা রাঁথতে সাহায্য করে। আহ, 
(বহারের দোষে জএরাগ্নি মন্দিভত হইদ্ভা পড়িলে, অগ্রিগ্রন্দি€£ল 
বল্‌ হইয়া পড়িলে এ সব গন্ি অগ্িগ্র্থি সহায়তা করিতে গিত্র: 
নজেরাঁও অতিক্রিয় হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে । দেহের এই প্রধান পুধান 
রথ গুলির ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলে দেহের বৌগ-প্রতিবোধ- 
ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায় ; দেহ তখন সর্ববিধ রোগাক্রমণের অনুকুল হই 
উঠে। এইজন্য মেদ-রোগারা স্বাস্থা-সথ ও দীঘাধ পাভ করিতে পেল 
ন1। পাশ্চান্ত চিকিৎসাশান্ের মতে 0৬৩2৯ 00090150 0 €য0553 
120 0029 10062: 2 [7101001125১ 01116? -প্রতোক পা 1উত্ত অতি 
চি একমাম আধু হরণ করে। 
চিকিৎসা ভৌবে ) -সহজ বস্তিক্রিঘা ও অদনুষ্গী আদল 


হু) 
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মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাদির পর অশ্নিসার ধৌঁতি 
নং ১১০ বার, নং ২ -৪ বার 3 ভ্রমণ-প্রাণীয়াম। 

সন্ধ্যায়__মকরাসন ৪ বার, যৌগমুদ্রা ৮ বার, জান্থশিরাঁসন ও বার, 
পশ্চিমোত্তান ৪ বার, সর্বাঙ্গাসন ৩ মিনিট, মত্শ্াসন ১ মিনিট, শীর্যাসন 
বা শশাঙগাসন ৩ মিনিট, সহজ প্রাঁণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪-_ প্রত্যেকটি 
২ মিনিট। ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি | 

নিয়ম ও পথ্য -মেদরোগীদের আহার-সংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা-বাঞ্ছনীয়। ভোরে ক্ষুধা জোর থাকিলে নিজের কচিমত অল্প কিছু 
কাচা বা পাক্কা ফল খাইবে। ফল খাওয়ার পূর্বে এক চামচ মধুনহ আধা 
প্লান বা এক গ্লাম জল খাইবে । ফল দুপ্রা।প্য হইলে এক বলকের পাঁতলা 
ছুধ এক-কাপ খাহবে -ছুধে চিনি দিবে না। ভোঁরে অন্য কোনো! খা 
গ্রহণ করিবে না। চা-পানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে ন! পারিলে ভোরে 
একবার মাত্র চা খাবে, অন্য সময় চা পাঁন নিষিদ্ধ । 

দিপ্রহবে অল্প ভাতের সঙ্গে শাক-সজী যথেষ্ট পরিমাঁণে গ্রহণ করিবে। 
ডাল ও মাছ খুব অল্প পরিমীণে খাঁইবে। বয়স পঞ্চাশের উধের্ব 
হইলে মাছ-মাংস ত্যাগ করিবে । পাঁতে কখনো খী-মাখন খাইবে 
না, রন্ধনে অধিক তৈল-ঘী ও মশলা ব্যবহার করিবে না। সম্তবপর হইলে 
দ্বিপ্রহরে ভোজনের সময় এক পোয়া! ঘোল খাইবে | বৈধাঁলে মার কোনো 
কিছুই খাইবে না। ক্ষুধার জোর থাকিলে আনারস, হ্যাশপাতি বা অন্ত 
যে-কোনো টক ফল খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে । রারে ক্ষুধা অগ্রগারী শাক- 
সজীসহ ২।১ খানা কুটি, এক কাপ পাঁতলা দুধ এবং সম্ভবপর হইলে কিছু 
কিস্মমস্‌ বা নারিকেল গ্রন্থৃতি শুষ্-ফল খাইবে। বলা বাহুল্য, কিস্মিস্‌ 
প্রভৃতি শু ফল খাওয়ার অন্তত; আধ ঘণ্টা পূর্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। 

মেদরোগ্ের মূলে অজীর্ণ রোগ-_হুতরাঁং অজীর্ণ রোগের নিয়ম- 
পথ্যাি যথানাধ্য অন্ুপরণ করিয়া চলিবে । একাদশী তিথিতে উপবাস 


যক্ষারোগ ২৭৬ 


এবং অযাবস্তা-পৃণিমায় নিশিপালন এই রোঁগারোগ্যে বিশেষ হিতুকারী 
মেদরোগীর বহুমূত্র রোগ অথবা রুক্তচাপবৃদ্ধি রোগ স্যঠির আশঙ্কা থাকে 
স্থতরাং এই প্রসঙ্গে “বহুমূক্ম রোগ” এবং “বক্তচাপবুদ্ধি রোগ? ভরষ্টব্য। 


যক্মমারোগ 


ক্ষণ সকালে ও বৈকালে গলা! স্থড় রড কর] বা একটু শুক কাশি 
এই রোগের আদি লক্ষণ। যে কাশির সঙ্গে প্রচুর শ্রেম্ম] বাতির হইয] 
যায় সেই কাশি অপকাতী নয়, উপকারী । শুষ্ক কাঁশিই দেছের ভাবী 
বিপদাশঙ্কার সঙ্ষেতধ্বনিন্বপ | শুক কাশিই জানাইথা দেয়- দেহে 
যক্ারোগ-বীজাণুর বংশবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে ; যন্্ারোগ-বীজাণুগ্তলি 
ফুস্ফুস্কে আক্রমণের উদ্যোগ করিলে ফুসফুসের মাঝে মাক্ষেপ স্গ্্ি করে। 
আমাদের গাঁয়ে পি'পড়া উঠিলে আমরা যেমন এগুলিকে দীরে নিক্ষেপের 
জন্য গাঁয়ে “ঝাড়া” দিই, দুস্ুদ্‌ও তেমনি এ যক্ষারোগবীজ)ণুগুলিকে দরে 
নিক্ষেপের জন্য স্বীয় অ্দকে ঝাড়া দেয় । এই “ঝাড়া দেওযা, বাআক্ষেপের 
বহিঃপ্রকাশই শুষ্ক কাশি। 

অকারণে হাত-পা বা মাথা সময় সময় অল্প ঘমাক্ত হওয়া বা! অতিরিক্ত 
ঘর্মে সমস্ত শরীর সিক্ত হওয়া যক্মীরোগান্রমণের আদি লক্ষণ. এইরূপ 
বিনা কারণে ঘাঁম হওয়ার কাএণ-ফুস্ফুসের হুবলতা হেতু দেহে কার্বনিক 
এপিড গ্যাস সঞ্চিত হওয়া । দেহের পক্ষে ক্ষতিকর এই কার্বনিক এসিড 
গ্যাস এবং যক্ষাবীজাণুর বিষাক্ত লালা দেহপ্রকৃতি দেহ হইতে বাহির 
করিয়া দেহকে রোগমুক্ত করার আপ্রীণ চেষ্টা করে। 

যক্মারোগ-বীজাণু ফুস্ফুসের প্রতিরোধশাক্তকে পরাভৃত করিয়া 
ফুস্ফুসকে যখন আক্রমণ করে, তখন শুফ কাশির সঙ্গেও মাঝে মাঝে 


২৭২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সামান্ত শেম্মা বাহির হয়। অতঃপর রোঁগবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্লেম্সার সহিত 
রক্তও বাহির হইতে থাকে । রক্ত যখন বাহির হয়, তখন বুঝিতে হুইবে__ 
ফুসফুসের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া যক্ষাবীজীণু ছুর্গনির্নীন করিফাছে 
অর্থাৎ ফুস্ফুসের মাঝে গর্ত করিয়া উহারা বাঁপা বাঁধিয়াছে। রোগের 
এই অবস্থায় রোগী বুকে বেদনা অন্থভব করে (এই বেদনার কারণ 
প্লুবসি রোগ বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে, “প্রুিনি বোগ-বিব রণ» দ্রষ্টব্য )। 
যন্জ্রা-বীজাণুর বিষাক্ত বিষ যে সময় হইতে ব্ুক্তের সহিত মিশিতে 
আরম্ভ করে, তখন হইতে গ্রতাহই বৈকালে' শরীরের তাপ একটু বাঁডে। 
*বরীরে তাপ ৯৮* বা ৯৯ ভিগ্রি হইতে ১০০* ডিগ্রি পর্স্ত উঠে । রোগীর 
দেহের ওজন হাঁস পীয়, প্োগীর শরীর ক্রমশঃ: দুর্বল হইতে থাকে । 
রোগের প্রবল অবস্থা কাশি, রক্তবমি, জরের প্রকোপ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি 
বৃদ্ধি পায় রোগী যখন তখন বমি করে। এই সময় নিউমোনিয়া, ভায়ে- 
বিয়া, যকৎ্-যস্ত্রণা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আসিয়া বোগীকে গ্রাস করে, 
রোগীর দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অস্থিচর্মসার হইতে থাকে । এই রোগহেতু 
ফুস্ফুসে বক্তনঞ্চালনে,ব্যাঘাত হইলে জিহ্বার বং হর বেগুনী বর্ণ। 
যক্ষ্মারোগবীঞ্জাধু কেবল ফুস্ফুস্কেই আক্রমণ করে তাহা নয়-_ অস্ত্র 
পাকস্থলী, হৎপিগু, যকৃৎ্, প্লীহ! বা দেহের যে কোনো সন্ধিস্থান এই রোগ- 
বাঁজাণু দ্বারা! আক্রান্ত হইতে পারে । কোমরের অস্থি যক্মাবীজাণু ছার! 
আক্রান্ত হইলে রোগীর হাটিতে কষ্ট হয়, হাঁটিবার সময় হাটুতে টান পড়ে। 
এইজন্য রোগী একটু খোঁড়াইয়া হাটে। অল্প পরিশ্রমেই রোগী অত্যন্ত 
ক্লান্তি অনুভব করে। মেরুদণ্ডের অস্থি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলে বুকে 
সময় সময় যন্্রণ1 অনুভব হয়। ক্ষয়-রোগাক্রান্ত স্থানের সন্মুখভাগে একটি 
স্ফোঁটকের মতো হয় এবং ভিতরে নালী হইয়া ফাটিয়া যায় । যক্ষ্ারোগ- 
ণুর আক্রমণে মেরুদণ্ডের যে-পরিম।ণ অস্থি ধ্বংস হয় সেই অনুপাতে 
বোগীও কুব্জ হইতে থাকে । নাভির চাঁিপাশে বেদনা, মল অপরিষ্কার 
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এবং দারুণ হুরগন্ধযুক্ত, যখন-তখন ভেদ অর্থাৎ তরল দাস্ত অথব1 
আমসংযুক্ত দীস্ত, পেটের মাঝে যন্ত্রণাবোধ প্রভৃতি স্তরের যক্মার 
লক্ষণ। 

কারণ -_-“বেগ-রোধাৎ ক্ষয়াচেব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ ত্রিদোসো 
জায়তে যঙ্্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ”__বেগবোধ, ক্ষয়, হঠকারিতা, বিরুদ্ধ 
ভেোজন--এই চারিটিই যক্ারোসগোতৎ্পত্তিব প্রধান কাঁরণ। এইস* 
কারণের ফলে দেহে ভ্রিদোষ উৎপন্ন হইলে যক্ছারোগ হুষ্টি হয়। 

বেগরোধা_ দেহের রনধাতুর অর্থাৎ দেহস্থ পঞ্চ-শ্রেম্মা ও পঞ্চ- 
-পন্তের এবং দেহস্ব পঞ্চ বাধু€ ক্রিয়াম যখন ব্যাঘাত স্ষ্টি হয়, উহাদের 
হাভাবিক বেগ, গতি বা ক্রিয়া খখন ক্ধ হয়ু, তখনই দেহ যক্জারোগোৎ- 
পল্তিব্র অনুকূল হইয়া উঠে। শ্রকপিত বায়ু দেহের পসকে শুষ্ক করে- এই 
জন্য যন্জারোগীর দেহ ক্রমশঃ নীবস হহতে থাকে । 

ক্ষয়াচৈচব-_ শুক্রই এক্তের পাপ পদাথ | এই শুক্র অধিক পরিমাণে 
্ষব করিলে দেহের সমুদয় হন্ত্রগুলি দুৰ্ল হুহয়া পড়ে_-ফলে দেহের 
ঝোগ প্রতিরোধ-ক্ষম তা নই হইয়া মাধ । সুতরাং অসংঘমী হইয়া, অতিরিক্ত 
কামপরায়ণ হইয়া যাহার] অধিক ওব শুভ্র ক্ষন করে, সেইলব নষ্টঙ্ুক্র নর- 
নারী সহজেই যঙ্ষারোগাক্রান্ত হয়। 

সাহসাৎ__যাহার যতখাঁনণ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিবার 
ক্ষমতা আছে সে যদি সেই অন্ুপাতে পরিশ্রম না করিয়৷ হঠকাবিতা পূর্বক 
অত্যধিক পরিশ্রম করেঃ তাহা হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তাহাস দেহও এই 
রোৌগাক্রমণের অন্ুকুল হইয়া উঠে | 

পরিশ্রম অন্যায্জা শারীরিক ক্ষয় নিবারণের জন্ যেবপ পুষ্টকর খাগ্চ 
গ্রহণ করা প্রয়োজন, হঠকারিতাঁপূবক অথবা দারিদ্যহেতু যাহার? 
সেইরূপ পথ্যবিধিকে অগ্রাহ করিয়া চলে তাহাদের দেহও এই 
বোগাক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠে। 

যোগ--১৮ 
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বিষমাশনা-_ বিরুদ্ব-ভোজন অর্থাৎ মাহ-মাংস খাওয়ার অব্যবহিত 
পরই দুপ্ধাদি ভোজন অথবা স্থ্যম পথ্যের অভাব অর্থাৎ যে খাছ্য যে 
পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত তাহা! না করা, কিংবা রুক্ষ, অত্যন্ন বা 
অপরিমিত ভোজন প্রভৃতি এই রোগ হ্ষ্টির কারণ হইতে পারে। 

আহার্য যদি সর্বদা রুক্ষ হয়, ছুপ্ধাদি শ্েহ-পদার্থ যদি আহাররূপে 
গ্রহণ করা না হয়, সর্যদাই যদি প্রয়োজনের তুলনায় আহার অল্প হয়, 
অপুষ্টিকর হয়, অথবা অতিরিক্ত খাছ্ছাগ্রহণ হেতু স্থায়ীভাবে অগ্রিমান্দয, 
অতিসার প্রভৃতি সষ্টি হয়, তাহা হইলেও রোগীর দেহ ক্রমশঃ ছুর্বল 
হওয়ার ফলে এই রোগ হইতে পারে। 

জীবনে যাহার কোনো আশা ও আনন্দ নাই, পারিবারিক স্থখ-শান্কি 
নাই, জীবনের উপর যাহাদ্র বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সমস্ত মন- 
মরা মানুষের দেহ জীবনীশক্তিহীন হইয়া এই রোগে আক্রান্ত হয়। 

ক্ষত বা ব্রণাদির অতিরিক্ত বক্তআ্রাব হেতু শরীর অতিরিক্ত দুর্বল 
ইহলেও এই রোঁগ দ্বারা দেহ আক্রান্ত হইতে পারে। 

বামুই অ।মাদের গুধান খাছ | বাযু-সমূদ্রের মাঝেই আমরা সর্বদা 
ডুবিয়া থাকি বাধু আহার না করিয়া এক মৃহত আমরা বাচিয়া 
থাকিতে পারি না। এই বাঁযু খদি পম ও ধূলি দ্বারা দূষিত হয়, অথবা 
পচা জিনিস্বরে সংস্পর্শে গিয়া দুগন্ধযুক্ত হস এবং আঁধকাংশ সময় এইবপ 
দুষিত বা দুগন্বু্ বাষু সেবন করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ দূষিত 
বাধুর সংস্পর্শে ফুস্যস্‌ ছুবল হইয়া, জীবনী-শন্তি ক্ষীণ হইয়া এই রোগ 
হষ্টি হইতে পারে। 

আধূর্বেদের ভাষায় ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিন ও কফের বিকৃতিই 
এই রোগের মুল কারণ। দেহে ত্রিদোষ হষ্টি না হইলে কোনো মারাজ্মক 
রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না । বাধু বিকৃতির জন্য বোগার 
স্বরভঙ্গ হয়, দেহের রসধাতু শুষ্ক হইয়া বক্ষদেশে বা রোগাক্রান্ত স্থানে 
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শুলবৎ বেদনার হ্স্টি করে; পিত্তবিকূতির ফলে জ্বর, দাহ, অতিপার, 
বক্তবমন প্রভৃতি আরস্ত হয়; কফবিরূতির ফলে সর্বদা মাথা ভার. 
আহারে অঞ্চি এবং কাশি প্রভৃতি সষ্টি হয়। 

মলায়ত্তং বলং পুসাং_ মল যদি আয়ত্তে থাকে, মলবেগ যদি 
স্বাভাবি” থাকে অর্থাৎ কোষ্টবদ্ধভা বা কোষ্ঠভারল্য না থাকে, তাহ" 
হইলে এই রোগ প্রতিরোধ-উপাধোগা শক্তিও দেহে আট থাকে । 

শুক্ররাত্তং চ জীবিতম্_ দেহের সার শুক্রকে যাহারা বক্ষ" 
করিয়। চলে, এই প্রীণঘাঁতী রোগ তাহাদের দেহকে আক্রমণ করিতে 
পাবে না। 

যন্্ারোগবীঙ্জাণ কেবল পন্ফুম্কেই আক্রমণ করে তাহা নমর__আঙ্থ, 
পাকস্থলী, জৎপিপ্ু, ধরুত, প্রীহা বা দেহের যে-কোনে| সন্ধিস্থান এই রোগ- 
বীজাণুদ্বারা শাক্রান্ত হইতে পারে। বন্য পক্ষীদের মাঝে, অরণ্য ক" 
পবতর্ধানী অনভ্য মানবসমাজে এই রোগের প্রাহ্ভাব নাই | গর, ঘোড়া, 
মোসবগ, কবুতর, বগাহ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মাঝে এই রোগ 
স্যষ্ট ৩যু। গাগল, ভেড়া, ককুর ও বিড়ালের মাঝে এই রোগ প্রায়ই 
দেখা খান না। ধন্মারোগগ্রস্ত মোরগ, হাস, কবুতর প্রতৃতি গৃহপালিত 
সশু-পক্গ"ৰ মাংস ভক্ষণে মানষের মাঝেও এহ রোগবীজ সংক্রমিত হয়। 
যঙ্ধাগোমগ্র্ত গাভীব ছুপ্ধ পান কিয়া শিশুরাও এই খন্মারোগে আক্রান্ত 
হযু। বলা বাহুল্য, এইবপ গাভীর ছুপ্ধপানে সব শিশুই রোগাক্রান্ত 
হইবে না| যে সব শিশুব জীবনীশক্তি কম, যাহাদের হজম শক্তির ক্রি 
আছে, কোগকাঠিন্য বা কোষ্টতাবল্য আছে, যাহাদের দেহ ছুর্বল ও 
দোষযুক্ত, ক্মারোগগ্রস্ত গাভীর দুপ্ধ-পানে তাহাদের দেহই শুধু যক্্রারোগে 
আক্রান্ত হইতে পারে । অন্ত শিশুরা এই ছুপ্ধপান সত্বেও স্বীয় জীবনী- 
শক্তির জোরেই রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবে। 

শিশুদের বিষয় যাহা বলা হইল, বয়স্কদের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। 
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জীবনশক্তির জোর থাকিলে, দেহ ত্রিদোষমুক্ত থাকিলে মান্টষের দেতে 
রোগবীজাণু প্রবেশ করিয়া দেহকে রোগাক্রান্ত করিতে পাঁরে না। 

পাশ্চান্ত্য চিকিৎসকেরা পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়াছেন--শতকরা ৭৫টি 
সুস্থ-সবল যুবক-যুবতীর দেহে যক্ারোৌগের বীজাণু রহিয়াছে, অথচ উহ? 
তাহাদের কোনো অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। 

আমরা মনে করি- এইসব প্রাণঘাতী রোগ বুঝি হঠাৎ সংক্রমিত 
হইয়া রোগীর দেহ আক্রমণ করে । আমাদের এই ধারণা ভুল । ২9 
বৎসর পূর্ব হইতে রোগের স্থচনা হয়। যোগশাস্ত্রের ভাষায় বায়ু, অগ্রি 
ও বকুণগ্রন্থির দুর্বলতাহই এই রোগের মূল কারণ। অগ্নিগ্রন্থি অথাৎ 
অগ্র্যাশয়, প্লীহা ও ঘতের ক্রিয়া, সহজ ভাষায় জ্ঠরাগ্রির ক্রিয়া ঘি 
জোরালো! থাকে, তাহা হহলে বাযুগ্রান্থ অথাৎ ফুস্ফুস্‌, হদ্যন্ত্র গরভ়াতি 
দুর্বল হয় না। ফুস্ফুস্‌ দুবল না হইলে, শ্বাপ-প্রশ্বামের ক্রিয়া ক্ষীণ ন" 
হইলে ফুস্ফুস্‌কে যক্ষাবীজাণু আক্রমণ করিতে পারে না। ফুস্ফুস্‌ দুবপ 
হইলে বুঝিতে হইবে--অগ্নিগ্রপ্থি অর্থাৎ জঠবাগ্রি পূর্বেই ছুর্বল হয় 
পড়িয়াছে। বাযুগ্রন্থি, অগ্নিগ্রন্থি ও বঞ্চগগ্রস্থির কার্যকারিতা এমন 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একের ছুর্লতায় অপবেও ছুবল হইয়া পড়ে। 
একের সবলতায় অপরেও সবল থাকে । স্থতরাং এই ত্রিদেবতার ক্রিম 
যখন দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন রোগীর দেহ হ্বভাবতঃই রোগবীজা: 
স্টির অন্তকৃল হইয়া! উঠে। স্থৃতরাং এই রোগবীজাণু কেবল সংক্রমিত 
হয় না, রোগীর দেহে এই রোগবীজাণু স্ষ্টিও ভয়। দুর্বল মুত্রগ্রস্থিপ্রদেশ 
এই রোগবীজাণু স্থির একটি নিরাপদ স্কান। 

চিকিৎসা-( ভোরে ) ২নং সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মান্থ্যায়ী লেবুর 
রস ওন্ন সহ তিনপোয়া বা একসের ইঈধৎ গরম জল পান করিবে । 
জলপানের অব্যবহিত পর-বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট, যোগমৃত্রা 
৬ বার, পবন-দুক্তীসন ৩ বার, পদ-হস্তামন ৪ বার, (শরীর খুব দুবল 
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বাঁকিলে পদ-হস্তানন বাদ দিবে এবং বিপরীতকরণী মুদ্রার পরিবর্তে হস্ত 
বিপরীতকরণী অভ্যা করিবে। ) অতঃপর দস্থধাবন ও প্রাতঃকত্যাদি । 
প্রাতঃকৃত্যাদির পর সহজ অগ্রিসার ৪* বাঁর, অগ্রিসার ধৌতি ১নং ১০্বাব, 
ভ্রমশ-প্রাণায়াম ১০ মিনিট, সহজ প্রীণায়াম নং ২, ৩ ৭। 

'দ্বপ্রহরে-(আতপক্স।ন গ্রহণের সময়)- সহজ প্রাণীয়াম নং ৩-ঢুই 
“নিট, সহজ প্রাণায়াম নং ৯--৪ মিনিট | 

সান্ধ্যজর ও বাত্রিঘ্ন বদ্ধ হইলে সন্ধ্যাবেলাও যৌগিক ক্রিয়ার অন্ষ্ঠান 
শপিবে এবং সপ্তাহে ২ দিন বমনধোৌতি অভ্যান করিবে । 

পন্ধ্যায়__ভ্রমণ-প্রাণীয়াম ১০ মিনিট, সর্বাঙ্গাসন ২ মিনিট, যোগম্ধুদা 
৬ বাব, পশ্চিমোত্তীন ৩ বাঁর, অগ্রিসার ধৌঁতি নং ১--১০ বার, অগ্রিসার 
ধৌতি নং ২-- বার, ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি ও জলপানবিধি সাধ্যমত 
অন্ুস্বণ করিবে । ভ্রমণ প্রাণায়ামেব ৪ সহজ প্রাণায়ামের মাত্রা ধীবে 
ধীরে বৃদ্ধি করিবে । 

যৌগিক চিকিৎস। ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসা এই 
রোগারোগ্যের উপযোগী নয়। তনৃও রোগ হইলে তাহার 
প্রতীকারার্থে কোনোরূপ চিকিৎসা অবলম্বন না করিলে রোগী বন, 
রোগীর অভিভাবকের মন স্বস্তি পায় না। এইজন্য রোগের নামমাত্র 
চিকিৎ্পাপদ্ধতি ভারতীয় আফুর্বেদ-শান্ত্রেও আছে, পাশ্চাত্ত্য চিকিৎনা 
শান্বেত আছে। রোগীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য এলোপ্যাথিক 
চিকিত্দকেরা রোগীর দেহে ক্যাল্সিয়াম্‌ ইন্জেকশন করেন, বা যন্ষ্রা- 
রোগবীজাণু ধ্বংপের জন্য স্বর্ঘটিত লবণ ইনজেকশন করেন। বল! 
বাহুল্য, এইসব চিকিৎসায় কোনে! স্বফল পাওয়া যায় না। এইসব 
ওষধস্থিত ক্যাল্পিয়াম এবং লবণ রোগীর দেহ গ্রহণ করিতে পাঁরে না, 
ফলে উহা মল-মৃত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 

শাধুনিক চিকিৎসকেরা স্েপ্টোমাইপিন নামে একটি ভয়াবহ বিষতুল্য 
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ষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করেন। বহু রোগী এই চিকিৎসায় 
আরোগ্য লাভ করে। এইসব ভয়াবহ ওষধবিষে রোগবীজাণু সাময়িক 
প্বংস হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রক্তের প্রধান উপাদান লাল-বক্তাণু ও 
দেহরক্ষী শ্বেত-রক্তীণুগ্ুলিও বিনষ্ট হয়; ফলে দেহ রক্তশূন্য হইয়া রোগী 
দুর্বল হইয়া পড়ে । 

দেহাভ্যন্তরের যেসৰ স্থানে অস্ত্রোপচার চলে, সেই সব স্থান যক্্বা 
রোগাক্রান্ত হইলে অস্ত্রোপচার দ্বারা এ অঙ্গ বাদ দিয়া মক্মারৌগ 
আরোগ্যের ব্যবস্থা করা হয়। 

বল! বাহুল্য, যক্মারোগ সবদৈহিক ব্যাধি । দেহের একস্থানে আস্ত্রো- 
পচাঁর পূর্বক যম্ধারোগবীজাণু দূরীভূত করিলেও দেহের অন্তস্থান আবাব 
যক্্ীরোৌগবীজাণুব দ্বারা আক্রীস্ত হইবে । রোঁগাব জীবনীশক্তি বৃদ্ধি 
যক্ারোৌগের একমাত্র প্রতিষেধক । এই জীবনীশক্তি অজিত না হইলে 
এই রোগের আক্রমণ হইতে রোগীকে বাচাঁন সম্ভবপর হয় না! । 

ওঁষধ সেবনে জীবনীশক্তি অজিত হয় না, বরং উহ] জীবনী-শক্তি 
হাস করিতেই ম্লাহায্য করে। একমাত্র যৌগ্সিক-পন্থাতেই রোগীর 
দ্রুত জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেহ দোষমুক্ত হয়। স্থতপ্রাং 
ইঁধধে যন্ারোগ আরোগ্যের পর যৌগিক পন্থা অবলম্বনই যক্মারোগীর 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করি | অন্তান্ত রৌগের মতো ষক্ষ্মারোগ « 
এই যৌগিক পন্থায় আরোগ্য হয়, কিন্ত উহাতে অধিক সময়ের প্রয়োজন | 

নিয়ম ও পথ্য- রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভীত হইবে না। 
রোগের স্থচনায় উল্লিখিত যৌগিক-চিকিৎসাপদ্ধতি অবপস্থন করিলে ৪ 
নিয়মপথ্যাদির নির্দেশ ঘথাপাঁধ্য পালন করিয়া চলিলে অল্নায়াসেই রোগ- 
মুক্ত হইতে পারিবে। 

রোগ বৃদ্ধি পাইলে সাময়িকভাবে স্রেপ্টোমাইমিন প্রভৃতি বিষাক্ত 
.উধ ব্যবহার ক্রিয়া রোগমুক্তির ব্যবস্থা করিবে। অতঃপর যৌগিক 
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পন্থা অবলম্বন কার্দবে। হে ঘরে রোগী বাপ করিবে সে ঘর যেন 
স্্যাৎন্তেতে ন1 হয়, বেশ শুদ, খটুখটে হয় । ঘরের উপরে এবং ঘরের 
আশে-পাশে রৌদ্র পডে, ঘরে আলো-হাওয়া প্রকাশের উপযোগী দরজা- 
জানলা থ|কে--বোগীর জন্য এইরূপ ঘরই নির্বাচিত করিবে । ঘরে বেশ 
হাওয়া খেলিবে অথচ সেই হাওয়া গাষে লাগিবে না এইভাবে দরজা 
জানাল] খোল! বাঁখিয়৷ উপযুক্ত স্থানে রোগীব শষ্যা রচনা করিবে । ঘরের 
মধ্যে বা আশেপাশে কখনো কাশি বা থুতু ফেলিবে না । কাশি কা খুতু 
ফেলিবাব জন্য শফ্যাব পাশ্শে একটি মৃখ-ঢাঁকা"পাত্র পাখিবে। এ পাত্রে 
অল্প জল এবং এ জলেব মাঝে অল্পপরিমাণ কার্বলিক এসিড ঢালিয়া 
রাখিবে। এই পারেব মঝেই প্রয়োজনমত কাশি ও খৃতু ফেলিবে। 
দিনান্তে ও নিশান্ছে পাত্রটি পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবে । মুখ দিয়! 
রক্ত উঠিলে রক্ত দেখিয়া ভগ পাইবে না, আমি অবগ্ভই আরোগ্য লীভ 
₹রিব এইরূপ সংকল্প সবদ1 মনে পোষণ করিবে । মনে কোনোবপ 
দুশ্চিন্তা-ছুতাবনার উদয় হইতে দিবে না, মনকে সর্বদা প্রফুল রাখার 
চেষ্টা করিবে । কোনো সময়েই মুখদ্বারা শীস-প্রশ্বাস গ্রহণ বর্জন করিবে 
না, সর্বদা নাসিকার সাহায্েই উচ্ছাস-নিঃশ্বাসের ক্রিয়া সম্পন্ন কলিবি। 
অত্যধিক বক্তবমন আরম্ত হইলে মাথায় জলধারা দিবে এবং বুকের 
উপর একখানা ভিজা কাপড বা গামছা রাখিয়া দিবে; সকালে ও 
দিপ্রহরে দেহ জরমুক্ত থাঁকিলে যথানিয়মে দ্িগ্রহবে জ্লানাদি করিবে। 
শীতকালে বৌদ্রতপ্ত জলে স্নান করিবে । যতদিন জর থাকে ততদিন 
শারীরিক ৪ মানসিক পবিশ্রমের কোনো কাজ করিবে না, শান্তমনে 
্বগৃহে বিশ্রীম কবিবে। হ্বরত্যাগের পবগ রোগমুক্ত না হওয়া পর্স্ত 
মানসিক পরিশ্রম বন্ধ রাখিবে। 

লঘৃপাক অথচ পুষ্টিকব পথা গ্রহণ করিবে। পুবেই বলিয়াছি, 
জঠরাগ্নি ছুবল না হইলে এই রোগ কষ্ট হইতে পারে না। স্বত্র্যুং 





১৮০ যোগবলে রোগ-আহ্রাগা 


রোগীর হজমশক্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রথমে খুব লঘুপথ্যের ব্যবস্থা 
করিবে । ম্ুপর্ক ফল বা ফলের রস, তরকারীর যৃষ, জল-মিশানে! ছাগছুঞ্ধ, 
চিড়ার মণ্ড গ্রভৃতি পথ্যর ব্যবস্থা করিবে । রোগীকে একবারে অধিক 
পরিমাণে খাছ্য দিবে না, অল্প পরিমাণে বারে বারে দিবে । জ্বর থাকিলে 
রাত্রিতে আর রোগীকে কোনে পথ্য দিবে না । রোগী খুব ক্ষুধা বোধ 
করিলে রাত্রে একবার মাত্র কিছু ফল বা ফলের রস অথবা জল-মিশান 
পাতিল হুধ খাইতে দিবে । হজমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর খাদ্যের 
পরিমাণ বাড়াইয়া দ্রিবে। রোগীর জ্বর বন্ধ হইলে রোগীর জন্য দুবেলাই 
লঘুপাক অথচ পুিকর খাছোর ব্যবস্থা করিবে । দিনেব বেলা ভাতে: 
পতিত পালংশাক বাঁ যে-কোনো শাক, আলু, পেঁপে, চালকুমড়া, লাউ, 
বিলাতি বেগুন প্রভৃতির তরকারী, পাতলা মুগ বা মুস্তরী ডা, 
আমিবভোজী হইলে ক্ষুদ্র টাটকা মাছের ঝোল প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থ' 
করিবে । রাত্রির পথ্য- কটি, তরকারী, দুধ ও ফল। কমলা, পেঁপে, 
বেদনা, আপেল, আন্র প্রভৃতি রসাল ফল এবং কিসমিস্‌, বাদাম, 
আখরোট প্রভৃতি শুষ্ক ফল রোগীর পক্ষে স্থপথ্য । (শুন ফল খাওয়ার 
অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পূর্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ) মাংস, ডিম ও ঘি 
কোষ্টবদ্ধত্তা-কারক গুরুপাঁক খাগ্ভ-স্বতরাং ক্ষুধা খুব জোরালো না 
ভওয়া পর্যস্ত রোগীকে মাংস, ডিম ও ঘি দিবেনা । ঘির পর্বতে 
রোগীকে অল্প পরিমাণ জলপাই-€তল দেওয়া খাইতে পারে । পাতিল" 
ডাল এবং ছুধই রোগার ভিম ও মাংস পথোর অভাব পূরণ করিবে | 
এক বলকের পাতলা ছুধ যতটা রোগী হজম কারতে পারে ততটাই 
দিনে-রাত্রে ৩৪ বারে দিবে । প্রত্যহ ছুধের সঙ্গে একবার মাত্র দুই 
চামচ মধু হোগীকে দেওয়াল ব্যব্ করিবে । অক্ষুধায় বোগী যেন কিছু 
নাখায়। হুধা বুদ্ধির সহিত তোগার জলঘোগে ভিজানো চীনাবাদাম্ 
বা অন্য বাদাম দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে । শবীবে একট রক্তমাংস বৃঁছ 


যল্সারোগ ১৮৬ 


পাইলে, রোগী একট মোটা হইয়া উঠিলে এই রোগ দ্রুত আরোগ্য 
হয় । 

বিশেষভাবে মনে রাখিবে, কোনো ওষধেরই এই রোগারোগ্যেব 
ক্ষমতা নাই । গ্ধধসেবনে রোগার উপকারেন্ চেয়ে অপকার হয় বেশি । 
গষধসেবনে রোগীর বোঁগাশোগ্য ও বিলম্বিত হন, অথবা রোগ মারাত্মক 
হইয়া উঠে। 

দে কথুটি খম্মারোশী সাক্ষাংভাবে আমাদের নিকট হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সাঁভ৬ উহা পালন করিয়াছে তাহার! সকলেই ৬ মাস 
বা ১ বৎসরের মাঝে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে । এই সমস্ত রোগ' 
পর্বে ২ বসব ব্যাপী ডাক্তাণী চিকিৎসাতেও কোনো সুফল পায় নাই 

মাজকাল ঘক্ছারে।গের শ্রতিষেধক হিস।বে বি. সি. জি. ঠাকাঁর বহুল 
প্রচলন আরম্ত হইঘ়াছে । গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে স্কুলের ছাত্র-ভাত্রীদের ও 
বি. সি. জি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, বি. পি. জি. 
টীকা গ্রভণে র পর 5 যক্মা হহযাছে, এইকপ দৃষ্টান্ত বু আছে। স্কতরাং 
এই ওঁষধটিও নিঃসন্দিগ্চভাবে ফক্মাবোগ প্রতিরোধ কৰিতে পারে না। 
ইহা ছাড়া ইধধটির অন্য দোধও আছে । এই শক্তিশীলী গুধধটি ভয়াবহ 
ভাবে জীবনীশক্তি হস কবে। 

আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও জহঙ্ত 
প্রাণারামাদ বন্ষমারোগের বিশেৰ প্রতিষেধক । যাহারা এইসব 
শাণায়াম অভ্যাস করে তাহাদের কখনো যন্মাবোগ আক্রমণ করিতে 
পারে না ইহা আদনাদেৰ বিশেব পবীক্ষিত । ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও 
সহজ প্রাণায়াম অভ্য।সে সুস্থ অথবা রোগী প্রভৃতির সর্ব- 
শ্রেণীর লোকেরই জীবনীশাক্তি উত্তোরোত্তর বধিত হয় । 

আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় এবং অশ্রীদেশিক স্বাহ্যমন্ত্রীদের অনুবো 
জানাইতেটি-- তীহাপা যেন আঁনষ্টকাকী বি. সি. জি. টাকা গ্রহ টি 


১৮১ যোগবালে রোগ-আরোগ্য 


পরিবর্তে স্ুল-কলেজের ছাত্রদিগকে প্রত্যহ ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ 
প্রাণায়াম অভ্যাসের নির্দেশ দেন। ভ্রমণ-প্রাণায়াম শুধু যক্মারোগের 
প্রতিষেধক নয়_উহা সদ্দি, কাশি, টাইফয়েড, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, 
প্রভৃতি রোগের অবার্থ প্রতিষেধক । 


সপ পক 


রক্তচাপরদ্ধি রোগ 


লক্ষণ__রক্তবাহী ধমনীগুলি কুগ্ম ও দূর্বল হইয়া পড়িলে স্বাভাবিক 
ভাঁবে উহার ভিতর দিয়! রক্তশ্ত্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না_ হদ্‌- 
যন্্রুকে অতিক্রিয় হইয়া, অধিক চাপ হ্্টি করিয়া ধমনীতে বক্ত প্রেরণ 
করিতে হয়। এই অতিবিক্ত রক্তের চীঁপকেই বলে রক্তচাপবৃদ্ধি বোগ | 

বাত্রে সুনিদ্রাব অভাব, রাত্রে নিদ্রার সমঘ একাধিক বার প্রস্রাব ; 
বামপ।শ্বে চাপিয়া শয়ন করিতে অন্বস্তিবোধ, কানের ভিতর একপ্রকার 
শব্দ অবণ, সময় সমস মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড করা, সময় সময় শ্বাস- 
গশ্বীসে অস্থবিধা অন্ুভব প্রভৃতি রক্তচাঁপবৃদ্ধি বোগের প্রাথমিক লক্ষণ। 

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্মতে রক্তের চাপ যদি ১৫৫ মিপিমিটারেও 
বেশি হয়, তাহা হইলে উহাকে উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ (1718 
81000 72:939016 ) বলে । রক্তের চাপ যদি ১১০ মিলিমিটারের নীচে 
থাকে, তাহা হইলে উহাকে নিল্গ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ (15০ 19০৭- 
[15$5816 ) বলে । বতমান ঘুমে দেহম্থ বধক্তচাপের পরিমাণ নির্ধারিত 
যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নাম স্ফিগমোনোমিটার (99৮58- 
17001010651 )1 ১২০ মিলিমিটারের সহিত বয়লের পঞ্চমাংশ যোগ 
করিলে ঘে পরিমাণ হয় উহাই স্ুন্থ লোকের রক্তচাপের পরিমাণ | 


রক্তচাপব্রদ্ধি রোগ ১৮৩ 


মন্য এক শ্রেণী চিকিৎসকদের মতে ১০ মিলিমিটারের দহিত বয়সে, 
অর্দেক যোগ করিলে থে িরদর হয়, উচাই স্্স্থ দেহের রক্তচাপে 
পরিমাণ | এই হিসাবে ৬০ বৎসর বয়ন্থ লোকের রক্তচাপের স্বাভাবিক 
পরিমাণ ১২০+১২- ১৩২ মিলিমিটার | "মন্ত মতে ১০০+৩০- ১৩, 
মলিমিটার | 

কারণ__খাছ্ের প্রোটিন শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে। যাহাদের 
বয়স ৪* বসরেব উপ্দের্ব এবং যৌবনেও ঘাহাদের কঠিন শারীরিক 
পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহাদের পক্ষে এই প্রোটিনের প্রয়োজন খুন 
অল্প । স্বাস্থ্য সঙ্গন্ধে অজ্ঞতার দকুণ বা লোভের বশবতী হইয়া পরিশ্রম- 
মুখ নবনারীরা যখন শ্রায় গ্রত্য»ই অধিক পরিমাণে আমিষ ও 
নিবামিষ প্রোটিন খাগ্য গ্রহণ কবে, তখন তাহাদের দেহে অর্ধক 
পরিমাণ অমবিষ (09768) সঞ্চিত হয়। দেহের পক্ষে সঞ্চিত 
প্রোটিনেব কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই । এইজন্য মানবদেহে প্রোটিন 
ন্চত রাখা কোনো ব্যবস্থাও নাই । এই প্রয়োজনাতিবিক্ত পোটিনকে 
দেহ ইইতে বাহির করিযা দেওয়াব জন্য যরুৎ এবং অন্যান্ত পাচকরস- 
উৎপাদক যন্ত্রগুলিকে বিশেষভাবে অতিক্রিয় হইয়া উঠিতে হয়। প্রোটিন 
নিঃসাবণে এই পাচকরসগুলি প্রাণপণ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, তখন এভ 
প্রোটিন দেহেব মাঝে পচিয়া দেহে বিষ স্ষ্টি করে। এ বিষে দেহের 
বক্ত দুমিত ইয়। মত্রগ্রন্থি (1010:065 ), যকৃণ্চ ফুস্কস্‌ প্রভৃতি বক্ত- 
শোধনকারী যন্ত্রগুলিও এ বিষে জজবিত হইয়া যখন কুগ্ন ও দুবল হয়, 
তখন এগুলির আব দুষিত রক্তকে সম্পূর্ণ দৌষমুক্ত করার সামথ্য থাকে 
না। এ দৃখিত রক্তের বিষপ্রভাবে ধমনী ও শিরাগুলিব কোমলতা ও 
নমনীরতা নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং এগুলি শক্ত হইয়া উঠে । এই কগ্ন, দুবল 
৪ শক্ত ধমনীগুলি ভিতর দিয় বক্তস্্োত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত 
১ইতে পরবে না ফলে হুদযন্তকে অতিক্রিয় হইয়া জোরে রক্ত পরিচালনাপ 


১৮3 যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


জন্য অধিক বেগ, অধিক চাপ প্রদান করিতে হয়। এই অধিক বেগ 
অধিক চাপ উৎপন্ন করিতে গিয়া হৃৎপিগুকে অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত 
হইতে হয়। হৃদঘস্বেক এই অতিক্রিয়তা এবং অস্বাভাবিক স্পন্দনই 
পঁবণীমে উচ্চ বক্তচাপবৃদ্ধি রোগ স্থষ্টি করে । 

যাহারা প্রত্যহ প্রন্য়াজনাতিরিক্ত চধিজাতীয় খাগ্য গ্রহণ করে, 
অতিরিক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাছ গ্রহণ করে, তাঁহারা যদি ঘথোচিত 
শারীরিক পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে তাহাদের দেহস্থ সঞ্চিত চবি দগ্ধ 
হইত পারে না। এইজন্যই দেহে অতিরিক্ত চবি সঞ্চিত হইয়া ইহারা 
স্বুলকায় হইয়া উঠে । স্ুুলকায় ব্যক্তির বৃহদ্ধমনী, ক্ষদ্রধমনী এবং বক্তবাহী 
শিরাগুলিতে মেদ সঞ্চিত হয় এবং উহার ফলে ধমনীগুলির রক্তশ্রোতপথ 
সঙ্গচিত হয়। গরয়োজনীয় রক্ত এই সম্কচিত পথে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত 
কর্রতে পারে না-_এইজন্য হৃদ্যন্বকেও অধিক বেগ, অধিক চাপ স্যস্টি 
করিয়া ভ্রুত রক্ত প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্থতরাং দেহে মেদবৃদ্ধিও 
'ক্রচাঁপবৃদ্ধি রৌগের একটি প্রধান কারণ । 

শরীরে অতিরিক্ত রক্তস্থষ্টি না হইলে শরীরে মেদবৃদ্ধি হয় না। 
শরীরের এই অতিরিক্ত রক্ত অজিতেক্দিয় ব্যক্তির কামাদি বিপুকে 
অধিকতর উগ্র করিয়া তোলে । সুতরাং দেহসঞ্চিত অতিরিক্ত রক্ত 
অতিরিক্ত চবি শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের গ্রতিকূল নয়, উহা মানসিক 
স্বাস্থোরও প্রতিকূল। 

রক্ত-উতপাদক যকৃত, রক্ত-শোধনকাবী মূত্র, প্রীহা, ফুস্ফুল্‌ প্রভৃতি 
দুরবল হইয়া পড়িলে প্রয়োজনীয় সুস্থ রক্তের অতাঁবে দেহ দুর্বল হইয়া 
নিন্গ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ স্ষ্টি করে । 

দেহে সর্বদা একটা ক্লান্তির ভাব, অনিদ্রা, মাথা-ধরা, মাথাঘোরা, 
হুর্বলতা প্রভৃতি নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের লক্ষণ । চলার সময় মাথা ছল 
মাওয়া” উচ্চ ব্ুক্তচাপবৃদ্ধির লক্ষণ। 


রক্তচাপবৃদ্ধ রোগ ২৮৫ 


চিকিগসা_( ভোরে )_ সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মে জলপান-পুবক 
সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, পবনগুক্তাসন ৪ বাঁর, সহজ প্রাণায়াঃ 
নং ১--২ মিনিট ; অতঃপর প্রাতঃকত্যাদি। তারপর টাব বাথ ৫১৭ 
'মনিট। টাবে বসিয়া! সহজ অগ্নিসার ধৌতি ৪০ বার, অগ্রিসার ধোঁনহ 
নং ১৮ বার, নং ২৪ বার ;ভ্রমণ-গ্রাণায়াম এবং সহজ প্রাণায়াম 
( মধ্যাহ্ছে )_ টাঁব-বাথ ১৫-৩* মিনিট, টাবে বসিয়া অগ্নিলার ধৌত 
নং ১--৮ বার; সহজ প্রীণায়াম নং ২, ৩ ৭ প্রত্যেকটি ২।৩ মিনি, 
দহজ অগ্রিলাব_-৪০ বাঁধ । 
(সন্ধ্যার পুবে)- ভ্রমণ-প্র।ণায়াম, টাব-বাথ 51৫ গিনিট 3 টাব-বাঁছেন 
পরে বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকর ণী ৩ মিনি । 
রক্তের চাঁপ হ্রাস পাইলে কোষ্টবদ্ধতা, অক প্রভৃতি পোগের চিকিৎ* - 
প্রণালী অবলম্বন করিবে । রক্কের চপ ২২০ মিলিমিটাবের অধিক তুই 
হজ প্রাণায়াম, ভ্রমণ-ও.।ণায়াম, সহজ অগ্নিসাণ ও অগ্রিমার ধৌতি ছ: 
অন্য কোনো আনন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিবে না। 
নিয়ম ও পথ্য-- অতি উত্তেজনার সঞ্চার হইলে মন্তিক্ের ধমনঁ 
কাটিয়া গিয়া রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে । স্থতরাং এই বে" 
আক্রীস্ত হইলে কাঁম-ক্রোধকে সব্দ] স্ববশে রাখিবে। জলপানাব 
বাথ অন্তমরণ কিয়া] চলিবে । বোগ আবোগ্য না হওয়া পথ 
আমিষ খাদ্য, ছানা ও ছানা-জাতীয় এবং চধ্জীতীয় খাগ্য গ্রহণ বক্ষ 
রাখিবে। ভাত বা কটি প্রভৃতিও খুব অল্প পরিমাণে খাইবে। ক্ষারধম* 
খাগ্যই এই বোঁগে স্থপথ্য । শাকসন্ভী, ছুধ-ঘোশ ও ফশাদিই ক্ষারধম 
পথ্য । টক ফল, মিষ্টি ফশ, রণাল ফল, শুক ফল প্রভৃতি সব শ্রেণী€ 
কলই এই বঝোগে একাধারে পথ্য এবং গুষধধ। শরীরে অতিরিক্ত 5৭ 
থাকিলে ছুধের পরিবতে ঘোল খাইবে। পাতে কখনো! কাঁচা লব” 
খাইবে না । চিনি খাওয়া সম্পূর্ণ বজন করিবে । চিনির পরিবনত 
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অতি অল্প পরিমাণে গুড় বা মধু খাইবে। অঙ্গ ক্ষধায় বা অক্ষুধায় কিছু 
খাইবে না। 

উপবাসে স্বভাবতঃই রক্তের চাপ কমিয়া যায়। স্থৃতরাঁ এই রোগে 
আক্রান্ত হইলে সপ্তাহে একদিন উপবাপ দিবে । প্রতি সপ্তাহে উপবাদে 
অক্ষম হইলে প্রাতি একাদশী তিথিতে উপবান এবং অমাবস্যা-পূিমীয় 
নিশিপালন করিবে অর্থাৎ এঁ বাত্রে আর কিছু খাগ্গ্রহণ করিবে না। 
শরীরে প্রচুর মাংস ও চি থাকিলে উপবাসের দিন কোনো থাঘ্যগ্রহণ না 
করিয়া শুধু ইচ্ছামত বিশুদ্ধ জল বা লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবে 
(উপবাস-বিধি" দ্রষ্টব্য )। নিয় বক্তচাপবৃদ্ধি রোগে উপবাসের সময় দুগ্ধ ও 
কলাদি লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে ( এই প্রসঙ্গে 'হদ্রোগ-বিবরণ? ছরষ্টব্য )। 

রক্তের চাপ ১৭০ মিলিমিটারের উর্ধ্বে উঠিলে উল্লিখিত টাব-বাথবিধি 
বিশেষভাবে পালন করিবে । এইৰপ ক্রান এবং, ভ্রমণ-প্রাণীয়ীম ও লহজ 
গ্রাণায়াম অভ্যাস করিলে রক্তের চাপ নীচে নামিয়া আসিবে | 


রক্তপিত্ত ও রক্তবমণ 


কারণ_বরুতে উৎপন্ন বঞ্জক-পিন্ত জীর্ণ খাগ্যবপ্ত তঠতে উতপন্ 
খাগ্যরসকে রক্তে পরিণত কবে । দীঘদিন খাবৎ স্থসম পথ্যবিধি লঙ্গদন 
করিয়া আহারে-বিহারে অসংঘত হইলে, দীঘদ্ন ধরিয়া ঝাপমশল্লাদি 
তীক্ষবীর্ধ পদার্থ অতিমাত্রায় সেবন করিলে বঞ্চক-পিন্তের ক্রিয়া-বিকৃতি 
বটে। এই বিকৃত পিন্ত কিছু পরিমাণে রক্তকেও দূষিত করে। এই 
দূষিত রক্ত য্ুৎ দ্বারা শোধিত না হইয়া পাকস্থলীতে ফিরিয়া আসে । 
পাকস্থলী এই অশোধিত রক্তকে ভর্ধবমার্গ অর্থাৎ মুখ বা নাপিকা দ্বারা 


রক্তপিত্ত ও রক্তবমন ২৮৭ 


অথবা অধোমার্গ অর্থাৎ জননেন্দিয় বা এরহ্যদেশ দ্বারা বাহির কবিষা 
দেয়; এই ধক্তপিত্ত ৪ কফদৌধ যুক্ত হইলে ভর্ধ্মার্গগামী হয়, বাত- 
দৌষঘুক্ত হইলে অধোমার্গগামী হয়, বাত-শ্রেম্মাদোষ-ঘুক্ত হইলে উভগ্র 
মার্গগামী হয়। 

“একমার্গং বলবতো নাতিবেগহ নবকোখিতম্ন রক্ত 
একমার্গ অর্থাৎ উর্ধমার্গগামী হয় রোগীর শরীরে যদি বল থাকে এব, 
রোঁগীব বোগ যদি অল্পবেগ-বিশিষ্ট এবং অল্পলকালজাতি হয়, তাহা হইলে 
এই রোগ সাধ্য অর্থাৎ উই] আঁবোগ্যের সম্ভাবনা থাকে । নানা ব্যাধি 
দ্বার! ক্গীণদেহ ব্যক্তির, বুদ্ধব্যক্তিব অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তির এই রোগ 
প্রবল ইইলে উহা আরোগোব সম্ভাবনা কম-_ ইহাই চপ 
মত । যৌগিক: ক্রিয়া এবং নিয়ম ও পথ্যবিধি যথাধথভাঁবে অন্তষ্ঠিত তই 
এই ছুরারোগ্য রি অবশ্যই আরোগ্য হইবে । 

শ্ববু রঞ্চক-পিত্তের বিকৃতির ফলেই রক্তবমণ হয় না; পাকস্থলীর 
ক্ষত, অন্ক্ষত ৭ যক্ষ্মা গ্রভৃতি বোগেও রক্তবমণ হয়। অতিরিক্ত সদি- 
কাশির জন্য পাকস্থলীর কোনে ধমনী ছিন্ন হইলে যতদিন সেই ছিন্ন ধমনী 
আবার পূর্ব জোড়া না লাগে ততদিন মাঝে মাঝে রক্তবমি হয়; পদ্দি- 
কাশিব জন্য ধমনী ছিন্ন হওয়র ফলে যে রক্ত'বমি হঘ়। অথবা যক্জারোগে 
ফুস্ফুস আক্রান্থ হ্ভালে যে রক্তবমি হয়, এ রক্তের রং থাকে টাটকা লাল ; 
এ বঞ্জের সম্শে কিছ শ্লেম্মা ও কেনা মিশ্রিত থাকে । পাকস্থলীর ক্ষত, 
অন্বক্ষত ও রঞ্চক পিভ্ডভেব বিরতির জন্য যে বক্তবমণ হয় এ পক্তেরু বুং 
হয় এক? কালো । 
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যে কাঁরণে পাকস্থলীর ক্ষত ও অন্্রক্ষত রোগ হি হম, ঠিক সেই 
কারণেই রুক্তপিত্ত রোগও স্থষ্টি হয়। যথেচ্ছভাবে ডিম ও মাংসা 
আমিষ খাগ্য এবং ঘি, মাখন, ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি সংহত খাগ্য গ্রহণই 
এ রোগ স্থষ্টির মূল কারণ। 


ন্ধা 


২৮৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


চিকিওসা_-পাকস্থলী-ক্ষত রোগ চিকিৎসার অন্তর্ূপ ( “পাকস্থলীর 
ক্ষত-চিকিৎসা প্রণালী? দ্রষ্টব্য )। 

নিয়ম ও পথ্য- রঞ্ক-পিত্তের দৌষই হউক বা পাকস্থলীর ক্ষত 
বা অশ্রক্ষতের জন্যই হউক, রোগীর রক্তবমণ আরম্ভ হইলে রোগ 
বিছানায় চিৎ হইয়া শয়ন করিবে । রোগীর উদারের উপরে একখানা 
ভিজা গামহা বা তোয়ালে রাখিবে । তোয়ালের উপর মাঝে মাঝে জল 
ছেটাইয়া উহাকে সিক্ত ও শীতল বাখিবে। হাঁতের কাছে বরফ থাকিলে 
ভিজা গামহার পত্রিবর্তে বরফের থলি উদরের উপরে রাখিবে। সুস্থ 
বোধ না করা পর্যন্ত এবং যরুতে বা পাকস্থলীতে বেদনা খাঁকিলে উন 
সম্পূর্ণ দুর না হওয়া পর্যন্ত রোগী শবাসনের মতো স্বাফু শিথিপ করিয়া 
দয়া বিছানায় শান্তভাবে চিৎ হুইয়। শুইয়া থাকিবে । পিপাসা বোধ 
করিলে রোগীকে বরফ-মিত্িত শীতল জল, বরফ অভাবে শুপু শীতল জল 
পান করিতে দিবে। মাঝে মাঝে রোগীর মাথা শীতপ জল দ্বার 
ধোয়াইয়া! দিবে । 

বক্তবমির পর ২৪ ঘণ্ট।র মাঝে ধোগীকে কোনো পথা দিবে না। 
অতঃপর ক্ষধা বৌধ হইলে এক চামচ মধুর সহিত এক কাপ পাতল' 
দুধ খাইতে দিবে । একটু ফলের রস এবং তরি-তরকারীর যুষও এই 
সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে । এ সব তরল খাগ্য ছাড়া অন্য কোনো খাগ্চ 
রোগীকে দিবে না। যতদিন বুকে চিন্চিনে ব্যথা থাকে অথবা যকতে 
বা পাকস্থলীতে বেদনা থাকে, ততদিন বোগীকে কোন শক্ত খাগ্য খাইতে 
দিবে নাঁ। বিওা, পটপ, শশা, আলু, পুধুল, ঢ্যাড়শ, টমেটে।, পালংশাক 
অথবা অন্যান্ত শাক-সব্জী দ্বার] ইউরোপীয় ধরনে ষ& (১৮৬) রন্ধন 
করিয়া [ & বন্ধনে ঈষৎ হলুদ, শন এবং সামান্ত আদা, ছাড়া অন্ত কোনে; 
মশল্| ব্যবহার করিবে ন! ] উহার তরকারীর অংশ বাদ দিয়া ঝোলটুকু 
শুধু রোগীকে খাইতে দ্রিবে। এক বলকের এক পোয়া পাতলা দুধে 


রক্তপিত্ত ও রক্তবমন ২৮৯ 


চা-চামচের এক চামচ মধু মিশ্রিত করিয়া (চিনি না দিয়া) রোগাকে 
দুই বেলা খাইতে দিবে। পক্তবমি ও বেদন] বন্ধ হওয়ার পরও ২।৩ 
দিন এইরূপ তরল পথ্য রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিবে। 

সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হওয়। পর্ধন্ত রোগীকে আহারে-বিহারে খুব সর্ক 
হইয়া চলিতে হইবে । ভালো ক্ষুধার জোর না থাকিলে কখনো খাগ্ গ্রহণ 
করিবে না। প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার ভয়, সেই বিষয়ে বিশেন 
দচেতন থাকিবে । কোষ্টবন্ছতা বা অজীর্ণ সৃষ্টি হইলে আবার রোগাক্র- 
হণের আশঙ্ক] ঘটে | রোগের সমন্ন এবং রোগাবোগোর পর ও ২১ বহসপ 
খাছ্যে আদা-হলুদ ছাড়া অন্য কোনো মশল্লা ব্যবহার করিবে না। তেলে- 
ভণ্জা এবং স্বতে-ভাজা কোনো জিনিন খাইনে না। পাঁতে ঘী ও মাখন 
খাইবে নাঁ। মাছ, মাংস, ডিম প্রতি আমিষ খাগ্য সম্পূর্ণ বন 
করিবে । ঘন ভালের পণপ্বির্তে ডালের পাতলা যৃষ খাইবে। রক্ত 
তিবিক্ত অক্ধমী না হইপে এই রোগ সষ্টি হয় না। এই জন্যই 
ক্ামিষাদি অস্রধর্মী খাদ্য এই রোগে বছন করিতে হয় । শীক-সন্ডী, ফল- 
মল, দুধ-ঘোল প্রভৃতি ক্ষারধমী পথ্যই এই বোগে হিতকারী । উপবাসও 
এই রোগাঁরোগ্যে বিশেষ সহাম়ক-স্ৃতবাং যাহাদেৰ দেশ ক্ষীণ নয় 
আহার প্রতি সপ্তাহে একদিন উপবাপ দিবে ( 'উপবাস-বিধি' জুষ্টবা )। 
যাহারা ক্ষীণদেহী তাহাঁরা একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা ও 
পণিমীয় নিশিপালন করিবে । চা, কফি, সিগারেট, বিড়ি, তামীক, 
আফিম প্রভৃতি মাদকছ্বা সম্পূর্ণ বজন ক্রিবে। সন্দেশ, রসগোলী, 
“নি প্রভৃতি মিষ্ট ড্ব্য পাকস্থলীকে উত্তেজিত করে_ স্থতরাং এই রোগে 
শিষ্ট-্রব্য আহারত ভাগ করবে । 
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রক্তহীনতা রোগ 


লক্ষণ- আমাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ বতখ। নি, এই বিষে 
আধুনিক চিকিৎসা "বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই। কাহারো মতে আমাদের শরীরের যাহা ওজন তাহার ১৩ ভাগের 
একভাগ রক্ত; আবার অপরের মতে শরীরের যাহা ওজন তাহার 
১০ ভাগের একভাগ রক্ত । আমাদের দেহে যে প্রমাণ এক্তই থাকুক 
না কেন, দেহে এই প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ যখন হা পায়, তখন 
এই রক্তহীনতা রোগ স্যষ্ি হয়। 

আযুর্বেদাচার্ষেরা রক্তহীনতা রোগকে পৃথক রোগ বলিধ্া মনে করেন 
না) অন্যান্য রোগের পরিণতিরূপে অথবা প্রীহা-যকুতের ক্রিঘা-বিকৃতির 
ফলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এইজন্তই আযুর্বেদগ্রন্থে এই রোগটিকে 
পৃথকভাবে বর্ণন! করা হয় নাই। আধুনিক যুগে এই রোগটির অত্যধিক 
প্রাহতাৰ হেতু ইহা পুথক রোগের মধযাদী পাঁভ করিয়াছে । এই রুক্ত- 
হীনতা রোগের বাহক লক্ষণ__শাবীরিক ছুবলত?, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, 
বমি, গাত্রচদের নিস্রভতা, চোখের পাতার ভিতবের দিকের ফ্যাকাশে 
রং, মুছা ও শোধ প্রন্থতি। এই রোগে জিহ্বার রং হয় মলিন ও সাদা । 
মুখ হইতে বাহির করিলে জিহ্বা একটু কাপে । 

কারণ- পরিপক্ক অস্ত্রন হইতে প্রষ্মোজনীর বন্ত উৎপন্ন করে যরুৎ 
ও প্রীহা। এই যকৃৎ "৭ প্রীহাঁর কার্যকাঁরিতায় বিদ্বু সহি হইলেই দেহে 
রর রক্তের অভাব হইয়া রক্তহীনতা বোগ কষ্ট হয়, পুরুষের 
চেয়ে মেয়েদের মাঝে এই রোগের প্রাছুভাৰ বেশি । টিটি বা 
খতুদোষের কলে শরীরে দৃবিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া অধবা পুনঃ পুন: 
সন্তানধারণের ফুলে রক্তশৃন্য হইয়া মেয়েরা এই বেগে আক্তান্ত হয়। 


রক্তহীনতা রোগ ২৯১ 


ম্যালেরিয়া রোগ, দীর্ঘদিনের আমাশয় রোগ, কামলা! রোগ, অজীর্ণ, অস্ত 
ও গ্যাস প্রভৃতি রোগণ শরীরের এক্ত উৎপত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং এই 
রোগের উদ্ভব হয়। স্তরাঁং অন্তান্ রোগের মতো! এই রোগটিও শরীবে 
রৃষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উৎপন্ন হয়। দেহে এই দুষিত পদার্থ সঞ্চয়ের 
জন্যই ঘক্ৃত ও প্রীহাদির ক্রি়াও বিকৃত হয়। 

অগুবীক্ষণ-যন্ধের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞনীরা বিশুদ্ 
একের মাঝে ছুই রকম দেহরক্ষী জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাদের 
এক শ্রেণীর রং লাল, অপর শ্রেণীর বং সাদা । লাল রংয়ের জীবাণুগুলির 
নীম লাল-রক্তাণু (7২৪৫ 00:095০199), সাদা রংয়ের জীবাণুগুলির নাম 
শ্বেত-র ক্তাণু (৬116 ০09:0850153)। এই ছুই শ্রেণীর রক্ত-কণিকার 
কাধকারতাও বিভিন্ন । শ্বেত-রক্তীণুগুলি দেহসাআ্রাজ্যের বিশ্বস্ত সৈনিক । 
এই বিশ্বস্ত সৈনিকদের জন্যই দেহ সহজে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে 
পাবে না। দেহে ব্যাধিবীজ উৎপন্ন হইলে বা বাহির হইতে দেহে ব্যাধি- 
বীজ প্রবেশ করিলে ইহারা এই ব্যাধিবীজগুণিকে অবিলম্বে ধ্বংস 
করিবার জন্য অগ্রসর হয়। গেহ-রক্ষাকীরী এই শ্বেত-রক্তাণু বা শে *- 
ফৌজের সহিত ব্যাঁধ-বীজাণ্র তখন সংগ্রাম শুক হয়। 

খাসের সহিত ফুস্ফুদের কোষগুলি যে বায়ু গ্রহণ করে, লাল-রক্তাণু- 
গুলি এ বাধুকৌধ হইতে অক্সিজেন বহন করিয়া আনিয়া রক্তের সহিত 
মৈশাইয়া দিয়া রওকে সতেজ বিশুদ্ধ ও পুষ্টকর উপাদানে পরিণত কবে । 
দেহের গ্রন্থি, পেশা প্রভৃতি সমৃদয় মন্ত্রগুপি এই সতেজ রক্ত হহতে, এই 
বিশুদ্ধ রক্ত হইতে স্বীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে । 

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীপা বলেন--410. ৪ ০৫৮1০ 011110060 
* 98015 &. 017-9৩৪0+--) একটি আল্পিনের অগ্রভাগে যতটুকু রক্ত 
ধর ততটুকু বৃত্তে লাল-রক্তাণুর সংখ্যা থাকে প্রায় ৫০ লক্ষ এবং শ্বেত- 
€জ্গাঞুর সংখ্যা থাকে ১০।১২ হাজার । বক্তবাহী শিরাগুলির ভিতরে 
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অতি ক্ষত্র কষুত্্ গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলির অন্তঃল্রাবী রসের মধ) 
শ্বেত-রক্তাণু স্থষ্টি হয়। নভঃগ্রন্থি অর্থাৎ টন্সিল প্রভৃতিও শ্বেত-বক্তাণু 
স্ষ্টি করে । অস্থিমজ্জার ভিতরে লাল-রক্তাণু স্থষ্টি হয়। এই শ্বেত-রক্তা* 
এবং লাল-বক্তাণু স্ষ্টির গ্রধান এবং বুহত্তম কারখানা প্রীহা । 

এই শ্বেত ও লাল-রক্তাণু স্থষ্টি করা ছাড়াও প্লীহার অন্য কাঁজ আছে! 
প্রীহা রক্ত শোধন কবে, সবদেহে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। বক্তমধ্যন্থ 
রোগবীজাণুগুলি রক্ত হইতে ছাকিয়া স্বীয় অঙ্গে অবকুদ্ধ করিয়া মারি 
ফেলে। রক্তে অবস্থিত রুগ্ন, ছুবল ও মৃত লাঁল-রক্তীণুগুলিকে প্রভা স্ব 
অঙ্গে আকর্ষণ করিয়া আনিয়! যরুতে এগুলিকে পাঠাইয়া দেয় । যকৃত £ 
লাল-রক্তাণুগুলির মৃতদেহ গলাইয়! স্বীয় অন্তঃন্রাবী বলের সহিত মিশাইয়' 
উহাকে পিন্তরসে পরিণত করে । আমুর্বেদমতে খান্যরসকে রক্তে পরিণত 
করার দায়িত্ব শুধু য্কতের নয়, প্ীহার মাঝেও যরুতের মতোই রক্ত উত্প 
করার ব্যবস্থা আছে । স্ৃতরাং প্রীহাব সহিত যরুতের বিশেষ মঙ্্দ 
রহিয়াছে । প্লীহা যদি ক্রগ্ন হয়, তাহা হইলে যকৃৎ্ও কুণগ্ন হইয়া পে) 
যরুৎ কগ্ন হইলে প্লীহাঁও কুগ্ন হয়। প্লীহা ও ঘকৎ সর্বাদাই পরম্পরু:ক 
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সাহায্য করে, একের দৌষক্রটি অন্যে সংশোধন করিয়া লয়। এই প্লীহ: ৪ 
যকৃতের কার্ষকারিতীর অভাব অন্য কোনে! যন্ত্রই পূরণ করিতে পারে ন;! 
প্লীহা যখন আর প্রয়োজনীয় শ্বেত-রক্তাণু উৎপন্ন করিতে পারে না, তন 
দেহের রোগবীজাণুগুলি প্রবল হইয়া বংশবুদ্ধির স্থযোগ পায়। শর 
রক্তাণুর প্রতিবোধশক্তি হস পাইলে বোগবীজাণুগডুলি আত্মরক্ষায় অক্ষম 
লাল-রক্তাণুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে । লাল-বক্তাণুগুলি 
সংখ্যা হাসের কলে রক্তও আর সতেজ এবং স্বাস্থ্যকর থাকে না। ছুপল 
প্লীহা-যকৃৎ প্রয়োজনীয় রক্তও উৎপন্ন করিতে পারে না, উৎপন্ন রক্তকে ও 
বিশুদ্ধ রাখিতে পারে না স্থৃতরাং দেহগুলিও আর প্রয়োজনীয় বিশুপ 
রক্তের পরিবেশন পায় না বলিয়! বক্তহীনতা রোগ প্রকাশ পাইতে থাকে । 


রক্তহীনত। রোগ ২৯৩ 


চিকিওসা_ (ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসনমুদ্রাদি ; 
নহজ প্রাণায়ায় নং ৩, নং ৭, নং ৯; অগ্নিসার ধৌতি নং ১--১০ বার, 
মং ২৪ বার, জলম্সানবিধি নং ১, সহজ অগ্নিসাঁর ৩০ বার । 

€ মধ্যান্ছে )_ টাব-বাথ ১০।১৫ মিনিট অথবা সানবিধি নং ১। 

'সন্ধ্যায়)__জান্ুশিরাসন, অগ্নিসার ধৌতি নং ১১ নং ২) স্থুপ্তবজ্বাসন, 
সহজ অগ্নিপার ৩০ বার | বিপরীতকরুণী ৩ মিনিট । সহজ প্রাণায়াম নং ৩, 
নং ৭, নং ৯, ভ্রমণ প্রাণায়াম। শশাঙ্গাসন__-২ মিনিট | 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি, আতপক্নান-বিধি, জলপান-বিধি, এবং 
জলল্ান-বিধি যথাযথ অন্ুলরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য--শরীর সবল না হতনা পর্যন্ত অত »ধল্কা কাল 
ছাড়া কোনো পরিশ্রমের কাজ করিবে না! বিশ্রানের মাত্রা বহশেষভাঁবে 
বাডাইয়া লইবে। প্রত্যহ স্সানের পূর্বে বেশ জোরের মহিত সর্বাঙ্গে 
সরিষার তৈপ মর্দন করিবে । যথাসাধ্য মুক্ত হওয়ার মাঝে থাকিয়া দিন 
কাটাইবে । অতিরিক্ত হাঁওয়া-বাতাঁস গাঁয়ে লাগাইলে যাহাদদের সদ্দি- 
কাশিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ঘটে, তাহারা এমন স্থানে বিশ্র।ম গ্রহণ 
করিবে যেখানে সোজান্ুজি গায়ে হাওয়া! না লাগে, অথচ চারিদিকে বেশ 
অবাধ হাওয়ার চলাচল থাকে । বাত্ধেও ঘরের দরজা-জানালা এমনভাবে 
বন্দ '৪ খোল] বাখার ব্যবস্থা! করিবে, যাহাতে ঘবে বেশ হাওয়া খেলে, 
অখ5 সে হাওয়া গায়ে না ল'গে। 

লশৌহ ও খনিজ লবণই রক্ত-পুষ্টির উপাদান। সবুজ শাকপাতার 
মাঝে ও তরিতরকাঁরীর মধো আমাদের দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য লৌহ 
৪ খনিজ লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে-ম্বতরাঁং বিবিধ শাক ও তরি- 
তরকারী হজম-শক্তি অনুযায়ী প্রত্যহ গ্রহণ করিবে । সর্বজাতীয় ফল 
এবং ছুগ্ধপথ্য গ্রহণ এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন, ইহা ম্মরণে বাঁখিয়: 
পথ্যার্দির বাবস্থা করিবে । ডালের পরিবতে ডালের যুধ খাইবে। যে 
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. কোনে! ভাজা দ্রব্য, অধিক ঠতল-ঘী মশল্লা-সংযুক্ত খাগ্, ঘী, মাখন, ডিম, 
মাংস প্রভাতি অস্্ধ্মী খাগ্ঠ সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। 
আমিষ-ভোজীদের পাঁঠা, ভেড়া প্রভৃতি জন্তর “মেটে? (যৎ ) নিজ 
রুচিমত মাঝে মাঝে খাওয়ার ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসাশাস্বসম্ম ত। কিন্তু 
আমরা এই ব্যবস্থা নিভুলি বলিয়া মনে করি না। জীবজন্তর যরুতের 
মাঝেও বক্ত-শোধনের ব্যবস্থা আছে। স্থতরাং রক্তের অধিকাংশ দুষিত 
বন্ত যক্কতে সঞ্চিত থাকে । এই যরুৎ আহার করিলে এই সকল দূষিত 
বন্তও দেহে প্রবেশ করিয়া দেহের ক্ষতিপাধন করে। 
রক্তহীন রোগীকে আধুনিক যুগের চিকিৎসকরা ডিম পথ্য দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন। এই রোগীর পক্ষে ডিম স্ুপথ্য নয়-কুপথ্য। কেন 
আমর1 ইহাকে কুপথ্য বলিতেছি ইহার বিস্তৃত কারণ আমাদের খাপ্তনীতি 
নামক পুস্তকের “আদর্শ পথ্যবিধি' নামক অধ্যায়ে দষ্টব্য। ( এই প্রসঙ্গে 
কামলা রোগ, কোষ্টবদ্ধত1 রোগ, প্লীহা-যকৎ রোগ, শোথরোগ প্রতি 
দষ্টব্য। ) যখনই শরীর ক্লান্ত বোধ করিবে, তখনই শবাঁসনে ১০।১৫ 
মিনিট বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। ক্ষুধা জোরালে৷ থাকিলে কখনে। 
রক্তহীনতা রোগ হুষ্টি হয় না। সুতরাং উপবাস ব। অপেণপ- 
বাসের সাহায্যে র্দা ক্ষুধা জাগ্রত রাখিবে। অন্ষুধা ব৷ 
অল্প ক্ষুধায় কিছু খাইবে না । 


শুলব্যাধি 
লক্ষণ__শবীরের রক্তে যখন দুষিত পদার্থের পরিমাণ বেশি হর তখন 
বক্তবহা নাঁড়ীগুলি এ বিষে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং 
তাহারা পাকস্থলীর ন্নাধুকোষে প্রয়োজনীয় রক্ত সব সময় সরবরাহ 
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করিতে পাবে না। এই রক্তের অভাবের জন্য অথবা দূষিত রক্তের বিষাক্ত 
পদার্থের আক্রমণের জন্য পাকস্থলীর স্সাযুকোষে আক্ষেপ বা প্রদাহ সষ্ট 
হয়, বিশুদ্ধ রক্তেন জন্য স্াযুগুলি আর্তনাদ আরম্ভ করে; পাকস্থলীর 
ন্লায়ুকোষের এই আক্ষেপ বা আর্তনাদের নামই শৃলব্যাধি। 

আযুর্বেদীচাধদের মতে বাতিজ, পিত্ত ও কফজ ভেদে শুলব্যাধি আট 
প্রকার। আধূর্বেদের বাত্জ শূলকেই আপুনিক যুগে বলা হয় স্সায়ুশূল। 
পিস্তবিরূতি হেতু পিতৃবিষে এ ন্বীয়ুকোষ আক্রান্ত হইলে উহাকে বলে 
পিস্তশখুল। পাকস্থলীর পাঁচকরস-ৰিরুতি হেতৃ শূল উৎপন্ন হইলে উহাকে 
বলে অল্লশুল। অস্ত্রের স্ায়ুকোষের প্রদাহ স্ষ্টি হইলে উহাকে বলে 
অন্ত্রশুল। জদ্যঙ্থের আাযুকোষের প্রদাহ হইলে উহাকে বলে হৃগশুল। 

কা রণ- অভীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য, কোষ্টবদ্ধতা প্রভৃতির ফলে দেহের বায়ু 
গুকুপিত হইয়া বিষাক্ত হইষা উঠে । এই বিষাক্ত বাঁযুর প্রভাবে রক্তবাহী 
ধমনী অবসন্ন হইয়া পড়ে । এই রক্তবাহী ধমনীগুলি অবসন্ন হইয়া যখন 
আর পাকস্থলীর ন্নাফুনোবকে রক্তের সরবরাহ দিতে পাঁবে না, তখন 
সায়ুকোষে আক্ষেপ শুরু হয়, রক্তের জন্য ন্রাফ়ুকোষগুলি আতনাদ করে। 
নাফুকোষের এই আতনাদই আাসুশুল নামে অভিহিত । 

তৈল, ঘাঁ, মাথন প্রভৃতি চবিজাতীয় খাগ্যকে জীর্ণ করিবার প্রাথমিক 
দায়িত্ব যকৎ-নিঃহ্গত পিত্তরসের । এই পিত্তের যে-পরিমাণ চৰিজাতীয় 
খাছ্যকে জীর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার চেয়ে অতিরিক্ত চবিজাতীয় 
পদার্থ যদি উদরস্থ হয়, তাঁহ1 হইলে যকৃৎতকে অতিক্রিয় হইয়া অধিকতর 
পিত্ত উৎপন্ন করিতে হয়। দীর্ঘদিন যাঁবৎ যকৃৎ অতিক্রিয় থাকিলে 
যকৃৎ্‌ দূর্বল হইয়া! পড়ে। যকৎ তখন আর প্রয়োজনীয় পিত্তরস সরবরাহ 
করিতে পারে না। পিত্তও তখন আব চবিজা তীয় খাগ্যকে জীর্ণ হইবাৰ 
উপযোগী তরল করিতে না! পারিয়া নিজেই বিকৃত হইতে থাকে । এই 
বিকৃত পিত্ত অগ্রবেষে পরিণত হয় । এই দূষিত পিত্তের অশ্রবিষ দ্বারা" 


২৯৯৬ যোগবলে রোগ-আরে'গা 


ন্নাযুকোয আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে পিন্তেরই প্রাধান্ত থাকে বা লয়া 
ইহাকে পিত্বশুল বলে। 

জিহ্বার নিম্বস্থ লালাগ্রস্থির মতো পাকস্থলীর ধমনীগুলির পাশে পাশে 
কতগুলি ক্ষত কষত্্ গ্রন্থি আছে। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতি প্রোটিন- 
সমৃদ্ধ খাগ্ধ পাকস্থলীতে আমিয়৷ পৌছাইলে এগুলি হইতে লালার মতই 
অগ্স্বাদবিশিষ্ট পাঁচক রস নির্গত হয়। এই পাচকরসের দায়িত্ব মাংসাঁদি 
প্রোটিন-সমুদ্ধ খাছ্যকে জীর্ণ করা । 

আমাদের দেহের রক্তের অস্ররসের (০1 5810 পরিমাণ ক্ষার-বুসেব 
তুলনায় অনেক কম। আমরা যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিনজাতীয় খান্ক 
খাই, তাহা হইলে অশ্নরসের ভাগ বৃদ্ধি পাইষা রক্ত বিবাক্ত হইয়া উঠে। 
প্রয়োজনীয় প্রোটিনজাতীয় খাছ্যকে জীর্ণ করিতে অক্ষম হইলে এই পাচক 
ব্রনও বিকৃত হইয়া অশ্রবিষে পবিণত হয় । এই অস্রবিষে জর্জরিত হুয়া 
পাঁকস্থলীর স্বাযুকোষ যখন অসন্থ যন্ত্রণা ভোগ কবে, “পরিত্রাহি' চীৎকার 
আবস্ত করে, তখন এই রোগকে বলা হয় অশ্নশুল। 

অগ্র্যাশয়ের 'অগ্নিরস, পাকস্থলীর পিত্তরন ও পাঁচকরস সম্মিলিত হইযা 
উর্ধ্ব-অস্ত্রের অর্ধজীর্ণ খাদ্যকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করে। এই সম্মিলিত অগ্নিরলাদি 
অন্ত্রের খাছবস্তকে যদি জীর্ণ করিতে না পাবে, তাহা হইলে উহারাও 
অজীর্ণ হইয়1 বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই অস্ত্রে সঞ্চিত বিষে অন্থ্ের লাফুগ্ডলি 
আক্রান্ত হইয়া অন্ত্রশুল রোগ হুষ্টি করে। 

আমাদের দেহে ছুই শ্রেণীর রক্তবাহী শিরা মাছে। এক শ্রেণীর শিবা 
বা ধমনী দূষিত রক্তকে ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতি রক্তশোধক ঘন্ত্রগুপির কাছে 
বহন করিয়া লইয়া যায়। অধ্পারাক প্রভৃতি গ্যান এই রক্তের সহিত 
মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহার প্রভাবে এই রক্তবাহী শিরা গুলির রং হয 
একটু নীলাভ । এই দুষিত রক্ত ফুস্ফুস্‌ কর্তক শোধিত হইয়া হৃৎপিতে 
ঘায়। জৎপিগ এ বিশুদ্ধ রক্ত সর্বশরীরে পরিবেশন করে । দেহস্থ ফুস্ফু্, 


৯ 


- 


4৪ 


শলব্যাধি 


'যরুৎ, প্রীহা, মৃত্রগ্রস্থি প্রভৃতি রক্তশোধক যন্ত্রগুলি যদি ছূর্বল হইয়া পে, 
তাহা হইলে সমুদয় অবিশ্তদ্ধ রক্ত আর শোধিত হওয়ার স্থযৌগ পাঁয় না, 
অবিশ্তদ্ধ রক্তের এই বিষাক্ত পদার্থ যখন জৎপিগডের পরিচালক স্থায়ু- 
গুলিকে স্মাত্রমণ করে, তখন জংপিণ্ডে অসহা যন্ত্রণার শষ্টি হয়, রোগীর 
শ্বাদ বন্ধ হইয়া মৃত্যুর উপক্রম হয়__ ইহার নাম হুশুল। 

চিকিও সা_(ভোরে)__সহজ বস্তিক্রিয়! ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি . 
সহজ প্রাণায়াম নং ১. নং ৬, নং ৮) বাঁরিসার ধৌতি, অগ্রিসার ধোৌতি 
নং ১1২, উড্ডীয়ান, ভ্রমণ-প্রাণায়াম | ( সন্ধ্যায় )- ভ্রমণ প্রাণায়াম, সহজ 
অগ্নিসার, অগ্রিসার ধৌতি নং ১, নং ২, শশাঙ্গাসন ২ মিনিট 3 সহজ 
অগ্নিসার ৪০ বার ; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩) নং ৭। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম-বিধি, জলক্লান-বিধি, উপবাস-বিধি এবং জলপান- 
বিধি যথাঁদাধা পালন কবিয়া চলিবে। 

তদিন রৌগেব প্রবলতা থাকিবে অ্্শুল-রোগী ততদিন শীতল 
জলের পরিবর্তে গরম জল পান করিবে । একসঙ্গে এক-গ্লাস জল পান 
অন্সবিধানক হইলে আধ গ্রাম জল আধঘণ্টা বা একঘণ্টাঁ অন্তর অন্তর 
খাবে । রোগের প্রবলতা হাস পাইলে গরষ জলের পরিবর্তে শীতল জল 
পান করিবে। দ্বিপ্রহরে এবং বাত্রে খাগ্ গ্রহণের পর ন্যনপক্ষে এক ঘণ্টা 
দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসগ্রবাহ অব্যাহত বাখিবার ব্যবস্থা করিবে । বেদনার 
সমঘ যে নাসিকীয় শ্বাস প্রবাহিত থাকে সেই মাসিকাব শ্বীন পরিবতন 
করিয়া অপব নাঁসিকায় প্রবাহিত কবিয়া দিতে পারিলে বেদনার বে” 
দ্রুত হাস পাইবে | 1 এই প্রসঙ্গে শ্বাস-পরিবতন গ্রণালী? দ্রষ্টব্য | ] 

নিয়ম ও পথ্য- শূল রোগীর দিনে ও রাত্রের মাঝে ছুই বারেক 
বেশি আহার্ধ গ্রহণ কর] উচিত নয় অর্থাৎ সকাল-বিকাঁলেব জলযঘৌগ 
বাদ দেওয়া উচিত। অন্শল-বোগীর একটা কৃত্রিম ক্ষুধা থাকে । এই 
কতিম ক্ষুধা সম্বন্ধে সচেতন থাকিবে । এই কৃত্রিম ক্ষধার সময় এক গা 


১৯৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


জল পান করিলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। রোগের গুবলতা হাস পাওয়ানর 
পর তোরে অন্বাভাবিক ক্ষুধার উদ্দেক হইলে পেঁপে, আনারস, বেদানা, 
কমলা, আঙ্গুর প্রভৃতি রসাল ফলের মাঝে যে-কোনে1 ফল অল্প পরিমাণে 
খাইবে এবং এক গ্রাম লেবুর সরবৎ খাইবে। 

অশ্রবিষ, পিত্তবিষ প্রভৃতিকে তরল করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া 
দেওয়ার ক্ষমতা লেবুর রমের আছে, এই জন্তই পাকস্থলীর জমুদ্ধয় 
রোগে লেবুর রস একাধারে ওষঘ ও পথ্য । 

পিস্তশ্ল-ব্যথার স্থচনায় অল্পপরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিলে বেদনা 
সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়, কিন্তু রোৌগ পুরাতন হইলে খাগ্ গ্রহণে আর 
ব্যথার নিবুত্তি হয় না। স্থৃতরাং যতক্ষণ শুলবেদনা থাকিবে ততক্ষণ 
পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবে । লেবুর রস দহ জল ছাঁড়া অন্ত কোনো খাদ্য 
স্পর্শ করিবে না। 

আমাদের দেহের রক্ত ক্ষারধমী। এই রক্ত হইতেই দেহের সমুদয় 
যন», সমুদয় গ্রদ্থি স্বীয় খাদ্য ও পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করে। এই রক্ত 
সমুদয় দেহকে পোষণ করে। বিশুদ্ধ রক্তের অগ্তরদের পরিমাণ 
অপেক্ষাকুত কম। সৃতরাং রোগীদের খাদ্য এমনভাবে নির্বাচিত হ ওয়া 
উচিত যাহার অধিকাংশই হয় ক্ষারধমী এবং অল্পপরিমাণ হয় অস্ধমী । 
দুধ, ঘোল, সমুদয় শাক-সব্জী ও ফল ক্ষারধম্মী খা্য। ভাত, কুটি, মাছ, 
মাংস, ডিম, ঘী, মাখন প্রভৃতি অশ্রধ্মী খাগ্য। শৃল-বোগীর খাগ্ের 
€ ভাগের ৪ ভাগই যেন ক্ষারধমী খাছ্য হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
বাখিবে। 

অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা ইচ্ছাপুবক খাগ্যবিষষে নিয়ম লঙ্ঘন 
কক্িয়াই হউক, যাহারা গ্রয়োজনাতিপ্রিক্ত অল্রধী খাগ্চ গ্রহণ করে 
ও যথোচিত শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাহাদের দেহই বিবিধ 
রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে আট স্বাস্থ্যসম্পন্ন সধবা মেয়ের 


শ্বা'সনালী-প্রদাহ ১৯৯ 


সংখ্যা খুব কম। এইসব মেয়েদের বিধবা ভওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর 
নীরোগ হয়। নিরামিষ ভোজন এবং আহ্ষদিক উপবাঁসই এই 
রোগ.রোগ্যের হেতু । 

রোগের গুবলতা হ্বাম না পাঁওয়! পর্ধন্ত রোগীকে শক্ত খাছ্য খাইতে 
দিবে না। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে এক বলকের পাঁতলা ছুধ ব! 
নারিকেল-ছধ, ঘোল, মাখন-তোলা দধি, তরকাঁরীর ঝোল, ফলের ব₹ 
৪ টক-ফল প্রস্থৃতি পথ্য দিবে । রোগারোগ্য ও হজমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে রোগীকে ভাত, রুটি, তরিতরকাঁরী, দুধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিবে । মাংস, ডিম, ঘী, মাখন, ডাল, মৃত মাছ ; অধিক তৈল- 
ঘী মশলল।যুক্ত খাছ্য, চা সিগারেট, বিভি ; ছান1 বা ছাঁনার তৈরি মিষ্ট- 
দ্রব্য, কচুবী, সিঙ্গাড়া এবং তৈলে কা ঘীয়ে-ভাজা অন্যান্য দ্রব্য ও চিনি 
বজন করিবে । চিনির পবিবতে পরিষ্কার গুড় অন্ন পরিমাণ গ্রহণ 
লরিবে। পাতে কাচা লবণ খাইবে না 


শ্বাসনালী-প্রদ্দাহ 
ব্রস্কাইটিস ( 37070017169 ) 


এই রোগে শ্বাসনালীর প্রদাহ ও স্কীতি ঘটে | শ্বীনালীর ইংরেজী 
নাম ক্রঙ্কি (3:0970171-721515] 01 8:00001)05')। এই ব্রহ্থির স্কীতির 
জন্যই ইহার নাম ত্রস্কাইটিস্। এই রোগটির প্রতুত্ব পৃথিবীর সর্ব, তাই 
এই ঝোগের ব্রহ্কাইটিস্‌ নামটি ও আন্তজীতিক নামে পরিণত হইয়াছে 

লক্ষণ_ প্রথমতঃ সামন্য সর্দি ও কাশি সহ একটু জর হয়। রোগী 
কোনে খাণ্য গলাধঃকবণ কঞ্িতে এবং কথাবার্তা বলিতেও গলায় একই 


৩০৩ যোগবলে রোগ-আরোগা 


বেদনা বোধ করে। স্বাভাবিক শ্বীস-প্রশ্বাসেও একটু অস্থবিধার স্থাই 
হয়। বুকে একটু অস্বাভাবিক চাপ স্থষ্টি হয়। অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের 
মধ্যেই এই রোগটির প্রাধান্য বেশি । এই রোগটি বুদ্ধি পাইলে ইহা 
টাইফয়েড ব1 নিউমোনিষা রোগে পরিণতি লাভ করে। স্থতরাঁং এই 
রোগটিও বাঁলক-বাঁলিকা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যাধি । 
রোগী যদি অত্যধিক অন্বস্তি অনুভব করে, জর যদি ১০৩ ডিগ্রি বা তার 
চেয়েও বেশি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্রষ্কাইটিস্‌ রোগ ব্রচ্ধো- 
নিউমোনিয়া রোগে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 

কারণ- হূর্বল ফুস্ফুন্‌, ছূর্বল তালুগ্রন্থি ( টন্সিল ) এই রোগেব 
গরধান বা প্রত্যক্ষ কারণ। ঠাগ্ডা বাতাসের সংস্পর্শ, শ্বাসের সহিত ধুম, 
ধুলি ও কুয়াশা প্রভৃতির ফুস্ফুসে প্রবেশ এই রোগ হষ্টির গৌণ ব 
পরোক্ষ কারণ। 

চিকিগুসা রোগী জরে শয্যাশায়ী হইলে একমাত্র উপবাসই এই 
রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা । যতদিন জিহ্ব| সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হয়, 
জিহ্বায় সাদা কোটিং থাকে, ততদ্দিন রোগীকে কোনো খাছ্য দিবে না। 
রোগীর পিপাসা অন্ঘায়ী রোগীকে গরম জল বা লেমনেভ দিকে। 
রোগীর জিহ্বা পরিষার হইলে এবং রোগী খুব ক্ষুধা বোধ করিলে 
বোগীকে ফলের বস এবং অর্ধেক জল মিশ্রিত ছুধ পথ্য রূপে দেওয়া 
ঘাইতে পারে । রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার ও ক্ষুধা বোধ না হওয়া পথস্থ 
রোগীকে যদি ছুধ, ফলের রস বা ফল খাইতে দেওয়া হয়ঃ তাঁচা হইলেই 
এই ব্রঙ্কাইটিল টাইফয়েড রোগে বা নিউমোনিয়া বোগে পরিণত হওয়ার 
ঘাশহ্কা ঘটিবে। রোগী শধ্যাশার়ী না হইলে নিম্নলিখিত চিকিৎস"- 
প্রণালী অবলম্বন করিবে । 

শিশুদের- পাশ্ান্ প্রাণায়াম নং ১১ ২১৩১ 9৪--ভোঁরে, দ্বিপ্রহবরে। 
বৈকালে, সন্ধ্যায় এবং পাত্রিভোজনের পূর্বে _এই পাঁচবার প্রত্যহ 


শ্বেতকুষ্ঠ ৩০" 


অভ্যাস কর্িবে। প্রত্যেকটি অভ্যাসের সময় ২ মিনিট । প্রত্যেক 
প্রাণায়াম অভ্যাসের ২৪ মিনিট পরে অন্ত প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে, 
বয়ক্ষদের_ সহজ প্রাণায়াম নং ১১ ২, ৩, ৭, ৯ অন্তরূপভাবে পৃঃ 
বার ২।৩ মিনিট অন্তর অভ্যাল করিবে । ভ্রমণ-গ্রাণায়াম সকালে এ 
-বকালে। রোগী সক্ষম হলে এই সব প্রাণারামের সহিত সহজস্ঃব 
যোগাননাদি করিবে । 
নিয়ম ও পথ্য-__আংশ্িন উপবাস, আতপক্ান, ল্ঘুপথ্য, বমনবে-- 


পুত পোগ আরোগ্য সহাসক | 


লক্ষণ_-আযুবেদে চ*ঝোগের মাম কুচ । ১৮ রকমের কুষ্ঠরোগেহু 
বণনা আযুবেদে আছে । ইহার মাঝে ৭ প্রকার জি এবং ১১ প্রকর 
দঁডুকষ্ঠ। শ্বেতকুষ্টের আধুধেধীয় নাম শ্বিত্র। এই শ্রিত্র বা" 4 কেগ 
শ্দ্রকুষ্টের অগ্ুরগত | মহাকৃষ্টব্যাধি রসা।দ সপ্তধাতুকেই আক্রান্ত কবে, 
“কন্ত শিত্র কেবগ রক্ত, মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে । অন্থান্ 
ক্বোগে রক্তশ্রাব হয়, কিন্ত শ্বত্র অআবী। 

এই পোগে আক্রান্ত স্থান প্রথমে একটু পাল্চে হয়, পরে উহা শা 
হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এহ বোগটি সংক্রামক নয়, তবুও জম্ম 
গাত্রচত্ধের বিকৃতির জনতা এইরূপ রোগীকে মানুষ ভয় ও বিতৃষ্ণার চোখ 
দেখে এবং যথাসাধ্য রোগার স্পর্শ এড়াইয়া চশিবার চেষ্ঠা করে। 

কারণ চরের মাঝে যে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি আছে তাহ] বিশ্রেশ্ 
ভাবে ছুর্বল হইয়া পড়িলেই দেহের চর্ম এই রোঁগ দ্বারা আক্রান্ত হয়: 


৩০২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


রক্তে যে-পরিমীণ অক্ররমের ভাগ থাকা উচিত ভাহার চেশ়ে অস্ত্রের 
ভাগ বেশি হইলে এ অক্নবিধের প্রভাবে চরের রোগপ্রতিষেধক শক্তি নই 
হয়। স্থতবাং দূষিত বক্তই এই রোগের মূল কারণ। রক্ত দুষিত হইলে 
যরুতের ক্রিয়াতেও বিশৃঙ্খল স্থ্ট হয়-ফলে কোঁষ্টবদ্ধতা, অগ্রিমান্দ্য 
প্রভৃতি রোগও উত্পন্ন হয়। স্থৃতবাং দরুৎদৌষ, অগ্রিমান্ধ্য গ্রভৃতিই এই 
রোগের আন্বষার্শক কারণ । 

পাইওরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির] দীর্ঘদিন যাবৎ এই রোগ পো্ণ 
করলে উহার ফলে শ্বেতী রোগ শুষ্টি হইতে পারে । পাইওরিয়ার পুঁং 
দেহে সঞ্চিত হইলে এই সঞ্চিত বিষের মাঝে অসংখ্য শ্বেত রোৌগবীজানু 
সষ্টি হয়। স্থতরাং পাইওরিয়াও শ্বেতী রোগ স্থষ্টির একটি প্রধান কারণ । 
শ্বেতী রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করিতে গিয়া আমরা আমাদের এই 
উক্তির প্রমাণ বহু ক্ষেত্রে পাইয়াছি। যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বিষয়ে কোনে! ইঙ্গিত নাই । তবুও আধুনিক যুগের 
চিকিওসকদের আমর। আমাদের এই নুতন আবিষ্ষার জন্বন্ধে 
অবহিত হওয়ার অনুরোধ জানাইতেছি। শ্বেতী-রোগীর যদি 
পাইওরিয়। থাকে তাহা হইলে এ রোগ।রোগ্যের ব্যবস্থা 
সর্বাগ্রে করিতে হইবে । 

চিকিৎসা-_(ভোরে)--সহজ বপ্তিক্রিয়া ও তদন্ষজ্জী আপন-মুদ্রানি, 
অতঃপর প্রাতঃকত্যাদি। প্রাতঃকৃত্যাির পর অধধনান বা স|ন। অনন্থর 
সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৬, নং ৮) অগ্রিসাপ ধোৌতি নং ১-- 
১০ বার, নং ২৪ বার। মহজ অগ্রিনার ২৫ বার বারিসার ধৌতি। 
বারিসার ধোৌঁতি এই রোশ্ারোগেত বিশেষ সহায়ক। 

(সন্ধ্যায়) _-উড্ভীয়ান, সর্বাঙ্গাসন, মতস্যাসন, সহজ অগ্রিসার, অগ্রিনার 
ধোৌঁতি নং ১, হলাসন, শয়ন-পশ্চিমোত্তান, মৎস্তেন্্রীমন, শীর্ষাপন, লহ 
প্রাণায়াম নং ১, নং ৩, নং ৬, নং ৭ উষ্টালন, ভ্রসণ-প্রাণাযাম। 


শ্বেতকুচ্চ ৩০৩ 


টি 


মগ 


আ।তপঙ্গান-বিধ, জলপান বিধি, জলম্নান-বিধি, উপবাপ-বিধি এবং 
ক্রমবর্ধমান ব্যায়ম-প'ধ ২ঘাবর অললরণ করিবে | € এই গুসছে 
“গলিতনুষ্ঠরো5বিবিণ ছষ্টব্য | ) 

নিয়ম ও পথ্য _মাছ, মাংল ও ডিম সম্পূর্ণ বর্ঘন কবিবে। ছানা 
এবং হানার তৈরি িক্টি-মিঠাই এবং চিনি সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। ঢা? 
খাওয়া, আতরিজ্ঞ পান খাওয়া, মাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ 
ত্যাগ করিবে। পদ্ধনে অধিক তেপ, ঘী ও মশলা ব্যবহৃত না হয়, সেই 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাথিবে। চর্ধ, শাক-সন্জী, টক ও মিষ্টি ফল প্রহ্াতি 
ক্ষারুধ্মী খাদ্য এই ধোচগ স্থ্পৃষ্য। সম্ভবপর ইইলে দিনে ভাত এবং 
রাত্রে কট খাহবে। ঘন ডালের পরিবর্তে পাঙুলা ডাল বা ভালের বৃৰ 
থাইবে। মুড়ি ও চিড়া খাইবে না। যকুতের দোষ, কোষ্ঠবন্ধতা এবং 
অজীর্ণদোষ এারোগ্যের ব/বস্থা করিবে । ঘী-মাথন বর্জন করিবে। 

এই ঝোগ একবার দেহকে আক্রমণ কদিলে সহজে আর আঁবোগ্য 
হইতে চায় না। ২।৩ বই মিগ্গার সহিত জি খি বৌগিক ব্যায়াম 
অভ্যান কৰিলে এবং পথ্যাপ্ি নিয়ম অন্ুপরণ করিয়া চলিলে এই বরে 
হইতে মুক্ত হইতে পাসিবে। অনধিনের বেগ হইলে খুব ভাড়,গাড়ি 
আবোশ্য হইবে। 

আমাদের ঘৌদেক হাদপ।তালে ভি হইয়া অথবা অঃমঃদের নিকট 
হইতে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করিয়া যে সব হেতকু্ট রোগী ধৌগিক ক্রিয়াদি 


এস 
স্ক 


নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করিজাহে 
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তাহীরা সকক্েই এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ 
সু্ত হইসাতে। 

এই রোগ ওষধে আরোগ্য হয় না, সুতরাং এই 
রোগাক্রান্ত নর-নারীর ওবধের মোহ ত্যাথ করিয়া এই 
যোগ-বিষ্ভার শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ জালইতেছি। 


শোথ-রোগ 


লক্ষণ-_ চোখের পাতা, মুখ, হাত-পা, উদর প্রভৃতি স্কীত হহয়, 
উঠা এবং এ সব স্ফীত স্থানে আঙ্গুলের চাঁপ পড়িলে গর্ত হইয়া যাগষ' 
শোথ রোগের লক্ষণ | 

কারণ--“বক্তপিত্তকফান্, বাযুদুষ্টো ছুষ্টান্‌ বহিঃশিরাঃ, নীতা রুক্ধ- 
”তক্তৈহি কুর্ধাৎ ত্বক-মাংসসংশ্র্মম।”-__বাঁষু দূষিত হইয়1 রক্ত, পিত্ত € 
স্ফকে বহিঃস্থ শিরানমুছে লইয়া গিয়া নিজে অবরুদ্ধগতি হইয়া এ দুষিত 
প্ণ্র্থগুলিকে ত্বক ও মাংশের আশ্রয়ে সঞ্চিত করে-_ইহাঁব নাম শোথ 
রোগ। 

ফুস্ফুস্, যরুৎ্, প্রীহা, মৃত্রযস্ত্র প্রভৃতি শরীরের যে সমস্ত যন্ত্র বক্তে- 
সঞ্চিত পিন্তবিষ, শ্লেক্সাবিষ প্রভৃতি দূষিত পদার্থকে রক্ত হইতে বাতিক 
করিয়া দেয়, সেই সব যন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল! উৎপন্ন হইলে দেহে এই 
শোথরোগ উত্পন্ন হয়। দেহপ্রকৃতি কোষ্ঠতারল্য স্ঙ্টি করিয়া বিকৃত 
পিত্ত গ্রভৃতিকে দেহ হহতে বাহির করিয়া দেয় । কোষ্ঠবদ্ধতার দকুণ 
দুষিত পিত্ত, শ্রেম্মা প্রভৃতি দেহ হইতে যদি বাহির হইতে না পাছে, 
তবে উহাও দুষিত বায়ু দ্বারা সঞ্চাপিত হইয়া শরারের যে কোনো স্থানে 
শোথ উৎপন্ন করিতে পারে। 

ৃত্রগ্রস্থি (11455 ) বক্তকে শোধন করে। বক্তেণ অপ্রয়োজনীযর 
জলীয় ভাগ এবং অন্ান্ত দূষিত পদার্থ রক্ত হইতে ছাকিয়া পুথক করিয়া 
মৃত্রাশয়ে প্রেরণ করে এবং মৃত্রাশয় হহতে উঠা মুত্রনাপীপথে দেহ হইতে 
বাহির হইয়! যায়। মৃত্রগ্রস্থির ক্রিরার বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, মৃত্রগ্রস্থি ছুর্বল 
হইয়া] পাড়িলে মূত্রগ্রস্থি আর রক্তে অপ্রয়োজনার দুধিত জলীয় অংশ মৃত্রের 
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সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না_ফলে উহা! পদদ্বয়ের 
ন্নাুতন্কতে এবং ন্াযুকোষে আপিয়া সঞ্চিত হয়। 

শুধু চোখের পাতায় এবং পদছ্বয়ে জল সঞ্চিত হইয়া স্কীত ২ওয়া 
একমাত্র মৃত্রগ্রস্থির কুগ্রাবস্থারই পরিচায়ক | 

প্রীহা এবং যকৃতের ও মুপ্রযন্ত্রেণ মতই রক্তশোধনের দায়িত্ব আছে। 
এই দায়িত্ব পালনে তাহারা যখন অক্ষম হয়, ভখন উদরে শোথ উৎপন্ন 
১য় এবং ক্রম শঃ উহা অন্য অঙ্গে ও ছড়াইয়া পডে। 

কোঁন আকম্মিক কারণে (হঠাৎ ভয় পাইয়া আত্মরক্ষার্থে ক্রুত- 
ধঃবনাদি কারণে ) দ্রুত রক্ত পরিচালনার প্রয়োজন হইলে প্রীহা-যকৎ 
প্রভৃতি তখন আর রক্ত শৌধনের কাছে মনোযোগ দেওয়ার অবসর পার 
না। ছুব্প মৃত্রগ্রন্থি ও প্লীহা-যরুৎ দেহের সমুদয় বক্তকে শোধন 
করিতে পারে না। প্রীহা, যরু্ ও মুতরগ্রন্থিব এই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত 
করিবার ভার ফুস্ফুসের উপর | অবিশ্ুঞ রক্ত আহরণ কবিয়া হাদ্যন্র' 
উহা শোধনের জন্য ফুসফুসে প্রেরণ করে। ফুস্ফুস্‌ এ রক্ত হইতে 
অঙ্গারাক্স (কার্বন ) নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়, রক্তের দুষিত 
জলও ছীঁকিয়া পৃথক করিয়া পাখে ; হ্ৃদ্যন্ত্র উহা দেহ হইতে বাহির 
করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ছুর্বল হইলে পক্তের এ 
দূষিত জলীয় ভাগ দেহ হহতে বাহির হইয়া খাইতে পারে না ফলে 
উহা মুখে ও নিক্সার্গে সঞ্চিত হইয়া শোথ উৎপন্ন করে। এই হৃদযন্ত্রের 
দুর্বলতার জন্য শোথ রোগ হইলে পদদ্বয় এবং মুখ ছাড়াও পৃষ্ঠদেশে ও 
শোথের প্রকাশ হয় এবং সেই সর্পে শ্বাসকুচ্ছতা ও “বুক বড়ফড়ানি' স্ষ্টি 
হয় এবং বোগ বিপজ্জনক হইয়া উঠে। 

মেয়েদের ঝতু গোপমান হইলে অথবা মেয়েদের সন্তানসম্তাবিতা- 
বন্থায় কখনও কখনও শোথ রোগ দেখা দেয়। এই শোৌথরোগ সাময়িক, 
দাস্থানীতি ও পথ্য সম্বন্ধে একটু সচেতন ইইলেই উহা! ভাপ হইয়া যায়। 
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চিকিসা-_(ভোরে)__সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুযঙ্গী আদন-মুদ্রাদি, 
প্রাতঃকত্যা্দির পর অগ্নিপার ধৌতি ১নং ১০ বার, ২নং ৪ বার, সহজ 
প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৮3 বাঁরিসার ধৌঁতি বা বমন ধৌতি। 

( সন্ধ্যায় )_ সহজ বিপরীতকরণী বা বিপরীতকরণী ; সহজ শীাসন) 
যোগমুক্রা ) সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩) অগ্মিসার ধৌতি ১ নং, 
সহজ অগ্রিসার ৩০ বার। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়।মবিধি, ন্লানবিধি ও জলপানবিধি সাধ্যমত অন্ুমরণ 
করিবে। প্রত্যহ আতপন্বান গ্রহণ করিবে । ম্বানের পূর্বে তৈল দ্বারা 
সর্বশরীর বিশেষভাবে মর্দন করিবে । জল একবাঁরে এক গ্লাস খাইবে 
না, অন্নপরিমাণে বারে বারে খাইবে। 

নিয়ম ও পথ্য- শোথরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই ২৩ দিন 
উপবাঁদ দিবে । উপবাসের সময় লেবুর রস মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে 
খাইবে, অথবা জলের পরিবর্তে ভাবের জল খাইবে। উপবাসের পরও 
২১ দিন পরিমিত মাত্রীর পাতিল! ছুধ, কমলা, বেদানা বা আঙ্গুর-রস 
অথবা ডাবের জল খাইয়া থাকিবে। অতঃপর ক্ষুধা-অন্যায়ী সহজপাচ্য 
লঘুপথ্য গ্রহণ করিবে। পুরাতন চালের অন্রের সহিত তরিতরকারীর 
ঝোল, মুগ বা মুশুরীডালের যৃষ, স্থুপক্ক কলা সহ দুধ বা ঘোল এই রোগে 
ন্থপথ্য । এইরূপ পথ্যাদি গ্রহণে শরীর কথঞ্চিৎ সবল হইলে, রোগমুক্ত 
হইলে ওল, ডুমুর, কাঁচকলা, কচি বেগুন, লাউ, সজিনার ফুল বা ডাটা, 
আদা, পেঁয়াজ পেঁপে, উচ্ছে, করলা নিমপাতা, পল্তাপাতা, পাতলা 
মুস্তরী ও মুগভাল, ছুধ, ঘোল, স্থপক্ক ফলাদি প্রভৃতির ভিতর হইতে 
নিজের ক্চিমত পথ্যাদি নির্বাচন করিয়া লইবে। 

পথ্যের সহিত কখনে| কাঁচা লবণ খাইবে না। রোগ আরোগ্য ন! 
হওয়] পর্যন্ত ঘিয়ে ভাজা, তৈলে-ভাঙা খাছ্য খাইবে না। চিড়া-মুড়ি 
খাইবে না। প্রত্যহ জল বা দুধের সহিত ছোটো! চামচের ২৩ চামচ খাটি 
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মধু খাইবে। অতিবিক্ত চা অথবা তাঁমাক-সিগাঁরেট প্রভৃতি মাদক ভ্রব্য 
সেবনের অভ্যাস থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। 


সন্যান ও মৃগীরোগ 


লক্ষণ _আযুর্বেদে মগীরোগ অপশ্মার-মৃছ্ার অন্তর্গত । সন্যাসরোগ 
সান্িপাঁতিক মুছ্ীর অন্তর্গত। এই রোগ আকশ্মিকভাবে নিপাত বা 
মৃত্যু ঘটায় বলিয়া ইহার নাম সান্িপাতিক মু্ছা। মৃগীরৌগের নাম 
অপম্মার | সন্র্যারোগ এবং মৃগীরোগের পার্ধক্য অতি সামান্তই | 
এইজন্য এই ছুই রোগের বিবরণ এবং চিকিৎসাপ্রণালী আমর! একসঙ্গেই 
বর্ণনা করিব। 

মৃদ্ারোগ শারীরিক দুর্বলতার জন্য উৎপন্ন হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ ভালোও হয়; কিন্তু সন্ন্যাস ও মুগীরোগ বিপদজ্জনক 
তুবারোগ্য ব্যাধি ( এই প্রসঙ্গে মূ্ী এবং হিষ্টিরিয়া রোগ বিবরণ 
দ্রষ্টব্য )। 

“সংজ্ঞাবহাস্থ নাড়ীষু পিহিতাম্বনিলাদিভিঃ তমোহভ্যপৈতি সহসা 
স্থখ-ছুখ-ব্যাপোহরুৎ”_ সংজ্ঞাবহা নাঁড়ী অর্থাৎ যে স্াযুগুলি মন্তিকে 
বোধশক্তি পৌছাইয়া দেয় এবং যে ধমনীগুলি রক্ত সরবরাহ করে, এই 
সমস্ত সংজ্ঞ/বহা নাড়ী ও অন্তর্বাহী ধমনীগুলি প্রকুপিত বাধ, পিত্ত বা 
শ্লেম্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন বহির্বাহিনী 
ও অন্তর্বাহিনী ধমনী ও আজ্ঞাবহা এবং সংজ্ঞাবহা! নাড়ী (8,810 
৪০ £2606150010610555 ) নিক্কিয় হওয়া! এবং মস্তিষ্কে বক্ত সরবরাহের 
অভাব ঘটায় রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অজ্ঞান হইয়! পড়িবার মধ 
রোগী প্রায়ই একরূপ উতৎকট চীত্কাঁরধ্বনি করে। 


৩০৮ যোগবলে রোগ-আরোগ) 


অধিকাংশ রোগই রোগাক্রমণের পূর্বে ঝৌগাত্রমণের লক্ষণ টের 
পায়। এই লক্ষণ রোগীবিশেষে নানাবিধ হয়: কাহারও বুদ্ধাছুলি বা 
কব জী বাকিতে আস্ত করে, কেহ বা শবীরে ছু'চ ফোটার মতো বেদনা 
অনুভব করে, কাহারো পাকস্থলী হইতে একটা বেদনা উঠিয়া দ্রুত 
মস্তিষ্কের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, কেহ বা একট! দুর্গন্ধ অনুভব 
করে, কাহারও বা মাথা ঘুরিতে আকস্ত করে। এইরূপ আক্রমণের লক্ষণ 
টের পাইলেও রোগীর সাবধান হইবার বা নিরাপদ স্থানে আপিবার 
সময় থাকে না_ রোগী অজ্ঞান হই] পড়িয়া যায় এবং অল্প সময়ের 
মধ্যে রোগীর সবাঙ্গে আক্ষেপ বা খিচুনী আস্ত হয়, রোগী দন্তে দস্তে 
ঘধণ করে, বোগীর মুখ হইতে ফেনা নিগত হয়। সময় সময় এই অবস্থায় 
রোগীর অসাড়ে মুত্র নিগত হয়। কিছু সময় পরেই রোগার দেহের 
খিচুনি দুর হয়, জ্ঞান ফিরিয়া আসে, রোগী শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। 

কারণ__শুধু ২।১টি কারণে নয়, বছু কারণে এই রোগ সৃষ্টি হইতে 
পারে। শৈশব হইতেই যাহীতা আরামপ্রিয় বা মিষ্টি-মিঠাইপ্রিয়, 
তাহাদের দেহে ক্যাল্সিয়ামের অভাব হেতু এই রোগ হষ্টি হইতে পারে । 
শৈশবে যাহারা] মাতৃছুপ্ধ পায় না, তথাকথিত শিশুখাগ্য (৮৪৮5 £০০৭, 
2০৬46110111 ) যাহাদের দেওয়া হয়, তাহারাও এই রোগে আক্রান্ত 
হইতে পাবে । যরুৎ যদি ঠিকভাবে খাগ্যবসকে রক্তে পরিণত করিতে না 
পারে, অথকা মুত্রগ্রন্থিব কার্কীরিতার যদি কোনো ত্রুটি ঘটে, তাহা 
হইলেও এই রোগ স্গ্টি হইতে পারে। 

পিতা-মাতার মধ্যে একজন বা উভয়ে যদি অত্যাধিক কাম-ক্রোধ- 
পর(য়ণ হয় বা স্বাস্থ্যহীন হর অর্থাৎ হাপানী, পিভদোধ গুভৃতি ছুরারোগা 
ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত থাকে, তাহ। হইলে ভাহাদের সন্তানদের মধ্যে 
কেহ কেহ এই ঞফোগে আত্রান্ত হয়। অতিরিক্ত কামুকতাঁও একটা 
রে।গবিশেষ ১ অতিরিক্ত কানুকদের দেহস্থ জামুধমনীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য 


সন্নযাস ও মৃগীরোগ ৩০৯ 


নষ্ট হইয়া ঘাঁয়, দেহে জ্মায়ু-দৌর্বল্য বোগাঁদি উৎপন্ন হয়। দেহের এই 
দৌবযুক্ত অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে দেই সন্তানেরও স্নাঘু ধমনী 
হুর্বল হয়। এই দুর্বল ধমনী মন্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করিতে 
পাঁরে না। এইৰপ সন্তানদের ভিতর একটু লুদ্ধিত্রংশ বা পাঁগলামীর 
ভাঁবও প্রকাশ পায়। সাযুধমনীব দুর্বস তা হেতু মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের 
সাঁমঘিক অভাবের জন্য রোগী মৃহিত হইয়া পড়ে। 

মতি শৈশব হইতে অথবা ১5 হইতে ২০।২২ বতপরের মাঝে যাহার 
ম্গীরোগে আক্রান্ত হয়, তাহাঁদের এই রোগের মূল পূর্বোলিখিত ঘে- 
কোন কারণ অথবা পিতা-মাঁতীব উল্লিখিত অসংযম এবং স্বাস্থাহীন তা। 
২৪।২৫ বংনর বয়মে অথবা তাভার পরে যাহারা এই রোগে আক্রান্ত 
হয়, তাহাদের এই রোগাক্রমণের মুলে থাকে নিজের ক্র, নিজের 
পাঁপ। অতিরিক্ত কামৃকতা, অতিরিক্ত চা, তামীক বা মগ্যাঁদি সেবন, 
উপদংশ রোগ অথবা অতি পুরাতন ভগ্নাবহ কোষ্টবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে 
দেহে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং এই সঞ্চিত বিষের আক্রমণে আযু- 
ধমনী দুর্বল ৪ অবসন্ন হইয়া এই রোগ স্থষ্ট হয়। ভর্বল ধমনীগুলি রক্ত 
সববরাহের চাপ সবসমযে ঠিক রাখি? পাবে না_কফলে কখনও কখন ও 
ইহারা আহত হইয়া বিদীর্ণ হইযা যাঘ। ধমনীর এই বিদীর্ণতা যখন 
মস্তিষ্কে ঘটে, তখন বয়গ্কদের দেহে প্রথম মুগীবৌগের মুছা আত্মপ্রকাশ 
করে। 

মুগীরোগ ও সন্যাসবোগের পার্থ চ্য এই-মুগীপোগের খিচুনি থাকে, 
সন্গাসরৌগে খিচিনি থাকে না । সন্যাসবোগ মুগীবোগের চেয়ে অধিকতর 
বিপজ্জনক | সন্যানবোগে মা যে কোনো! সমষে জদযন্থের ক্রিষাবোধে” 
কলে চির-মুগ্ছীয় পরিণত হইত পাঁবে। মগের ধমনী হিন্ন হই? 
মন্তিষ্ষে বক্তম্রাবের ফলে যে মুছা ভষ, তাহাই সন্নালরোগ | মন্তিসে 
অধিক বক্ত ক্ষরিত হলে বে!গীব মৃত্যু অশ্থান্তাবী | এইজন্য সন্ন্যাস 


৩১০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় । মৃগীরোগী অত্যধিক উত্তেজিত না হইলে বা 
জলের মাঝে মৃছ্ছিত হইয়া না পড়িলে সহসা তাঁহার প্রাণ-বিয়োগের 
আশঙ্কা! ঘটে না। বলা বাহুল্য, মৃগীরৌগে কখনো রক্তবাহী শিব] ছিন্ন 
হয় না, স্থতরাঁং মস্তিষ্কে অত্যধিক বক্তআ্াবও ঘটে না। বয়স্কদের নিজের 
অজিত মুগী ও সন্ন্যাসরোৌগে মানসিক অবনতি ঘটে না, কিন্ত রোগ 
দীর্ঘস্থায়ী হইলে মন অবপাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, স্থতিশক্কির ক্রমবিলুপ্তি 
ঘটে ও রোগী ক্রমশঃ জড়ম্বভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে । 

চিকিসা_( ভোরে )__সহজ বস্তিক্রিয়া নং ১ (খ), দস্তধাবন 'ও 
প্রাতঃকৃত্যাদি । প্রাতঃকত্যাদির পর টাঁববাথ ১০ মিনিট, সহজ 
প্রাপায়া নং ১, নং ৮, নং ৯, অগ্নিসার ধোৌতি নং ১, নং ২) সহজ 
অগ্নিসার ৩০ বার, বারিসার ধোৌতি, ভ্রমণ-প্রীণায়াম । (্বিপ্রহরে) __টাব- 
বাথ--৩০ মিনিট । সহজ অগ্রিসার ৪০ বার, সহজপ্প্রাণীয়াম ৩ মিনিট । 
€( বৈকালে )-_ টাব-বাথ ৫ মিনিট, ভ্রমণ-প্রাণায়াম । ( সন্ধ্যায়) সহজ 
বিপরীতকরণী, যোগমুন্রা, অগ্রিসার ধৌতি নং ১।২, সহজ প্রাণায়াম নং 
১, নং ৭, নং ৯ উডভীয়ান, সহজ অগ্নিসার__-৫* বার । 

আতপক্সানবিধি, জলপাঁনবিধি এবং জলন্সানবিধি যথাঁথ অনুসরণ 
করিবে। সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়ামের মাত্রা ক্রমশঃ বধিত 
করিবে। 

নিয়ম ও পথ্য- মূ্ার সময় সম্ভবপর হইলে রোগীকে ধরিয়া 
বসাইয়! রাখিবে এবং রোগীর জিহবা! উভয় দত্তের ফাক হইতে সরাইয়া 
ভিতরে ঢুকাইয়া! দিবে এবং এঁ ফাকে একখানা ভিজা নেকড়া ভাজ 
করিয়া বসাইয়! দিবে অথবা একটি তুলার প্যাড দিবে। এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে দস্তঘর্ষণে রোগীর জিহ্বা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে না। মুঙা-অন্তে রোগীর তালু, চোখ, মুখ, কাঁণ, ঘাড় একটু 
জলের হাতে ভিজাইয়া৷ দিবে এবং একটি ভিজা গামছ' দ্বার সর্বশরীব 


সর্দিরোগ ৩১১ 


মুছাইয়! রোগীকে শধ্যায় কাৎ করিয়া শোওয়াইয়া দিবে । এইরূপ 
শোওয়ানোর সময় রোগীর মাথার নীচে কোনো বালিশ বা অন্য কোনো 
উপাধান দিবে না । রোগীকে নিরুপন্রবে ঘুমাইবার স্থযোগ দিবে । 

পুম ও ধুলি বজিত রাস্তায় বা মাঠে রোগী খানি পায়ে প্রত্যহ ভোরে 
এবং সন্ধ্যায় আধঘণ্ট! হইতে একঘণ্টা ভ্রমণ করিবে । বলা বাহুল্য, 
এই ভ্রমণের সময়েই ভ্রমণ-প্রীণায়াম অভ্যাম করিবে । বোগীকে দিনের 
বেলায় ঘরে খোলা বারান্দা বা মৃক্তস্থানে রাঁখিবাঁর ব্যবস্থা করিবে । 
রোগীর যাহাতে সবদা কোষ্ঠ পরিষ্ণার থাকে সেই বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবে । রোগীকে কখনো! একা পুকুরে বা নদীতে স্নান করিতে 
দিবে না। 

যৌগিক চিকিৎসার সময় এই রোগীকে ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, ভিম, 
তেলে-ভাজা, ঘিয়ে-ভাজ! পথ্য দেওয়া নিষিদ্ধ। পাতলা ডাল ব! ডালের 
যুষ, প্রচুর শাকদজী, দুধ, ফল, অল্প পরিমাণে ভাত বা আটার রুটি 
রোগীর পক্ষে স্থপথ্য । ফলের মধ্যে কলা রাত্রে খাওয়া নিষিদ্ধ। কোন 
খান্যের সঙ্গেই রোগীকে কাচা লবণ খাইতে দিবে না। 


সর্দিরোগ 


লক্ষণ_নাসিকা হইতে জলীয় শ্লেম্মা নিঃসরণ, মাথাভার, শারীরিক 
অন্থস্থতা বৌধ বা ঈষৎ জরভাব প্রভৃতি সর্দির সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে 
মোটামুটি অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। 

কারণ__খাগ্চ ভাল জীর্ণ না হইলে, কোষ্টবন্ধতার স্ষ্টি হইলে, 
স্যাৎস্যেতে ঘরে বাদ করিলে, শ্বাস-প্রশ্বীসের সহিত ধূলিপূর্ণ বায়ু গ্রহণ 
করিলে, হঠাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগাইলে বা বৃষ্টিতে ভিজিলে সর্দি হয়। 


৩১২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


যোগশাস্ত্রের ভাঁষায়-যাহার্দের নভগঃগ্রন্থি ও বায়ুগ্রন্থি বা ফুস্ফুস্‌, 
টন্সিল প্রভৃতি ছূর্বল তাহারা সপ্ি দ্বারা আক্রান্ত হয়। আবার যন্মা, 
নিউমোনিয়া, প্রুরিসি গ্রত্ৃতি মারাত্মক ব্যাধির পূর্বলক্ষণও এই সদি। 


বল! বাহুল্য, নভঃগ্রন্থি, বায়ুগ্রন্থি প্রভৃতি বিশেষভাবে দুর্বল না হইলে 
এইসব মারাত্মক ব্যাধির স্থষটি হইতে পারে না। 

সর্দি উৎপন্ন হয় রূক্তের দুষিত জলীয় অংশ হইতে । রক্তে দুষিত 
জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি হইলেই শরীর স্দির বীজাণু এবং অন্যান্য 
রোগবীজাণু উৎপত্তি ও বৃদ্ধির অন্থকুল হইয়া উঠে । দেহপ্ররুতি তখন সর্দি 
উৎপন্ন করিয়া দেহকে যথাসাধ্য রোগবিধ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। 

যাহাদের দেহ অশ্িগ্রন্থিপ্রধান অর্থাৎ পিত্তপ্রধান তাহাদের সপ্দি খুব 
কদাচিৎ হয়। যাহাদের পাগল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যাহারা 
পাগল হইয়াছে তাহাদের কখনে। সদ্দি হয় না-__স্থতরাং বৎসরে ২১ বার 
সর্দি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল, উহাতে অন্ততঃ পাগল হওয়ার আশঙ্কা 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক] যাঁয়। 

চিকিৎসা_( ভোরে )সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি | 
সহজ প্রীণায়াম নং ১, ৩, ৭, ৯ অগ্রিপার ধৌতি (১); ভ্রমণ-প্রাণায়াম। 

( মধ্যাহ্তে )-আতপন্নান। সহজ গ্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭, ৯। 

( সন্ধ্যায় )সহজ প্রাণাযাম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৭, নং উ। 
শীর্মীসন অথবা শশাঙ্গীসন, উড্ডায়ান, ভ্রমণ-প্রাঁণায়াম, সবীঙ্গাসন 
৩ মিনিট, উষ্ঠাসন ৩ বার । 

নিয়ম ও পথ্য- তরুণ সর্দিতে আংশিক উপবাস দিবে অর্থাৎ এমন 
লদুপথ্য গ্রহণ করিবে খাহা সহজেই জীর্ণ হয় এবং যথাপময়ে খুব ক্ষধার 
উদ্রেক করে । সর্দি হইলে একদিন বা ছুইধিন পূর্ণ বিশ্রামগ্রহণ প্রয়োজন | 
বিশ্রামের সমগ্র শেপ বা কম্ছলাদি দ্বার! ঢাকিয়া শরীরকে বেশ গরম 
'াখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং আধঘন্ট। বা একঘ-টা অন্তর অন্তর এক 


স্ুপ্তিহ্থলন বা স্বপ্নদোষ রোগ ৩১৩ 


প্লান গরম জপ পান করিবে । লেপ ও কম্বলের নীচে শুইয়া এইরূপ গরম 
জল পান করিলে শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ ঘর্ম সর্দি আরোগ্য 
বিশেষ সহায়ক, ধর্মের ভিতর দিয়া শরীরের সঞ্চিত বিষ প্রচুর পরিমাণে 
দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 

উপযুক্ত গরম জামা-কাঁপডে শরীস্ আবুত করিয়া গলীবন্ধ দ্বারা 
গলদেশ এবং টুপি বা পাগড়ী দ্বারা মস্তক ব! কর্ণ ঢাকিয়া মুক্ত হাওয়ার 
মাঝে সকালে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । 

শুধু ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ-প্রাণায়াম ও আতপক্সান 
দ্বারাই সাধারণ অর্দি রোগ সহজে আরোগ্য হয়। ভ্রমণ; 
প্রাণীয়াম ভাল আয়ত্ত হইলে শুধু সরি নয়_ ইনফুয়েঞা, টাইফয়েড, 
নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, হাপানি প্রভৃতি রোগ দেহকে কখনও আক্রমণ 
করিতে পারে না। 


স্মপ্তিস্থলন ব! শ্বপ্রদোষ রোগ 


লক্ষণ--.মেয়েদের পক্ষে নিযমিত মাপিক খতু যেমন স্বাভাবিক 
ব্যাপার, অবিবাহিত যুবকদের পক্ষে তেমনি মাছে দুইদিন অথবা 
তিনদিন ( খুব জীবনীশক্তিসম্পন্নদের পক্ষে 9 দিন ) স্বপ্ডিঙ্খলন স্বাভীবিক 
ব্যাপার_- ইহাই আধুনিক পাশ্চান্তয চিকিৎসাশ!নন ও কীমশান্ত্রের রায়। 

যৌগশাশ্বমতে স্বপ্রিষ্থণন স্বাভীবিক নয়, উহ্তাও রৌগবিশেষ -- 
যৌগিক ব্রিরার সাহায্যে এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ আপোগ্ালাভ করা ঘায়। 
[| আমরা আমাদের ব্রন্গচর্য ও ছাত্রজীবন ন।য়- গ্রন্থে এই বিষে 
বিস্তারি ওভাবে আলোচনা করিয়াছি । ] 


৩১৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


৩ মিনিট, সহজ অগ্রিপাঁর ৩০ বার, শয়নপশ্চিমোত্তীন, হলাপন, সর্বাঙ্গীমন 
৩ মিনিট, মত্ম্তাসন ১ মিনিট; সহজ প্রাণায়াম মং ৬, নং ৭, নং ঈ 
এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম। 

ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, আতপন্বাঁনবিধি এবং জলন্নীন বিধি যথাযথ 
অন্রদরণ করিবে । 

নিয়ম ও পথ্য-_দ্িবানিদ্রা অভ্যাস ত্যাগ করিবে। দ্বিপ্রহরেব 
আহারের পর ক্লান্তি বোধ করিলে ও নিদ্রা যাইবে না, কিছু সময় শবাসন 
অবলম্বনে বিশ্রাম করিয়া শরীরের ক্লান্তি দূর করিয়া লইবে। দিবানিড্রীয় 
শরীরের রক্ত গরম ও উত্তেজিত হয়_-এইজন্য দিবা-নিদ্রা স্প্তিষ্থলনে 
সহায়তা করে। দিবা-নিদ্রীর ফলে রাত্রির ঘুম খুব গতীর হয় না 
ইহাঁও স্থপ্থিষ্থলমের অন্যতম কারণ । 

শেষরাত্রে ব1 প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঞ্ডে আলস্ত ত্যাগপূরক 
গাত্রোখান করিবে । তকুণ বয়সে মন স্বভাবতঃই চঞ্চল থাকে, নিদ্রা 
ভঙ্গের পরও আলম্তবশতঃ তন্্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে মনের মাঝে 
বাজে স্বপ্ন উদিত হইতে থাকে। এই সময় কামোত্তেজক স্বপ্র মনে 
জাগিলেই স্ুপ্তিষ্থলন ঘটিবে। এইজন্তই শেষরাত্রে নিদ্রা ভঙ্গের পর 
আর শয়ন না করিয়া অধ্যয়ন বা ধ্যান-ধারণা করিবে। 

রাত্রির আহারের অন্ততঃ আধঘণ্ট1 পরে শয়ন করিবে । শয়নের পূর্বে 
মস্তক ও হস্তপদাদি ধৌত করিয়া এক-গ্রান শীতল জল পান করিকে 
এবং শয়নপূর্বক ভগবানের নাম করিতে করিতে শান্তমনে ঘুমাইয়া 
পড়িবে । 

রাত্রি *্টান মধ্যে আহার সমাধা করিবে ।  অধিনি রাত্রে খান গ্রহনে 
বাধা হইলে বর" উপবাঁস ঠিতকর, হবু খাগ্ গ্রহণ অনচিত। কোষ্ঠি- 
বদ্ধত। হইলে প্রারই স্ুপ্তিঙ্থলন ঘটে । মাংস, ডিম, থেগরাহ্ 
প্রহৃতি কোষ্ঠব্চতা সষ্ট করে। স্ুপ্তিত্থলম রোগীরা বাত্রে এই সব খাগ্ধ 


স্ায়ুদৌবল্য ৩১৭ - 


বর্জন করিবে। অগ্প ভাত বা ছুই বা চারিখানা কুটি, গ্রচুর তরিতরকারী, 
'আধসের অল্প জালের খাঁটি ছুধ এই রোগে রাত্রের শ-পথ্য। 


ন্নায়ুদৌর্বলা 


( শ্িও7৮0115 1)1)111(9 ) 


লঙ্ণ- রাজধানীর সহিত স্দুদয় বাজ্যেব যোগাযোগ রক্ষার জন্ত 
আধুনিক সভ্যজাতি টেপিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
এই ব্যবস্থা আমাদের দেহস্থ স্সাযুমণ্ডলী পরিচাঁলন-ব্যবস্থারই অনুরূপ । 
মন্তিষই দেছ-বাঁজ্যের রাজধানী । দেহের শাঁসন-কতীর আদেশ-নির্দেশ 
এই স্সাযুজালই দেহের সংত্র পরিবেশন করে । আর এক শ্রেণীর স্াযু 
দেহের যে কোন স্থানের বিপদাঁপদের সংবাদ মুহুর্তের মাঝে মন্তিষে 
প্রেরণ করে। এই ছুই শ্রেণীর স্বায়ুর নাম আজ্ঞা্প নাড়ী ও 
সংজ্ঞাবহা নাড়ী ( দ66106 8. £565061061721%2 )। এইগুলি ছাড়া 
মার এক শ্রেণীর নাভী আছে (55000801500 061৬০ ) ইহার! 
রিজাভ সৈন্তের মতো । বিপদের সমর সক্রিয় হইয়া দেহরাজ্যকে শত্রুর 
হইতে রক্ষা করে। হঠাৎ একটা পাগলা হাতি যদি আমাদের 


খঁ 


এ 
বে 


হ।ডাইয়া আসে, তাহা হইলে তখন আমরা আবত্মবক্ষার্থে দৌড়াইজে 
মারভ্ত করি। এইভাবে প্রাণপণে দৌড়াইবার সমঘ মামাদের দেহের 
মাংস্পেনা, হংপিও, ফুম্ফুস্‌ প্রভৃতি যন্রকে অতিরিক্ত পরম করিতে 
হয়। অতিরিক্ত পৰিশ্রমেব উপযোগী দ্রুত শক্তিগ্রবাহ পরিবেষণ করাও 


৩১৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


দায়িত্ব এই নাঁড়ী বাস্মাযুগ্তলির উপর [ আমুর্বেদে স্্াযু, শিরা, ধমনী 
প্রভৃতির সাধারণ নাম নাড়ী]। এই নাড়ীগুলির নিকট হইতে 
আকম্মিক বিপদ্‌জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়া পাকস্থলীর বক্তপ্রবাহ পাকস্থলীর 
ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া মাংসপেশী ও হৃদ্যস্ত্রে দ্রুত রক্ত পরিবেশন করে। 
এই স্থায়ুগুলি হৃদ্যস্ত্রে দ্রুত রক্ত পরিবেশনে সহায়ত] করে বলিয়াই 
আমর! তখন ক্রুত দৌড়াইতে পারি। শব্দবহাঁ, গন্ধবহা, রূপবহা প্রভৃতি 
আরও বহুবিধ ম্বাযু বা নাঁড়ী আমাদের দেহে বিগ্যমান থাকিয়া নিজ 
নিজ কর্তব্য পালন করিতেছি । এই স্বাযুগুলির বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াই 
দেহের সমুদয় যন্ত্র পরিচালিত হয়। এই স্বীযুগুলি দুর্বল হইলে দেহ্যনত 
আর সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইতে পাঁরে না, দেহ ছুর্বল হইয়া পড়ে, দেহেব 
কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, সামান্ত কারণে রোগীর মাথা ঘোরে এবং রোগী 
মৃদছিত হইয়া পড়ে। 

ন্ায়ুরৌোগের প্রাথমিক লক্ষণ__ শরীরের কোনো! স্থান হঠাৎ স্পন্দিত 
হওয়া, হঠাৎ নাচিয়া উঠ এবং সময় সময় ধূলিকণার মতো ক্ষুত্র ক্ষ 
জ্যোতি; কণা দর্শন । 

কারণ_ আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিচালনার জন্য স্্াযুগ্ডলিকে 
সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকিতে হয়। বাত্রে নিদ্রার সময় স্বাযুগ্ডলি কর্মব্যস্ততা 
হইতে ছুটি পাইয়া বিশ্রাম লাভ করে। এই কিশ্রীমে উহাদের ক্লান্তি 
দূর হয় এবং উহারা সতেজ হইয়া উঠে। নিদ্রা অন্তে আবার উহারা 
নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করে। 

দীর্ঘদিন যাবৎ যদি বাস্রে স্থনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে 
্নামুগ্ডলি অত্যন্ত দূর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে । 

দীর্ঘদিনের অস্্র ও অজীর্ণ রোগে শরীরে বিষ সঞ্চিত হয়, শরীরের 
রক্ত দুষিত হয়? হাদ্‌ঘস্ত্র তখন আর বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করিতে পারে 
না। ন্বাযুগ্ুলি এই দুষিত রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুর উপাদান 
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সংগ্রহ করিতে পাঁবে না এইজন্য উহারা ছূর্বল হইয়া পড়ে। রক্তহীনতা 
রোগ স্থষ্টি হইলেও রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুঠিকর খাগ্য সংগ্রহে অক্ষম 
হইয়া ন্নাযুগ্ডলি ছূর্বল হইয়া পড়ে। অবিবাহিত জীবনে অত্যধিক ম্বমেহন 
এবং বিবাহিত জীবনে অতিরিক্ত অসংযমী হইলেও বুক্ত নিঃসার হইয়া 
ম্বাযুরোগ হষ্টি করে। কোষ্ঠবন্ধতা, ম্যালেরিগা, উপদংশ প্রভৃতি 
রোগাক্রমণেও ন্নায়ুরোগ উৎপন্ন হয়। 

চিকিৎসা সপ্ডিখলন রোগের অনুরূপ । [ শ্থিপিষ্থলন রোগ' 
চিকিৎসা ভরষ্টব্য। ] শুধু শক্কিচালনী ও মহাবেধ মুব্রা অভ্যাস এই 
রোগে নিষ্রয়োজন | 

নিয়ম ও পথ্য-_রক্তহীনতা রোগের অনুরূপ । [ “রক্তহীনতা রোগ” 
বিবরণ জুষ্টব্য।] স্াযুরোগ প্রবল হইয়া সবাযুপ্রসাদ স্ত্টি করিলে 
উহাকে বলে স্বাযুশুল রোগ ( এই প্রসঙ্গে শূল রোগ? বিবরণ দষ্টব্য। ) 





হাপানী বা! শ্বানরোগ 


লক্ষণ-__“যদা শ্রোতাংপি সংকধ্য মাকতঃ কফপৃবকঃ ;বশ্বগ, ব্রজতি 
সংরুদ্ধন্তদা শ্বীসানকরোতি সঃ”__বাধু কফাশ্রিত হইলে প্রীণনক্রিয়ায় অর্থাৎ 
শ্বীস-প্রশ্থীসের স্বাভাবিক শ্রোতগতিতে বাধা পড়ে। এই কফাশ্রিত বাষু 
রুদ্ধগতি হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে, ঠিক পথে এই বাযু বাহির 
হইতে পারে না বলিয়! শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। | 

আমর! যে শ্বীস গ্রহণ করি উহা! গলনাঁলী পার হইয়া শুক্র শ্বাস- 
নালীর ভিতর দিয়া ফুল্ফুসে গিয়া পৌছায়। এই হুম্ছ শ্বাসনালী শ্লেম্মা- 
দ্বারা আক্রান্ত হইলে সহজভাবে আর শ্বীস ত্যাগ করা যায় না-_শ্বাস 
ফেলিতে কষ্ট হয়, বুকে হাঁপ ধরিয়া যায়। এইরূপ হীপ ধরাকেই 
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ইাঁপাঁনী বা শ্বামরোগ বলে। হাঁপানীরোগ প্রীণহানিকর না হইলেও বড়" 
কষ্টদায়ক ব্যাধি । এই রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ শেষরান্রে আবস্ত হয়, 
রোগীর নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে আক্রমণ প্রবলতব হইয়া উঠে । 

কারণ-__স্নাযুব সাহায্যে সমস্ত দেহযস্ত্রগুলি পরিচালিত হয় । যে-সমস্ত 
স্নাধুব সাহায্যে ফুস্ফুস্‌ সক্রিয় থাকে সেই ন্ায়ুগুলি দুর্বল হইলে ফুস্ফুস্‌- 
সংলগ্ন সুক্ষ শ্বাসনালীটি আর প্রয়োজনমত স্বাভাবিকভাবে প্রপারিত হইতে 
পাবে না, সঙ্কচিত অবস্থায় থাকে । শ্বীসনালীর এই সঙ্কোচনের দন্তই 
রোগী শ্বাসকষ্ট অনুভব করে। বলা বাঁছুলা, ফুস্ফুমেব ক্রিয়! দুর্বল না 
হইলে ফুস্ফুস্‌ পরিচালিত স্নীযু ছুবপ হয় না, ফুস্ফুস্‌ সংলগ্র শ্বাসনালীর 
সক্কোচনও ঘটে না। যোগশান্ত্রমতে ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতি বাযুগ্রন্থি, নতঃগ্রন্থি 
এবং অগ্রিগ্রস্থির ছৃবলতার ফলেই হাপানীবোগ স্ষ্টি হয়। ফুল কুসের ক্রিপা 
তর্বল হইলে স্বাভাবিক উচ্ছ্াস-নিঃশ্বাসপ্রবাঁহ ক্ষীণ হয়। এ ক্ষীণ নিঃশ্বাস 
দেহের অঙ্গী রাস প্রভৃতি দূষিত বাধু দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে 
না, দুষিত বায়ু দেহে সঞ্চিত থাকিয়া দেহে রোগবীজাণু সষ্টি ও পুষ্টির 
ব্যবস্থা করে। অগ্নিগ্রন্থির ছুর্বলতা হেতু কোষ্টবদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি 
রোগ সৃষ্টি হইলে দেহে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়, রক্ত দুষিত হয়। এই 
দূষিত রক্ত কিভাবে দেহের সমুদয় স্নায়বিক ক্রিয়ায় বিপর্যয় ঘটায়, তাহ! 
অন্তান্ত রোগপ্রলঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে ( অজীর্ণ, অমন, রক্ত- 
হনতাঁ, শুলরোগ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। স্থতরাং অগ্রিগ্রশ্থি অর্থাৎ জঠরাগ্রির 
দুবপতাও এই ঝোগের অন্যতম কারণ । 

চিকিৎস।_( ভোরে )--সহজ বস্তিক্রিয়া ও তাদন্তণঙ্গী আপন- 
ন্্রাদ্দি ; সহজ প্রীণীয়াম নং ১১ ২) ৩, ৪, ৭, ৯ অগ্নিপার ধৌতি নং ১ 
স্ভজ অন্িলার | ভ্রমণ-প্রীণায়াম, বারিপার ধৌতি বা বমন-ধৌতি। 

( সন্ধায় |সহজ গ্রাণায়াম শহ ১১ ৩১, ৪১ ৭, ৯ পশ্িমোত্তান, 
উদ্ডীয়ান, যৌগদুদ্রা, শশাঙ্গাসন, শ্রমণ-প্রাণায়াম | 
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“ [': ক্রমবর্ধমান ব্যায়ামবিধি, জলন্নান এবং জলপানবিধি ফথাধথ আদর 
হয 7 12 ভি 

| নিয়ম ও পথ্য টা হাঁপাঁনী রোগ আক্রমণ করিবে সেইদিন 
সম্পূর্ণ উপবাস দিবে € উপবাস-বিধি” জষ্টব্য ).। :উপবাপেব লয় শীতল 
জলের পরিবতে লেবুর।কম ৮5 গরম জল পান করিবে । যদি একদিনেব 
উপবাঁসে হাপাঁমীর টান হস না পাপ, সাহা তলে আব একদিন উপবাস 
ছিবে। দ্বিতীয় দিনেব উপবাপে হাগানী+ টান অবশ্বই হ্রাস :পাইবে | 
ছাপানীর টান সম্পূর্ণ হস না পাইলে ভুতীয় দিনে অর্ধোপবাস 'দিবে।। 
অধোপবাসের দিন দিনের বেপায় ভাত কুটির পরিবর্তে তরকারীর ঝোল, 
একবলকের ছাগছুপ্ধ, (অভাঁবে) গো-ছুগ্ধ বা নারিকেল-ছৃগ্ধ, আনারস) 
পেঁপে, বাতাবীলেবু, কমলা, বেল, আপেপ কিস্মিস, বাদাম শ্রন্তৃতি ফল 
গরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিবে  কিস্মিস, বাদাম প্রভৃতি শ্ুষফল খাওয়ার 
অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্বে ভিজাইয়া রাখিতে হয় )। রাত্রে শুধু আধসের 
বা একপোয়া ছাগছুপ্ধ, অভাবে গো-ছুপ্ধ বা নারিকেল-ছৃপ্ধ পান করিবে । 
উপবাস এবং অর্ধোপবাসে এইরূপ ২।৩ দিন থাকিলে শ্বাসের টান স্বভা- 
বতঃই হাঁস পাইবে । উপবাপ ভঙ্গের পরও কয়েকদিন খা গ্রহণে খুব 
সতর্ক থাকিবে । হাপানী-রোগীর প্রাতঃভোজন নিষিদ্ধ। দ্বিপ্রহৰে 
আহার ১২টা হইতে ১টার মধ্যে সমাধা করিবে । কিন্তু একবারে 
কখনো আক ভোজন করিবে না। ব্াত্রির আহার সন্ধ্যার পূর্বে বা 
রাক্বি আটটাব মাঝেই সমাধা করিবে । রাত্রির আহার এইরূপ পরিমাণে 
গ্রহণ করিবে যাহাতে ভোরবেলা খুব জোরালো ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 
অন্বুধা, অজীর্ণ, অবসাদ- এই রোগাক্রমণের পৃবলক্ষণ। স্বতরাং -খাস্ঘ 
গ্রহণ সম্বন্ধে স্বদ] সচেতন থাকিবে-_যাঁহাতে অক্ষধা, অজীর্ণ, কোঁ্ঠবদ্ধতা 
প্রভৃতির হ্ষ্টি না হয়। হাপানী-রোগীর খাগ্যের চার ভাগের তিন, 
ভাগই জা হওয়া বাঞ্চনীয় । বিভিন্ন .শাকসন্ডী, ছুধ, ঘোল,; শুষ্ক: 
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ফল, মিট্টি-ফল ও টক-ফল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী পথ্য। ভাত, কুটি, মাছ, 
মাংস ও ডিম প্রভৃতি অগ্পধ্মী পথ্য । হাপানী-বোগীর জন্ত তরিতরকারী 
রদ্ধনে অতিরিক্ত তৈল, ঘা ও মশল্ল! ব্যবহ।র করিবে না। সামান্ত আদা, 
হলুদ, লঙ্কা ও তৈল বা ঘী সংযোগে তরকারী প্রভৃতি বদ্ধন করিবে। 
হাপানী-রোগীর নিবামিষ ভোজী হওয়া উচিত। মাছ, মাংস, ভি, 
মানুষের খাগ্য নয়__উহা শিয়াল-বিড়ালের খাগ্য। প্রত্যহ রাত্রে দেড়- 
পোয়া বাঁ আধমের দুধ পান হ্াপানী রোগীর পক্ষে অবন্ঠ প্রয়োজন। 
হাপানী-রোগীর তামাক, নম্ত, দৌক্তা, পিগাবেট প্রভৃতি মাদক ভ্রব্য 
সেবন এবং অতিরিক্ত পান-খাওয়। বিশেষভাবে নিষ্দ্ধ। যাহাদের 
দৈনিক তিনপোয়া বা একসের দুগ্ধ পানের সামথ্য আছে, তাহাদের ইচ্ছা! 
হইলে তোরে একবার মাত্র চা পান করিবে। ভুগ্ধপানের জামর্থ্য 
ঘাহাদ্দের নাই, চ1 তাহাদের পক্ষে বিষত্ুল্য-_ইহা ন্মবরণে 
রাখিয়া চা পানের বদভ্যাস ত্যাগ করিবে। স্বতে ভাজা লুচি, কচুরি, 
নিমূকি প্রভৃতি খান্ভ এবং সন্দেশ, রসগোল্লা, লাড্ড, প্রভৃতি মিষ্টি খান্তও 
রদ বর্জন করিবে। 

ভ্রমণ প্রাণায়াম এবং আতপক্সান হাপানী রোগ আরোগ্যে 
বিশেষ সহায়ক। সুতরাং হাপানী রোগী প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় 
যথোপবুক্ত জামা-কাপড় পরিধান করিয়া ঠা বাতাম বা শীত থাকিলে 
মাথায় টুপি পরিয়া এবং টুপি দ্বারা কান ঢ।কিবার ব্যবহ। করিয়া, গলায় 
গপাবদ্ধ জড়াইয়! মুক্ত হাওয়ায় দীর্ঘ সময় ভ্রমণ-প্রাণাগাম করিবে । ধুম 
ও ধুলিপূর্ণ বস্তা বর্জন করিয়া চলিবে । 

ইাপানী রোগীকে যোগী সাধারণতঃ বন্ত্রধৌতি এবং কষ্টপাধ্য 
স্থলবস্তি প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন যৌশিক ক্রিঘ। করার নির্দেশ দেন। 
হ[পানী রোগের প্রধান কারণ বাসুগ্রন্থির ছুর্বলতা1-হ্থতরাং পাকস্থপী 
পিধাবের জন্য বন্ত্রধোৌতি প্রভৃতি কঠিন ক্রিয়া! অভ্যাসের প্রঘ্োজন 
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করে না। আমাদের যৌগিক হাসপাতালে যে সমস্ত হাপানী রোগী ভষ্ডি 
হয়, তাহার! সকলেই রোগমুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। 


০ শসার 


হৃদরোগ 


লক্ষণ-_হৃদ্যস্ত্ের অন্বাভাবিক সশব্ধ স্পন্দন, বক্ষের বাম পারে 
বেদনা, শ্বাস পরিত্যাগে কষ্টবোধ প্রভৃতি হৃদরোগের সাধারণ লক্ষণ। 

কারণ -_-“দূষয়িত্বা রসং দোষ! বিগুণা হদয়ং গতা, হৃদি বাধা 
প্রকুর্বস্তি, হদদরোগঃ তং প্রচক্ষতে”_ শরীরে দোষ সৃষ্ট হইয়া অর্থাৎ 
রোগবিষ সঞ্চিত হইয়া রক্তাদি রস-ধাতুকে দূষিত করে। এই অনিষ্টক্ারী 
দূষিত রক্ত বা! রোগবিষ হৃদ্বন্থে প্রবেশ করিয়া হদ্বস্থের ক্রিগ্না৫ বাধ! 
ত্্ করে_ইহারই নাম হদ্‌রেশ। শরীরে দৌষ হষ্ি হয়, ত্রিদোষাদি 
উৎপন্ন হয় দুই একটি কারণে নঘ, বহু কারণের ফলে-_হ্থ তরাং হদ্‌বোগের 
কারণ ২।১টি নয়, বহু কারণ মিলিত হইয়া হৃদরোগ সৃষ্টি হয়। 

সুর ইঞ্জিনের লাহাঘে বৃহৎ কলকাৎখান। পারচালিত হণ । ইঞ্জিনের 
কোনো ক্রট ঘটিলে অথবা ইঞ্জিনের মাহত কল কাথখানার যোগন্য গুপির 
মাঝে কোনো ক্রট বা কোনো বিশৃঙ্থলা হষ্টি হইলে কলকারখানা আৰু 
ঠিকমত চলে না, ইঞ্জিনের বেগের মাঝে আর সমও1 থাকে না ফলে 
ইঞ্জিন ও কারখান] বন্ধ হওয়া আশঙ্কা ঘটে । আমাদের দেহস্থ ৫ ইঞ্চি 
লম্ব/ এবং ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত ক্ষুদ্র হদ্‌ স্রটি আমাদেএ ৬৩ হাঞ্চ লম্ব। অর্থাৎ 
৩॥ হাত দেহ-কাঁরখান] পণ্চিলনা৫ প্রধান ইঞ্চিন। এই ইঞ্জিনের সহিত 
দেহ-কারখানার সমস্ত কছুর যোগহ্থত্র রহিয়াহে। এ ঘুশের সহর গুলিতে 
দধমকলের সাহায্যে জল তুলিয়। স্থ উচ্চ গৃহের ছাদে এবং সমতলভূমিভে 
ঘেভাবে জল সরবরাহ কর] হয়, আমাদের হদ্যস্ত্রটি ও অঞ্ঈরূপভাবে দেহের 
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সর্বোচ্চস্থান মস্তিফপ্রদেশ হইতে পদাুষ্ট পর্যস্ত দেহের সর্বক্ধ বিশুদ্ধ রক্ত. 
সরবরাহ করে। এই রক্তের বেগ শক্তিতে বেগবান হইয়া এবং বক্ত 
₹ইতে পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেহ্য্ত্রট স্থষ্টভাবে পরিচালিত 
হয়। অবিশ্ুদ্ধ রত্তকে শোধন করিয়া লইবার ব্যবস্থাও এই হৃদ্যন্ত্রটির 
মাঝে আছে। স্থতরাঁং হৃদ্যস্্রটি যেন একাধারে দুইটি দমকলের সমষ্টি। 
এই জন্যই হাদ্যন্ত্রটি ছুইভাগে বিভক্ত । দক্ষিণ পাশের হৃদ্যন্ত্রটি শিবা- 
উপশিরার সাহায্যে দেহের অবিশুদ্ধ বক্ত সংগ্রহ করে এবং উহ] ফুস্ফুসে 
প্রেরণ করে। ফুস্ফুস্‌ এই দূষিত রক্তে মিশ্রিত অঙ্গারাঞ প্রতি দূষিত 
পদ্দার্থ নিঃশ্বাসের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং বুক্তের 
দুষিত জলীয় ভাগ ছাকিয়া রাঁখিয়া উহাঁও দেহ হইতে বাহির করিয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রতি শ্বাসে সংগৃহীত অক্সিজেন দ্বারা এই 
শোধিত রক্ত আরও শোধিত হইয়া প্রাণবান্‌ ও স্বপুষ্ট হয়। শোধিত 
রক্ত ধমনীর সাহায্যে হৃদ্যস্ত্রের বামপার্থে আসিয়া সঞ্চিত হয়। বিশু 
রক্ত হইতেই দেহযন্ত্রগুলি তাহাদের খাদ্য আহরণ করে। ইহা অন্থান্য 
রোগপ্রতঙ্গেও বিস্তারিতভাবেই বল] হইয়াছে। 

আমাদের কোনো অঙ্গে যদি দীর্ঘ সময় রক্ত পরিচালনার অভাব ঘটে 
তাহা হইলে সেই অঙ্গ হয় পক্ষাঁধাতগ্রস্ত হইয়া অসাড় হইয়া যাইবে__ 
নয়ত পচিয়! নষ্ট হইবে । ির্ধ্ববাহু সাধু' নামে একশ্রেণীর সাধু আছেন, 
যাহার! পুণ্যজনক কঠোর তপস্তার অঙ্গ স্বরূপ মনে করিয়া একটি হাত 
সর্বদা! উর্ধে তুলিয়া রাখেন । এ উর্ধ্রে উত্তোলিত হস্তে সঠিকভাবে রক্ত 
পরিচালিত হইতে পারে না বলিয়া উহ] পক্ষাঘাত গ্রস্ত ও অসাড় হহয়া 
যায়, চিরজীবনের মত অকমণ্য হয়। আমাদের কোনে! অঙ্গুলির মূলদেশে 
যদ্দি আমরা এমন 'শক্তভাবে বাঁধি_যাহার ফলে এ অঙ্গুলির রক্ত- 
চলাচল বন্ধ হইয়া যাঁয়, তাহ! হইলে এ অঙ্গুলি অল্পদিনের মাঝেই 
পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে । এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা ধারণা করিতে 
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'পারি--ক্ষুদ্র হদ্যন্ত্টির দায়িত্ব কতখানি এবং সর্বাঙ্গে সব সময় রক্ত 
পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা কতখানি । স্থৃতরাং এই হৃদ্যন্ত্রটির সবলতার 
উপর আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষভাবেই নিভর করে। 

আমর যে খাগ্ গ্রহণ করি, উহা জীর্ণ করিবার জন্য পাকস্থলীতে 
প্রচুর রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন হয়। বক্তের মাঝেও একপ্রকার পাচক-রস 
আছে। সম্ভবতঃ এই পাঁচক-রূস গ্রস্থিগুলির অন্তঃম্রাবী রসের মাঝে 
বিদ্যমান থাকে । এই পাচক-রদ পাকস্থলীর ধমনীগাত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া 
খাগ্য জীর্ণ করিতে সহায়তা করে এবং রক্তের অস্রত্ব ও ক্ষারত্বের সমতা 
রক্ষা করে। খাগ্য গ্রহণে আমরা ঘি অনংযমী হই, আমর] যদি দীর্ঘদিন 
যাবৎ অতিরিক্ত আমিষ খাছ্য বা চবিজাতীয় খাছ গ্রহণ করি অথবা 
পাকস্বলীকে আমরা যদি অতিরিক্ত অপ্রযোজনীয় খাগ্য দ্বারা দীর্ঘদিন 
যাবৎ ভারাক্রান্ত করি, তাহা হইলে পাকস্থলীতে দীর্ঘ সময় রক্তপ্রবাহ 
রাখার জন্যে হদ্যন্ত্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। দিনের পর দিন 
এই গুরুতর পরিশুমে হদ্যন্ত্র ক্রমশঃ ছুর্বল হইয়া পড়ে। হৃদযন্ত্রের এই 
অতিক্রিয়তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-_ হৃদরোগ । 

সাধারণতঃ শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ ভোজনবিলাসীরাই যখাচিত 
ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও ভোজন করে অথব। যথোচিত ক্ষণ থাকিলেও 
ক্ষুধা শাস্তির জন্য পরিমিত ভোজন না করিয়া অপরিমিত ভোজন করে। 
এইজন্য ইহাদের পাকস্থলী ও অতিক্রিয় হইয়। বড়ো হইয়! উঠে। পাকস্থলীও 
হুদ্যন্ত্রের মাঝে ব্যবধান মাত্র একটি ক্ষুব্র মাংমপেশীর । পাকস্থলী অতিক্রিয় 
হইয়া বড়ো হইয়া উঠিলেই উহা! হ্ৃদ্যন্বের উপর চাপ দেয়, আমুর্বেদের 
ভাষায় "হৃদি বাধা প্রকুবস্তি',- হৃদ্যন্ত্ের ক্রিয়ার বাঁধা স্টি করে হাদমনত 
তখন স্বষ্ুভাবে নিজের কাজ করিতে পারে না । স্থতরাং অক্ষুধায় ভৌজন 
এবং অতিরিক্ত ভোজনও হদরৌগের একটি কারণ। 

কোট্টবদ্ধতা থাকিলে অন্তরে মল পচিয়া রক্ত দুষিত হয়। এই দুষিত 


৩২৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


বক্তের বিষাক্ত বাজাণু হদ্যস্ত্রের কোমল মাংসপেশীকে আক্রমণ করিয়া 
উহাকে ছুর্বল করিয়! দেয়। হৃদযন্ত্রের এ আক্রান্ত অঙ্গ আর যথোচিত 
ভাবে রক্ত আকর্ষণ এবং বিকীরণ করিতে পাঁরে না__-ফলে হৃংপিণ্ডের 
ক্রিয়ায় ব্যাঘাত স্যটি হয়; স্থতরাঁং কোষ্ঠবন্ধতাও হৃদরোগের একটি 
কারণ । 

ক্রোধের সময় আমাদের শরীবের শক্তি বা উত্তেজনা অসম্ভব রকমে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আমাদের চোখ মৃখ আরক্ত হইয়! উঠে। এই অধিক শক্তি. 
উৎপাদনের জন্য হৃৎপিগ্ডকে অত্যধিক সক্রিয় হইয়! অত্যাধিক রক্ত সরবরাহ 
করিতে হয়। অতএব যাহার! কোপন স্বভাব, সামান্য কারণেই হউক আর 
বিশেষ কারণেই হউক, যখন-তখন যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহাদের 
হৃৎপিণ্ড অতিক্রিয় হইয়! ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া! পড়ে। স্থতরাং অ-বশীভূত 
ক্রোধও হদরোগের একটি কারণ। 

ভারতের ন্যায় গরম দেশে সুষম পথ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহার! প্রীয 
প্রত্যহই. মত্স্তাদি আমিষ খাদ্য এবং ঘী, মাখন, ছানা, সন্দেশ, লুচি, 
হালুয়া প্রভৃতি সংহত খাগ্য গ্রহণ করে, তাহাদের রক্তের প্রয়োজনীয় 
ক্ষারভাব নষ্ট হয় এবং রক্তে অত্যধিক 'ক্রবিষ সঞ্চিত হইয়া এ বিষে 
রক্তবাহী শিরাগুলি শীর্ণ হয়, হদ্যস্্ের ক্রিগা ছুর্বল হয়, ফলে স্বাভাবিক 
রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হদ্রোগ স্ষ্টি করে। 

শরীরে অতিরিক্ত চি স্ষ্টি হইলে হৃদ্যন্ত্র পরিচালক ন্বাযুগডুলিতে এ 
চৰি সঞ্চিত হয় এবং ইহার ফলে হদ্যস্ত্র আর স্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত 
হইতে পাঁরে না, স্বাভাবিকভাবে দেহের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ করিতে পারে 
না। স্থৃতরাং দেহে অত্যধিক মেদহষ্টিও হদ্রোগের একটি কারণ । 

অতিরিক্ত পরিমাঁণে চা, কফি, তামাক, সিগারেট, মদ, আফিম 
প্রভৃতি মাদকদ্রব্য মেবন করিলে উহার বিষে বানু, গ্রন্থি, ধমনী প্রভৃতি 
দেহের সমুদয় যন্ত্র ছুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ফলে হদ্যস্ত্রেও স্বাস্থ 


হৃদরোগ ৩২৭ 


কুপন হয়, হৃদ্যস্ত্রের কাধকারিতায় ব্যাঘাত স্থ্টি হয়। স্থতরাং অতিরিক্ত 
মাদক দ্রব্য দেবনও হৃদরোগের একটি কারণ। 

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, বেরিবেরি, নিউমোনিয়া, প্লুরিপি, উপদংশ, বাত, 
যক্ষা প্রভৃতি রোগের ফলেও হৃদরোগ স্থষ্টি হইতে পারে। 

স্থতরাং এককথায় বলা যায়_যাঁহা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ, তাহাই 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হদরোগেরও কারণ । 

চিকিওস!-( ভোরে )_সহজ বস্তিক্রিয়া, ( হৃদরোগীর একসঙ্গে 
অধিক জলপান নিষিদ্ধ স্থৃতরাং হৃদরোগী বস্তিক্রিয়ার সময় একপোয়া 
দেড়-পোয়ার বেশি জল খাইবে না; এই জলও ঈষৎ গরম করিয়া লেবুর, 
রস সহযোগে খাইবে ); যোগমুদ্র! ৬ বার, সহজ বিপর্ীতকরণী ৩ মিট, ' 
পবনমূক্তাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩- প্রত্যেকটি ২ মিনিট। 
প্রাতঃকত্য।দির পর টাঁব-বাথ ১০ মিনিট, স্তজ অগ্রিলার,ভ্রমণ-প্রাণীয়াম। 
( মধ্যাহ্ছে ) টাঁব-বাথ ২০-৩০ মিনিট । টাবে বলিয়া! সহজ অগ্রিলার ৩০ 
বার, সহজ প্রাণায়াম নং ৩, ৭- প্রত্যেকটি ২ মিনিট । অগ্রিদাঁর ধোতি 
নং ১১০ বার। ( বৈকালে )_ টাব-বাথ ৫ মিনিট, ভ্রমন-প্রাণাস্মাম। 
(সন্ধ্যায়)__সহজ বিপরীতকরণী, পবন-হৃক্তাণন, সহজ প্রাণায়াম নং ১, 
নং ২, নং ৩3 স্হজ অগ্রিনার ৩০ বার ? ভযণ-গ্রাণাযাম । 

হাদরোগ হাল পাইলে ক্রমবর্ধমান বা।ধাম। বলা বাহুল্য, হদ্বে।গের 
হারা আক্রান্ত অবস্থায় কোনো চিকিৎস।প্রণালী অবলম্বন নিষিদ্ধ। 
রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাক? আবশ্যক । 

জলন্স।ন-বিধি (২), আতপ-ন্নান ও জলপান-বি'ধ থথাযথ অনুসরণ 
করিবে। 

নিয়ম ও পথ্য-_রোগাক্রান্ত অবস্থায় শবাসনের মত সর্বশরীর 
এলাইয়। দিয়া চিৎ হইয়া! শয়ন করিবে । এই সময শ্বান-প্রশ্বাসের তালে 
তালে শ্বাদ ত্যাগ এবং শ্বাস গ্রংণ ইচ্ছাপুবক একটু দীর্ঘ করিবে তাহা 


$২৮ যোগবলে রোগ-আরোগা 


হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্বানকষ্ট্ের লাঘব হইবে এবং অপেক্ষাকৃত স্বস্তি 
অন্নুভব করিবে । এই-শ্বাম-কষ্টের সময়ে একখানি ভিজা তোয়ালে বুকের 
উপর বাঁখিবে। ১৫।২* মিনিট অন্তর অন্তর এ ভিজা তৌয়ালের উপর 
ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া উহাকে সিক্ত রাঁথিবে । ভিজা তোয়ালে শীতলতার 
স্পর্শে হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিক স্পন্দন ভ্রুত হ্রাস পাইবে । 

রোগাক্রমণের প্রবলতা হ্রাসের পর বিছানায় বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা! 
হইলে বসিয়া থাকিবে অথব! বালিশে হেলান দিয়া কাত হইয়া থাকিবে । 
কুগ্নাবস্থার মল-মৃত্রের বেগ হইলে বাহিরে যাইবে না-_বিছানায় থাকিয়া! 
বেডপ্যানের মাঝেই উহা সম্পন্ন করিবে। রোগাক্রমণ হাস পাইয়া 
হৃদ্যস্ত্রের.ক্রিয়া স্বাভাবিক হওয়ার পরও ২।৪ ঘণ্টা গৃহে শুইয়া বষিয়! 
[বিশ্রাম গ্রহণ করিবে । হদ্রোগীর পক্ষে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রয় 
নিষিদ্ধ _হ্ৃতরাং লঘু পরিশ্রমের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করিবে না| । 
এরূপ লঘু পরিশ্রম এবং হাটা-চলার পরও বিছানায় শরীর এলাইয়া 
দিয়া শবাঁসনে কিছু সময় বিশ্রীম করিবে । দিনের মাঝে যতবারই লব্বু 
পরিশ্রমের কাঁজ করিবে, যতবারই এদ্িকে-সেদিকে হাঁটাচলা! করিবে 
ততবারই এইভাবে শবাসনে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে । প্রত্যহ যাহাতে 
কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে ( এই প্রসঙ্গে 
“কোষ্ঠটবদ্ধতা রোগ” বিবরণ দ্ুষ্টব্য ) | 

অতিক্রিয় হইয়া পাকস্থলী একটু বৃহদাকার না হইলে হৃদরোগ হয় 
না। এই জন্যই স্স্থ-ব্যক্তির মত হদ্রোগীর একসন্দে বেশি পরিমাণ খাছ 
গ্রহণ অনুচিত। হৃদরোগী দ্দিপ্রহরের প্রধান খাদ্যও অন্ন পরিমানে গ্রহণ 
করিবে । বৈকাঁলে ক্ষুধার অনুপাতে একবার বা একাধিকবার রলাল 
ফলাদি দ্বারা জলযোগ করিবে । রাত্রে ছধ ও ফল ছাড়া ( কল! বাদে ) 
অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবে না। ছুধ যাহাদের সহা হয় না, তাহার 
দুধের পরিবর্তে ঘোল খাইবে। ভোরের জলযোগ বন্ধ রাখিবে। 
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দ্বিপ্রহর এবং রাত্রের খাগ্য গ্রহণেব অব্যবহিত পর দক্ষিণ নাঁসায় 
যাহ1তে এক-ঘণ্টা শ্বাস থাকে «সই ব্যবস্থা করিবে । (শ্বাস পরিবর্তন- 
কৌশল" দ্রষ্টব্য | ) পূর্বে ই বলিয়াছি--অজীর্ণ, অক কো্ঠবদ্ধতা প্রন্ভৃতি 
হৃদরোগ স্ৃ্টির একটি প্রধান কারণ । হৃদরোগীর অজীপ প্রভৃতি রোগে 
স্চনা হইলেই হৃদরোগের আক্রমণ আস্ত হয়-_ সুতরাং খাগাদি গ্রহণে 
এবং অজীর্ণাদি রোগ সমন্ধে বিশেষ সত্র্ক থাকিবে । নন্বুধার লক্ষণ 
দেখিলেই খাগ্গ্রহণে বিরত থাকিবে । লোভের বশবত) হইয়! আত্্বীয্- 
স্বজনের অনুরোধ -উপরোধে অন্ধায় কিছু ভোজন করিবে না। ভোঁভ- 
সভার আমন্ত্রণ সর্বদা বর্জন করিয়া চলিবে । 'গুরুপাক মাহার্য দ্রব্য গ্রহণ, 
তৈলে ও ঘীয়ে ভাজা খাদ্য ত্রব্য, ছানা এবং ছানার তৈয়ারি সন্দেশ, 
রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টি খাদ্য এবং আমিষ খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে । 
ক্ষধার অন্তুপাতে শাঁকসন্জী খাইবে, ভাত ও কুটি কম পরিমাণে খাইবে। 
এই রোগে দুধ ও ফলই প্রধান পথ্য- ইহা সর্বদাই ম্বরণে 
বাখিবে। 

হদ্রোগীর একসঙ্গে অতিরিক্ত জলগান নিষিদ্ব_তাহা পূর্বেই ' বলা 
হইয়াছে । অল্পপরিমাঁণে জল বারে বারে খাইবে। দিনে রাত্রে এইক্ধপ 
জলপাঁনের পরিমাণ শীতকীদে ২॥ সের এবং গ্রীক্ষকাঁজে ৩৪ সেরের ক্র 
যেন না হয়__সেই ?দকে দৃষ্টি ধাঁখিবে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে 
প্রত্যেকবার জলপাঁনের সময় জলের সহিত কিঞিৎ লেবুর রস মিশাইয়া 
খাইবে । জলের সহিত বা দুধের সহিত দিনের মাঁঝে ৩।৩ বার ছোটো 
চামচের এক চামচ মধু গ্রহণ করিবে । কীচা লবণ পাতে খাইবে ন1। 

রাত্রি ৮টার মাঝে আহাবরাদি সমাধা করিয়া বাত্রি ০্টায় শয্যাগ্রহণ 
করিবে । হৃদ্বৌগীর ৮।১* ঘণ্টা নিদ্রা গুফোজন । হদ্রোগীব উচ্চ 
দালানের সিঁড়িতে ওঠানামা এবং পৰতারোহ৭ স্থন্থ অবস্থাতেও বিশেষ- 
ভাবে নিষিদ্ধ__উহা যে-কোনো! সময় প্রাণঘাতী হইতে পারে । পাহাড, 


৩৩৩ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানের বাস্ুমণ্ডলে অকৃনিজেনের পরিমাণ অল্প থাকে । 
এই জন্ত সুস্থদেহী পর্ব তবাঁপীকে ঘন ঘন শ্বাগ্রহণ করিতে হয়। 

হদ্রোগীর পক্ষে এইরূপ ঘন ঘন শ্বাপগ্রহণ বিপজ্জনক । এইজগ্যই 
হদরোগীর উচ্চ পর্বাঁরোহণ এবং স্থ-উচ্চ পর্বত-বাদ নিষিদ্ধ । 

“সোডিয়াম, ক্যাল্মিয়াম প্রস্তুতি লবণ এবং বিবিধ ফলের রস ও 
মূকোজ প্রভৃতি হদ্যস্ত্রর সবলতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক”__আঁধুনিক 
চিকিৎসাশাস্ত্ের এই অভিমত আমরা হ্বীকার করি। এই রোগে 
আমাদের নির্দেশিত পথ্যনীতিও এই অভিমতের স্বপক্ষে । 

শাকদজী ও ফল প্রন্থৃতি নিরামিষ খাগ্েই সোডিয়াম অধিক পরিমাণ 
থাকে । কিন্তু আমিষ খাছ্যে এই লবণটি নাই বলিলেই চলে । ক্যাল্সিয়াম 
অনুরূপভাবে শাকসব্জী, ফল ও দুধে প্রচুর পরিমাণে বিছ্ধামান। আমিষ 
খাছ্যের মধ্যে মাংদ এবং বড় মাছে ক্যাল্পিয়াম নাই, কিন্তু ডিম ও 
ছোট মাছে ক্যাল্পিয়াম থাকে । কিন্তূডিম ও ছোট মাছও অন্যান্য 
আমিষ খাছ্ের ন্যায় দেহে অক্বিষ ( ইউন্রিক এপিড ) সঞ্চিত করে এবং 
উহা] রোগবৃদ্ধির সহায়ক | আমাদের পর্ববীই মনে রাখিতে হইবে আমিষ 
থাছ্য মানুষের খাগ্য নব উহা! হিংশ্র পশুর খাছ্য। 

এইজন্য হদ্রোগীকে এমন পথ্য দেওয়! দরকার যাহাতে দেহে কোনে 
দুষিত জিনিল সঞ্চিত না হয়। ডিম প্রত্ৃতি আমিষ খাদ্য বর্জনের ব্যবস্থা 
হদ্ব€রাগীকে এই জন্যই অমর দিয়াছি। অনুরূপ কারণে ছানা, সন্দেশাদি 
সংহত খাছ বর্জনের পরামর্শ ও আমরা হৃদ্রোগীকে দিয়াছি । 

ভারতের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরা হৃদ্‌রোগীদের মাছ, মাংস, 
ডিম, ছানা? সন্দেশ প্রভৃতি পথ্যগ্রহণের ব্যবস্থা দেন- হ্হ। 
মারাক ভূল । ইহাতে হিতে বিপরীত হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর 
পথে অগ্রপর হয়। 


মদনগ্রন্থির বিরদ্ধি 


( প্রোগেট এন্লার্জমেণ্ট_71056966 €]]থা 60111) 


এই গ্রস্থিটির ক্রিয়ান্থঘায়ী আমর! ইহার নাম দিয়াছি মদনপ্্রস্থি । 
আমাদের পুরাণে মদন বা কামদেব সম্বন্ধে সুন্দর উপাখ্যান আছে। ইনি 
প্রণয়ের দেবতা । ইহার পত্বীর নাম রতি (আসক্তি)। পুষ্পধনু বা 
ফুলশর ইহার চিরসঙগী । এই পুষ্পধন্থ হইতে পুষ্প-শর নিক্ষেপ করিয়া 
ইনি তরুণ-তরুণীদের অত্তর বিদ্ধ করেন, তাহাদের অন্তরে আসক্তির 
মত্ততা জাগাইয়া তোলেন। ইহার জন্যই প্ররুতিদেবীর স্থষ্টি বূপায়ণে 
ইনি প্রধান সহায়ক। সাধারণ নরনারী ইহার ফুলশর প্রতিরোধ করিতে 
পারে না। এই অপরাজিত মদনদেবতাকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা. 
আছে শুধু মহাতপন্থী, মহাথেগী মহেশ্বরের । মহেশ্বর শিবের ললাটের 
তৃতীয় নেত্র হইতে বিচ্ছুবিত অগ্নিতে মদনদেব ভন্মীভূত হন অর্থাৎ এই 
মরজগতে যাহাদের তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞান-নেত্র ফুটিয়] উঠে, একমাত্র 
তাহারাই এই অপরাজেয় দুধর্ষ-মদন-দেবতাঁকে পরাভত ও ভম্মীভূত করিয়া 
আত্মন্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পাবেন ; এই নিম্নত্ম স্ষ্টিকে অতিক্রম 
করিয়া উর্ধ্রহু্টির আনন্দধামে বিচরণ করেন । যতদিন মনের উপর মদন- 
দেবতার প্রভূত গাঁকে ততদিন মনকে যথাযথ ভাবে একাগ্র করা ঘাঁয় না, 
শাম্ত করা যায় না, ধ্যান-তন্ময় করা যায় না। অতএব মোক্ষকাঁমী মানব 
জাগতিক আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিবে, জ্ঞানাগ্লি দ্বারা মনকে ভম্মীভূত 
করিবে । ইহাই দিব্য-জীবন লাভের উপায়, জীবন্মুক্তি লাভের উপায়। 

জক্ষণ-_-এই প্রষ্টেটে বা মদনগ্রন্থি কামগ্রন্থির (563 81970 ) 
সহাঁয়কারী। এই গ্রহটি আকারে প্রীয় একটি বাদীমের সমান। ইহার 
অবস্থিতি মুত্রাশয়ের পাশে । কামভাব বা কামচিন্তার প্রারস্তেই এই গ্রস্থিটি 
সক্রিয় হইয়া! উঠে। এই গ্রন্থির রসশ্রাব মৃত্রনীলীকে সিক্ত করে এবং 


৩৩২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পুংবীজকে ইহার মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে তাসাইয়! লইয়া যায়। নব- 
নারীর দৈহিক মিলনের সময় এই গ্রন্থিটির প্রভাবেই মুত্রাশয় হইতে 
প্রশ্বাব নির্গমন বন্ধ থাকে এবং শুক্রনির্গমন পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এই 
গ্রন্থিটির বিবৃদ্ধি ঘটিলে মুত্রাশয়ের উপর নিয়ত চাপ পড়ে এবং মুত্রত্যাগে 
বাধ! সৃষ্টি হয়। এই অবরুদ্ধ প্রন্নাবের জন্য রোগী দারুণ যন্ত্রণা অহ্থতৰ 
করে। চিকিৎসক তখন ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রশ্াব নির্গত করাইয়া 
রোগীর যন্ত্রণা সাময়িকভাবে প্রশমিত করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব 
সময় ক্]াথিটার ব্যবহার সম্ভব নয়, তাই অবরুদ্ধ প্রন্াব পচিয়া দেহে 
শোথ ও বিষক্রিয়ার স্যট করে। এই বিষক্রিয়ায় প্রষ্টেটগ্রন্থি ও মৃত্রাশয় 
ক্রমশঃ অধিকতর ছুবল ও কগ্ন হইয়৷ পড়ে । 

কারণ _আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও এই রোগটির উৎপত্তির 
কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কিন্ত আমর] জানি, দেহে দূষিত বন্ত 
মাত্রীতিরিক্তভাবে সঞ্চিত না হইলে দেহে কোন কঠিন ব্যাধি স্থষ্টি হইতে 
পারে না। স্থতরাং দেহে দুবিত বন্ত সঞ্চিত হইলে উহা যে কোন একটি 
কঠিন ব্যাধিরূপে অভিব্যক্ত হইবেই। অতএব এই রোৌগটিরও মৃখ্য 
কারণ-_দেহে দুষিত পদার্থের সঞ্চয়। গৌণ কারণ-_এলস জীবন যাপন, 
আহারের অসংযর্ণ অথবা মাত্রাধিক যৌন-সম্তোগ । 

চিকিতসা_( ভোরে ) ১ নং সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদন্নঙ্গী আসন- 
মুদ্রাদি। অতঃপর প্রাতঃকত্যাদি। প্রাতঃক্ত্যাদির পর টাব-বাথ বা 
অর্ধটাব-বাথ। টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিনার ৪০ বার, অগ্রিসার ধৌতি 
১ নং_-১৭ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭ প্রত্যেকটি ২ মিনিট । 
বমন ধৌতি বা বাধিসার ধৌতি-_সপ্তাহে ২ দিন ; ভ্রমন-প্রানায়াম | 

মধ্যান্ছে _টাব-বাথ ৫১০ মিনিট । টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার 
৪* বার, অগ্নিসার ধৌতি ১ ং__১০ বার, সহজ প্রাবারাম নং ৩৪ ৭-_ 
প্রত্যেকটি ২ মিনিট । 


ভগন্ণর ৩৩৩, 


এ 


অপরাছ্ে ভ্রমণ প্রাণায়াম এবং টাব-বাথ২।১ মিনিট । 

সন্ধ্যায় _বিপদতকরণী বা সহজ বিপক্ীতকরণী--২ মিনিট! 
গবনমুক্তীসন--৩ বাণ, জান্গুশিরানন ৩ বার, সহজ অগ্রিপাব ৪০ বার, 
অগ্নিসার ধৌঁতি ১ নং-১০ বারু। সহজ প্রোণায়ায নং ১১২১ ৩১ ৭- 
প্রত্যেকটি ২ ।যনিট । শশাঁঙান--১ মিনিট । জলপান-বিধি ও উপবাস- 
বিধি » ধামতি পালন কাঁদি । এই শুষে ৩ অধ্যায়েব জলপান-াবধি 
এবং ₹ পনাণ-বিধি জষ্ট/ | 

নিয়ম ও পথ্য চা-কাক, বিডি-দিপ বেট, পান, নগ্ত প্রভৃতি সন্ুদ্য 
রা৮প দ্রব্য সেবন বর্ছন করিবে । আমিষ খাগ্য ও নিবামিব সংঠত খাগ্তও 
সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবে | সপ্পাহে ১ দ্রিন উপবাঁশ দিবে। 

এই গ্রন্থিটির স্কীতি নিবারণ ও সন্ো সাধনের জন্য চিকিৎসকর! 
ষধ প্রয়োগ করেন, কিন্ত ওষধ কার্ধকরী হয় না, অতএব অস্ত্রোপচারের 
ব্যবস্থাহয়। এই রোগে 'অন্ত্রোপচার ধড বিপজ্জনক । অস্ত্রোপচারের পরে ও 
যে সব রোগী বাচিয়া থাকে তাহারা অতিকষ্টে জীবনধারণ করে । এহরূপ 
জীবন্মত অবস্থা মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। অস্ত্রৌপচাব. কখনও রোগের 
মূল কারণ দূর করিতে পারে না। একমাত্র যোগপঞ্ছ, এই রোগের 
মূল কারণ দূর করিয়া রোগীকে নির্দোসভাবে বোগমুক্ত ক'এতে পাবে। 


ভগন্দ? 

( ফিম্চ ল।--15-418 ) 
লক্ষণ-__গুহদেশের নালী-ঘাকেহ ভগন্দর বলে । প্রথমতঃ গুহাদেশে 
এক বিষাক্ত ফোঁড়া আবিভূতি হয়। এই ফোড়াটি ফাটিয়া! নালী-ঘা স্থষ্ট 
হয়। এই নাশী-ঘা হইতে সব্দা পৃজ ও দূষিত রক্তাদি নির্গত হয়! 


৩৩৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


রোগী উপবেশনে অস্থবিধ| ও কষ্ট বোধ করে ; মলত্যাগের সময় জালা 
যন্ত্রণা খুব বুদ্ধি পায়। 

কারণ--এই রোগটির প্রাছুঙাব বয়স্কদের ভিতরেই বেশি । যাহার! 
একটু ভোজনবিলাসী, ৫০।৫৫ বৎসরের পরেও যাহারা আমিষ খাস্ত ও 
নিরামিষ সংহত থাগ্ গ্রহণের অভ্যাস বন্ধ করিতে বা হান করিতে পাবে 
না, তাহারাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। যে সমস্ত গ্রস্থির 
ক্রিয়ায় শরীর হইতে দুষিত প্িনিস মল-মৃত্রের সাহায্যে দেহ হইতে 
বাহির হইয়! যায়, এ সব গ্রন্থি প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়মে ম্বভাবতঃই দুর্বল হয় 
এবং উহার! দেহ সঞ্চিত সমুদয় দুষিত জিনিস বাহির করিয়া দিতে পারে 
না-এই কারণেই এই ঝোগ হ্ঙ্থি হয়। আমরা পুনঃ পুন: বলিয়াছি-_ 
অস্ত্রোপচারে রোগের মূল কারণ দুর হয় না, উহা! হঠ।ৎ মৃত্যু বা সামগ়িক- 
ভাবে রোগম্প্রণা হইতে রক্ষা করে মাত্র। প্রায়ই দেখ। যায়, এই থোগটির 
অস্থোপচারের পর দেহের অন্ান্ত স্বানেও নাশী-ঘা হু৪ হয় অথবা গলায় 
ব! ফুস্‌€পে হুরারোগ্য ব্যাধির স্থি হয়। 

চিকিৎসা ( ভোরে )-সহজ বস্তি-ক্রি্া নং ৩। প্রাতঃক ত্যাদি 
টাব-বাথ। টাবে বসিয়া অশ্বিশীমুদ্রা ২০ বার, মূলংন্ধ মুদ্রা ১০ বার, 
সহজ অগ্নিপার ৫০ বার, অগ্নির ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ মং ৩ বার। 
বমনধোতি বা বারিপা-ধৌতি সপ্তাহে ২ দিন। 

মধ্যাহ্ে _টাবে বলিঘা অশ্বিশীমুদ্র। ২০ বার, মূলবন্ধ মুদ্রা] ১০ বার, 
সহজ আপ্নণার ৫০ বার, অগ্নিণার ধৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৩ বার; 
সহজ প্রাণায়াম নং ৩২ মিনিট। 

অপরাহ্থে_টাব-বাথ ২৩ মিনিট। টাবে বলিয়া অশ্বিনী মুদ্রা 
২* বার; সহঞ্গ প্রাণায়ামনং ২ ও ৩- প্রত্যেকটি ২ মিনিট। ভ্রমণ- 
প্রাণায়াম। 

সন্ধ্যায়_বিপনী তকরণী মুদ্1-_৩ মিনিট । মত্স্তাসন__১ মিনিট, 


মাথাধরা বা শিরোরোগ ৩৩৫ 


সহজ অগ্নিপার--€* বার, অগ্নিসার ধোৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং ৩ বার, 
সহঙ্গ প্রাণায়াম নং ১১২ ও ৭3 শশাঙ্গীসন-_-২ মিনিট। 

নিয়ম ও পথ্য--ভোরের জলযোগ বন্ধ রাখিবে। দ্বিপ্রহরেও একটু 
ক্ষধ৷ রাখিয়া আহার সমাপ্ত করিবে। বৈকালে খুব ক্ষুধা বোধ হইলে 
ফলের রন বা রপাল ফল দ্বার জলঘোগ করিবে । রাত্রে লঘুপথ্য গ্রহণ 
করিবে । মাসে ২ দিন সম্পূর্ণ উপবাদ দ্িবে। আমিষ খাদ্য ও নিরামিষ 
মংহত খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করিবে। 


মাথাধর। বা শিরোরোগ 


লক্ষণ __মাথাধরা বহু কারণে হয়। এই বহু কারণগুলির মাঝে 
কয়েক'ট প্রান কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইল-_ 

(১) বাতজ শিরোরোগ -কোষ্ঠবদ্ধতাদি রোগে বায়ু যথাযথ- 
ভাঁবে তলপেটে ও বস্তিপ্রদেশে চলাচন করিতে পারে না, মলা'দর সহিত 
দেহবিষ বাহির করিঃ] দিতে পারে না। এ দ্েহবিষ ও ১.কত দুবিত 
মলের সংস্পর্শে দেহস্থ বাসুও বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বিষাক্ত বায়ু মপ্ডিষে 
গমন কারলে এই দূষিত বাঘুব বিষে মস্তিফ্কেণ ন্মাধুগুলি অবসন্ন হইয়। 
পীড়িত হইয়া পড়ে,__উহারা বিষমুক্ত হওয়ার জন্য, বিশুদ্ধ বায়ুর জন্ত 
আর্তন।দ কারতে থাকে । মস্তিষ্কের স্্'মুগ্ুলির এই পীড়া বা আতনাদকেই 
আমর বলি মাথা-ধর1। বিষাক্ত বাস্ুও জন্য এইরূপ মাথা ধর স্ষ্ট হইলে 
উহাকে অমমুবেদের ভাষায় বলে বাতঙ্গ শিরোরোগ। রাত্রেদ শীতলতায় 
বাস অধিচতর প্রকুপিত হয়__এই্ন্ত বাতজ শিরোরোগ রাত্রি 
কালেই বাড়ে। 


৩৩৬ যাগবলে রোগ-আরোগা 


(২) 'পিতুজ শিরোরোগ--দেহে পিত্তবিষ সঞ্চিত হইয়া এ 
পিত্তবিষ রক্তের সহিত মস্তিফে গমন করিলে 'এ বিষে মন্তিক্ষের স্বাযুতত্ত 
'আক্রান্ত হয়'। এ আক্রান্ত' স্নাুতত্ত. যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, কপীল- 
প্রদেশে আগ্মদাহের মতে। জালা শুরু হয়। এই জালা-যন্ত্রণা চক্ষ 'নামিকা 
গ্রভৃতি স্থানে. ছড়াইয়া পড়ে । শৈত্য পিত্তদোষ নাশ করে, এইজন্য 
পিত্জ:মাথা-ধর! রাত্রিবেল। প্রশমিত থাকে । : 

(৩) কফজ শিরোরোগ _এই রোগে মাথা ভার হয। দুষিত 
শ্লেম্মা জমধ্যে উপস্থিত হইয়া বাদুখ ক্রিবান ব্যাঘাঠ হুষ্টি করে এৰং 
সামান্যভাবে মাথায় যন্ত্রণ! স্ব করে। চোখ, মুখ ও নাক এহ দূবিত 
শ্লেক্সা-রসে একটু ক্ষীত হইয়া উঠে। 

(9) ক্ষয়জ শিরোরোগ _থে সমস্ত নারী-পুকষের অনিচ্ছায় 
ধাতুক্ষয হয় অর্থাৎ যে সমস্ত মেয়ের প্রদর রোগ আছে এবং যে সমস্ত 
পুক্ষের শুক্রমেহ প্রভৃতি রোগ আছে অথবা স্বেচ্ছাগ্ যাহারা অত্যধিক 
ক্র ক্ষয় করে, তাহাদের রক্তের সারভাগ অত্যধিক নষ্ট হওয়ার ফলে 
মস্তিফ রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান পায় না। সতেজ রক্তের 
জন্ত, স্থির উপাদানের জন্য, মন্তিষবের ন্নায়ু তন্ত, গ্রন্থিগুণি অস্থির হইয়! 
পড়ে । ইহাদের এই খাগ্যাভাবের যন্ত্রণাই ক্ষয় শিরোরোগরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। ক্ষয়জজ শিরোরোগীর দেহ সর্বদা ছুবসল ও অবসাদ গ্রস্ত 
থাকে । সময় সময় মস্তিক্ষে রক্তের অভাব ঘটাত্ব রোগী মৃছিত হইয়া 
পড়ে। 

(৫) রক্ত শিরোরো।গ_অজীর্ণ ও অস্তররোগের বিষ নষ্ট করার 
জন্য অধিক পরিমণ রক্তকে ঘি অধিক সময় পাকস্থলীতে থাকিতে হয়, 
তাহা হইলে মন্তিক্ে প্রয়োজনীধ রক্তের অভাব হওয়ায় মাথায় যন্ত্রণা শুরু 
হয়। শন্ধে সাধক মল সঞ্চিত হ্হয়া দীর্ঘপময় থাকিলে উহ] পচিয়া 


£ 


গোগবিস ₹প% হয়, অন্্রমধ্যদ্থ ধমনী গুলির ক্রিনাতে ব্যাঘাত হঙ্রি হয়'। 


মাথাধর! বা শিরোরোগ ৩৩৭ 


এইরূপ অবস্থায় ধমনীগুণিকে স্বষ্ঠুভাবে সক্রিয় রাখার জন্য এবং রোগবিষ 
নষ্ট করার জন্য অস্ত্রে অধিক রক্ত-প্রবাহের প্রস্মোজন হয়। নিম্রাঙ্গে 
অত্যধিক রক্ত-প্রবাহের গুযৌজন হইলে তদন্ুপাঁতে মন্তিক্ধে প্রয়োজনীয় 
রক্তের অভাব হয়। মন্তিক্ষে গুযেজন্ীয় বুক্তের অভাব হলে মন্তরকে 
একপ্রকার যন্ত্রণ' আরস্ভ হয । ক্ষুধার উদ্বেক হইলে যেমন শিশও ক্ুধার 
যন্ত্রণায় কাদে, মস্তিকে প্ুযোজনী- বক্তেল বা বিশু বক্তেব আভাৰ হইলে 
মন্তিফের ন্ত্রগুলিও তেমনি শুযষে'জনটা হও্ডের জন্য অথবা বিশ্রুদ্ধ রক্তের 
জন্য শিশুর মত্ই কাদে । ঝর ভন্য মানঘযন্থ গুলির এই ক্রন্দনকেই 
বলে রক্তজ শিরোরোগ। 

(৬) সুর্যারর্ত শিরোরোগ_ স্থধৌদষ্রে সঙ্দে সঙ্দে কপাল ও 
চোখ বেদন.এুক্ত হম এবং স্ধ সত্জে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্থণাও 
বাড়িতে থাকে ; সুর্য নিস্তেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা ও কমে । 

অত্যধিক এক্তের চাপে মন্তিদ্ধের কোনো শিরা ফাটিয়া গেলে কপালের 
আধখ।না জুড়িযা ভীম্বণ যন্ত্রণা শুক ংঘ। টহাকেই বলে অর্থ-বিভেদক 
('আধ-কপালে" । শিরোরোগ । দেহে অত্যধিক রোগবীজাণু সষ্ট 
হইলেও এ রোগবীজাণুব বিষাক্ত ক্রিখায় মাথা ধরে_ই**€ নাম ক্রিমিজ 
শিরোরোগ । ইহা ছাড়া অনন্তবাত, শঙরবাত ও ত্রিদোষজ 
শিরোরোগ প্রভৃতি আরও অনেক রকম শিরোরোগ আছে। বল! 
বাহুল্য, প্রত্যেক শিধোকোগের মূল কারণ- রক্তের ছুবলতা, ইন্ত্গ্রস্থি 
(71)51., ) প্রভৃতির হুবলতা, অথবা বক্তে রোগবিষেব সঞ্চার বা 
দুষিত পিতাদির অত্যধিক চাপ। ইহা ছাড়া দাতের ব্যথা, অতিব্রিদ্ত 
ক্ষধাবোধ খতুবন্ধ প্রভৃতি কারণেও সাময়িক মাথাধরা বোগ স্থষ্ট হয়। 

চিকিসা ( ভোরে ) সহজ বস্তিক্রিপ্ণা ও তদনুষহ্রী আসনমৃদ্রাদি, 
'সহজ প্রাণায়াম নং ৩, নং ৪, নং ৯», ভ্রমণ-প্রাণায়াম। ৰ 

; . উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি সাময়িকভাবে মাথার যন্ত্রণা ভালো করে । যে 
যো-- ২২ 


৩৩৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কারণে মাথাণ যন্ত্রণা হয়, সেই কারণের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে 
মাধার যঙ্তরণাঁও চিরস্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবে। ক্ষয়জ-শিরোবোগে 
গুক্রক্ষয় নিবারণার্থে আংশিক অক্ষমতা-রোগ-চিকিৎসাপ্রণাশী অবলম্বন 
করিবে। পিশুজ শিরোবোগে অক ও অজীর্ণ রোগ চিকিৎসাপ্রণালী 
অবলম্বন করিবে । এইভাবে কোগের মূল কারণ নির্ধাণণ করিয়া সেই 
বোগের চিকিত্সাঁপ্রণালী অখলম্ববে শিবধোরোগ স্থায়ীভাবে আরোগ্য 
করিবার চেষ্টা কঠিবে। ভ্রমণ প্রাণায়াম এবং প্রত্যহ ভোরে 
নাসাপান শাধ'বণ মাথাধরা ধোঁগকে চিরস্থাযীভাবে আরোগা কবে। 

নিয়ম ও পথ্য- ক্ষ শিকোরোগ ছাড়া অন্য স্মস্ত শিরোরোগেই 
আংশিক উপবাণ অথবা পুণাপুতি উপবাপ হিতবর। দেহের রোগবেষ 
ও পিত্তবিষ দেহ হইতে বাহির কদিয়া দেওয়াও জন্য খমন-ধৌতির 
অভ্যান এবং জলপাঁন-বিধি নিষ্ঠব পঠিত পালন কথিবে। 

আকাল বাসের, রেলের ঘাত্ীদ্রে মুখে প্রায়ই শোন] যাঁয়__“এট। 
একটা হত্ভাগা স্টেশন, এবটু চা পাওয়া যার না। »মংমত চা না পেলে 
আমার আবার ভঘানক মাথা ধগে !' আর্ধিক্ত চাপানের বদভাাসের 
জন্য ঘকৃৎ বিশেষভাবে খারাপ না হইলে চা-পানের অভাবে মাথা ধরে 
না। চ-পানের অভাবে মাথ! ধরিলে বুঝিতে হইনে- উহ। 
তন্পশুল, পিতুশুল, পাকস্থলীতে ঘ। ওুভূতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির 
আক্রমণের পুবসূচনা। হঙরাং সময়মত চা-পাঁনের অভাবে যাহাদের 
মাথা ধরে তাহাদের চাপান বিশেষভাবে বর্জন করাই শ্রেয়ঙ্কর। 
চা অপীর্ণ রোগ এবং চোখে ছানিপড়া প্রভৃতি রোগও স্টরির বিশেষ 
জহায়ক । 

থয়ের ও চু সহযোগে অভিরিক্ত পান খাইলেও যরৎ খারাপ হইয়া 
শিরোবোগ হুষটি হয়। দিনের মাঝে মাত্র একবার অথবা স্বাস্থ্য ভালে! 
থাকিলে ছুইবাঁর, প্রধান আহারের পর চুণ ও খঘ্সের প্রভৃতি বাদ দিয়া 


মাথাধরা বা শি-রারোগ ৩৩৯ 


পান খাওয়া যাইতে পাবে। বারবার চুণ, খয়ের ও দৌক্ত1 প্রভৃতি সহ 
পাঁন খাইলে চুন ও খমেছের বিষ দেহ হইতে বাহির কিয়া দিতে না 
পািয়া। এ বিষ্বের প্রভাবে যরুৎ নিগগেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং 
পরিণামে এ বিষ্বে অপহা মাথাব চগ্ণা এবং অন্যান্ত মাবাম্ক বোগ সহি 
ছয় । দৌঁক্তা সেবন ও শিরোবোগ শষ্টির সহামক | 

এই রোগ জনপানবিধি এবং জলম্গানবিধি য্থাধথ অন্ুমরণ করিবে । 


পপ এতে আর 


শুডভ্ভীল্্ অন্বযাম্্ 


প্রয়োগ-বিধি 
আসন, মুদ্র। ও প্রাণায়াম 


যোগশাস্মে আপন-মুদ্রা সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে । 
সর্বান্গাসন সম্বন্ধ উল্লিখিত আহে - সর্বাঙ্গীনন অভ্যানে অজীর্ণ, অঙ্জ, 
অরশশরোগ, প্লীহা বুষ্ট, থরুৎরোগ, ই।পনী, মাযুরোগ। বহুমূর, ধাতুদোর্শ্য, 
জরাঘুর স্বানচ্যুতি, প্রদর প্রভৃতি দেছেএ প্রায় সর্বব্যাধিই আগোগ্য হয়। 
উডটীয়ানবন্ধ মুদ্রা সম্বদ্ধে অন্থুবূপ প্রশংসা আছে _এই মুদ্রাটির সর্ববঠাধি 
আবোগ্যের ক্ষমতা আছে, এই মুদ্রাটি 'মৃতামাও কেশগী” ইত্যাদি 
অন্যন্য আসন-মুদ্রারও অনুরূপ স্তব-স্ুতি এবং উচ্ছৃসিত প্রশংসা আছে। 

বল] বাহুল্য এই সমস্ত আসন-মুদ্রা প্রশংসার অযোগ্য নয়। কিন্তু 
একথা আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখিতে হইবে_ কোনে! একটি 
আসন বা একটি মুদ্রার অন্যাসেই ৫কোন রোগ সম্পূর্ণভাবে 
আরোগ্য হয় না-উহা আংশিক আরোগ্যে সাহায্য করে 
মাত্র। 

দেহের কে।ন একটিমাত্র গ্রন্থি ছুবল হইয়া কোন রোগ ্ৃষ্টি করে 
না। একটি গ্রন্থি দুর্বল হইলে উহার কার্ধকারিঙার নানতা অপর গ্রস্থি- 
গুলি পূরণ করিয়া লয়। স্থতরাং দেহের কৌনে! একটি যস্্রবা একটি গ্রন্থি- 
ক্রিয়ার ক্রুটতেই কোনো রোগ হইতে পারে না; রোগ হয় তখনই, যখন 
দেহের সমুদয় গ্রন্থি, সমৃঘয় ম্াযু-ধমনী অল্পধিক পরিমাণে দুর্বল হইয়া 
পড়ে। একের ন্যনতা যখন আর অন্তে পূরণ করিতে পারে না, এক বা 
একাধিক গ্রস্থির দূর্বলতা পূরণ কঠিতে গিয়া সকলের সমবেত শক্তি যখন 
ব্যর্থ হয়, সকলেই যখন কগ্ন হইয়! পড়ে তখনই দেহে রোগবিষ সঞ্চিত 


প্রয়োগ-বিধি ৩৭১ 


হয এবং দেহ ব্যাধিগ্রন্ত হয়। স্থতরাঁং কোঁন রোগই একাঙ্গিক নয়, সমস্ত 
বরোগই সর্বদৈহিক। এই জন্যই কোন একটি বিশেষ আসন-মুদ্রাফ কোন 
রোগ সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয় না। বাধুগ্রস্থি যদি প্রযোজনীয় অক্সিজেন 
সরবরাঁহ করিষা রক্তে যখোচিতভাবে শোধন কর্রযা বুক্তকে পু্টির 
উপাদানে পরিণত করিতে না পাপে, ভাঙা হইলে ইন্দ্রগ্রন্থি বা মৌবনগ্রস্থর 
(7)51014) ক্রিয়া স্বভাবতই দুর্বল হইযা পড়িবে । বাঁধুগ্রন্থ প্রমোজনীয় 
অক্সিজেন সরবরাহ করিতে না পালে গ্রিগ্রন্থিগু্লও হুর্বল হয়, 
জঠরাগ্রি মন্দভূত পা অলী অযররোগ প্রভতিত 5 করে। অর্থাৎ 
দেছেব শুতোক্টি বন্ধে সচিত প্রচ্তো কটি যাদব মৃক্রিগ সইঘোরগিহা আছে। 
সকলেই যখন দুর্বল হউমা পে, হখন এই সহছোগিভাব অভাব ঘটে। 
এই জন্যই প্রত্যেকটি রোগ ভারোগ্য অর্ব-দোহক চিকিৎসা 
অবলম্বন প্রয়োজন - অর্থা দেহের সমুদয় গ্রন্থি, আাযুং 
ধমনী প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্র সবলতর ন। হইলে রোগ-নিমূলি- 
ভাবে জারে।গ্য হয় না। মুহগ্রপ্ঠ, অহংগ্রন্থ, নভোগ্রস্থি, বাধুগ্রন্থ, 
অগ্রিগ্রহ্ি, বকণগ্রন্থ, পথথগ্রঙ্ছি এ সপ্রগ্রশ্থিত ক্রিগা হাভাবিক থাকিলে 
দেহের ্ামু ধমনী পেণা গু দেহের সব্দয় যন্ুগুপর ক্রিয়াই 
স্বাভাবিক থাকে, দেহ রোগাক্রান্ত হইতে পাবে না। 

যে সমস্ত যোগ-ক্রিয়াম এহ গ্র্থগুল সবল হহইযা অনাযাঁসেই দেহকে 
রোগমৃক্ত করে-মেই দিকে পুষ্টি পাখিযাই আমবাঁ বোগাবোগ্যে বিবিধ 
আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ধোৌঁতি, বস্তি প্রভৃতির বাবস্থা দিযাছছি। 

আমাদের এই বিধি-ব্যবস্থা যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করিবে সে অবশ্থই রোগমুক্ত হইয়। অটুট স্থাস্ছ্যের 
অধিকারী হইবে, দীর্ঘায়ু হইবে, নীরোগ দেহে শতবর্ষ 
পরমায়ুলাভ করিবে_ইহাতে কোনে! সংশয় নাই। 


হর এরর, ক 


আনন ও মুদ্রা 


আসন-_মাসন দ্বিবধ_ধাঁনাপন ও ম্বাস্থাপন। ধ্াানাপন 
প্রযোঁজন হয় স্থির ও স্বচ্ছন্দ ভাবে বলিয়া! দীর্থ সমধ ধানাদ্দি অভ্যাসের 
জন্য | ধাঁনাদির সাহায্যেই মনকে তন্ময় করিলে আত্মদর্শন ব। ভগবদ্দর্শন 
লাভ হয়। 

্বাস্থাসনের বিশেষ লক্ষা-_শরীরের শ্বাস্থা অটুট বাখা, শরীরের 
রোগ দূর করা। আমাদের এই পুস্তক স্বান্থ্যারক্ষার পুস্তক । স্থতরাং 
আমাদের এই পুস্তক মহোৌঁপকাঁকী স্বাস্থাদিনগুলিই বিশেষভাবে উল্লিখিত 
হইবে ; তবে স্থবাস্কাসন ৪ প্রীণাধামাদিব অনুকুল পদ্মীলন প্রমূখ দ্ই- 
একটি ধানাঁসনও স্বাস্থাঁদনের স্ভত বণিত হইবে। 

মুদ্রা মুদ্রা স্বাঙ্ছথখাসনের পীকীপ্ভেদ | স্বাঙ্থা।সনের মুখ উদ্দেশ 
দেহের পেশী ও স্াধুহন্থাক স্থন্থ দল কং11 মুছার প্রধান কাঁজ- 
*্ভিঃল্রাবী ও অন্ত,লাধী গ্রান্থদগুতাকে সরিষ ও সবল কতা । স্বাস্থাক্ষা় 
পেশী ও ন্বায়ুতঙ্ছের চেলে গরন্ি! দামিত অধিকতর | ইহার মাঝে আবার 
অন্ত:্রাবী গ্রান্থর দাঁথ্তি সর্বাধিক । অন্র:স্্রাবী গ্রান্থগুলি যথোচিত 
বুসক্ষরণ না! ক্লে শরর স্বভাবতই দুর্বল, অকর্মণ্য ও ব্যাধে গ্রস্ত 
হইয়া অকালে মৃত্তাব কোলে ঢলিশা পডে। অন্থঃশ্রাধী গ্রপ্থিসমূ হইতে 
ক্ষবিত রদই রক্কের সচিত মিশিয়া গিয়া রক্তের পুষ্ট বিধান করে। এই 
সারবাঁন্‌ রক্তই দেহরক্ষাঁর, স্বাস্বাপক্ষার প্রধান উপাদাঁন। এই লারবান্‌ 
বুক্তেব সারভাগ গ্রহণ করিযাই দেছের সমৃদষ স্রাযুগ্রস্থি সবল থাকে, 
কর্মক্ষম থাকে । স্থৃতবাঁং মুদ্বার অন্ণীলন স্বাস্থারক্ষার বিশেষ শন্তকুল। 

একমাত্র যোগমুদ্র। ছাড়! অল্পবয়ক্কদদের পক্ষে অন্য মুদ্রার 


আসন ও মুদ্রা ৩৪৩ 


তনুশীলন নিষিদ্ধ। মেয়েদের খতু প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং 
ছেলেদের ১২ ব€সর পুর্ণ হইলে মুদ্রাগুলিও তাহার! 
অভ্যাস বরিতে পারিবে । 

বৃদ্ধদেরও যদি €ক্ষেব চাপ হ্বাভাবেক থাকে, হদবোগাদি না থাকে, 
তাহা হইলে সাধ9৭াণী আন-মদ্রা/দ অভ্যাসে ভাগদে+৭ কোন 
বাধা নাহ । 

( আসন মুদ্রার ছবি পুস্তকের শেষাংশে দ্রষ্টব্য |) 





রর তা 
০ রশ ব্য পড॥ 
রি ৮ নন 
! 
২. 
ঃ 4 ৯. 7 ই 
গুণী এঙ্গুসিলে উপিষ্ট হি ক পত্গি শাখ। 
অতঃপর ৯১৯1৮ প্ানশাত্ল তত শ্বাস এ বাত তত হস্তছক 
মা ৯০ ১ রি 
প্রমীনিত চা মন্ত্র হব নগ্ন ও উদিত একা বক্ষ উক্ধুক মাহত 
সংলগু 2 পা ] ৭ দত ৭4৫) ৮০১] | ৩1০ । “সে ৬ । « 


প্রতিঠিত থাকিবে £ইকপ অবস্থ/য় ৫,৭ সেকেওু শ্বাস কুছ কারয়। 
অবস্থান করু। তক শ্বাস গ্ুহণ করিতে করিতে প্বীবস্থায় উপনীত 
£ও | আন্তলপভাবে ৫ ৭ বাগ কক্রতাটপ অনুষ্ঠ ন করিবে। 

উপকারিতা--এই আমুনটি জঠবাতি বৃদ্ধ কবে, উদরের স্নায়ু পেশ 
মবল কবে, উদব্রে চবি হ্রাম করে) জীবনীশভি বধিত করে এবং 
কোষ্ঠছ 1 থোগাবোট্যে সহাধতা করে। 


অধ-চক্রানন 


এই আসনে দেহটি অর্ধ চক্রাকার হয় বলিয়াই ইহার নাম অর্ধ-চক্রাসন | 
প্রণালী_ পদদ্বয়কে পরস্পঃ-সংল্গ্র রাখিয়া চিৎ হইয়া! শুইয়া পড়। 
অত্ঃপর পদদ্ধয় গুটাইয়া হাটু দুইটি উর্ধে তোল ; হাতের উপর শরীরের 
ভর রাখিয়া! মস্তক, বুক ও উদরকে উর্ধে তোল এবং উর্বোখিত 
মন্তককে যথাপাধ্য পশ্চাদিকে বাকাঁও। হাটুদ্ধমকে যথাসাধা সটান 
বাঁখিয়া পদদ্বয়কে সাধ্যান্থযায়ী মস্তক অভিমুখে লইয়া যাঁও। 
প্রথম অভাসের সমঘ শরীর অধবৃন্তাকার হইবে। ক্রমশঃ অভ্যাসে 
্বাযুন্তর জড়তা দূর হইলে শগীরটি প্রায় বৃত্তাকার হইগা আপিবে। 
সাধ্যমত ২ সেকেও হইতে ১৯ দেকেওড এই আপনে প্রতিটিত থাকিযা 
আবার মস্তক নাঁমাইযা শুইয়া পড়। অর্ধ শিশ্ট বা এক মিনিট বিশ্রাম 
করিয়া পুনরায় আসনটি করু। দৈনিক একবেলা [এনবার মাত্র আসনটি 
করিবে। শীতের হয়মাম তিন হইতে পাচার পর্যন্ত করা যাইতে পাবে। 
উপকারিতা _মেক!ণ্ড নমনীয় থ[ঁকিলে বৃন্ধ বগদেও শগীর জরা- 
গ্রস্ত হয় নী, আমরণ শরীরে খৌবম্তী। মটুট থাকে । মেরুদগ্ুকে নমনীয় 
রাখিতে এই "আসনটি বিশেষ অন্ুকুশ। এই আসনটিতে ধন্থরাসন, 
ভুজন্গাসন প্রুভূতিব উববারিতা একপর্পে পাওয়া ঘাশ। এই আলনটি 
ভ্যাসে ছেলে-মেঘেদের ও তরুণ-তরুণীদের বুকের গড়ন সী ও হঠ।ম 
হয়, ইহা দেহের অতিরিক্ত যেদ মাংস হ্রাস করিয়া দেহকে সুগঠিত 
করে। এই আসনটি অভ্যাদ থাকিলে সন্তানের মা হইলেও মেমেদের 
বক্ষপৌষ্ঠব অটুট থাকিবে । কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, কটিবাত প্রত্তৃতি 
রোগারোগ্যে এই আসনটি সহয়তা করে। এই আসন অভ্যা।সকারী 
ছেলে-মেষের1 কাজ কর্মে খুব চট্বটে হয়। [| পূর্ণ-চক্রাসনের চিত্রও অর্ধ 
চক্রামনের সতিত পুস্তকের শেষাংশে মুদ্রিত হইল | ] 





অশ্বিশী মুদ্র। 


অশ্বিনী-মুদ্র মূলবন্ধ মূদ্রারই প্রকারভেদ । শুধু পার্থক্য এই _ মৃলবন্ধে 
শঙ্খিনী-নাড়ীকে এমনভাবে আকর্ষণ করিতে হঘ, যাহাতে মৃলস্ান 
পর্বস্ত সেই আকর্ষন পৌহায়) মূলম্থানেব ইডাঁ, পিঙ্গলা ও স্থবুগ্তার উপরও 
ঘেই আকর্ষ€ণ« প্রভাব পড়ে। কিন্তু অশ্বিশীমুদ্রাম় শঙ্িনী-নাড়ীকে 
(ঠ91-0৩1৩ৎ) খুব বেশি জোবে আকর্ষণ করিতেহধনা__দামন্য আকর্মণ 
করিযাই সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ শিখিল কর্যা দিতে হয | অর্থাং-অশ্বনী- 
ঘুদ! গুহা-দশ ধীরে ধারে পুনঃ পুনঃ আকুৰিত ও গ্রপারিত করিতে হয়। 
হুইবেলাই ১০ হইতে ২০ বার এই মুদাটির আনষ্টান করিতে হম । 

উপকারিতা _ অর্শ ও ভনাব প্রতি গহরোগে এবং শুক্রক্ষয়া্ি 
নিবাঁণে এই মুদ্রটি ৫শেধ ভাবে সাহাদা কবে। 





উদ্ড'য়নবন্ধ সর 


প্রগাসী-_-পদদ্ধধ এক এট 4 ছেড়কট ফাক করিয়া দাড়াও। ওস্তন্থম 
হট? অবাবঠি ত উপবে স্থাপন কর। মাখা, ঘাড ও বুক স্গুখর কে 
কিঞিং নত কর। এহবার ধীবে ধাপে শ্বাপ ত্যাম কর। এমনভাবে 
শ্বন ত্যাগ কর--পেট ঘেন একেবাবে খালি হইঘ1 যাঁয়। শ্বাম ত্যাগ 
করার লঙ্গে সঙ্গে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ প্রাখিশা বস্তিপ্রদেশ ও উদবপ্রদেশকে 
মেরুনগ্ের দিকে আকর্ষণ কর। এমনভাবে উদর আকর্ষণ করিবে, 
যাহাতে পেটে-পিঠে প্রা লাগিয়া যায় । যতক্ষণ শ্বাপ কুম্ধক বাখিতে 
পারিবে, ততক্ষন এইভাঁবে থাক। যখন আর শ্বাস কন্ধ রাখিতে পারিবে 
না, তখন আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দমভোর শ্বাস টানিয়া লও। উদর 
আকুঞ্চনের সময় লক্ষ্য রাখিবে- উহার পেশীতে যেন টান না পড়ে; 


৩৪৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পেশী শিথিল করিয়।ই উদরকে মেক্দণ্ডে লাগাইবে। উপবিষ্ট অবস্থাতেও 
অনুরূপভাবে উড্ডীয়াঁনবদ্ধ অভ্যাদ করা যাইতে পারে। 

থালিপেটে এই মুদ্রাটি অভ্যাস করিতে হয়। বলা বাহুল্য, তন্যযান্ট) 
আসন-মুদ্র। ও খালিপেটে করাই নিয়ম । এই মুদ্রাটি প্রথমতঃ ২৩ 
বার করিবে, অতঃপর মাতা বাড়াইয়া ৬।৭ বার পর্যন্ত কর! যায়। 

উসকারিতা __এই মুদ্রাটি অগ্গ্রস্থি ও বকুণগ্রন্থিকে সবল করে। 
স্থতরাং এই মুদ্রাটি কোষ্টচাঠিগ্ত, অঙীর্ণ, শিল্ৃশূন, অগ্শূন, হাঁপিরা, 
এপেগ্ডিলাইটিণ, অন্ত, অস্ত্রে ফোড়া, অন্ত্রপাথুলী প্রভৃতি রোগের 
আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে! মেয়েদের খতুব গোলযোগ এবং 
প্রদরাদি স্্র'ব্যাধি এবং পুরুষের স্বপ্নদোষ শিবাণণে এই মুদ্রাটি বিশেষ 
ভাঁবে সাহায্য করে । এহ মু" ম্মভা।পে উদবের ম্বাঘু পেশী সবল হয় 
এবং যকহ স্থস্ব মবশ থাড । এই বুছ্'টিঃ মভানে শনীরে সঞ্চিত অনুনয় 
দূষিত বাধু তদচ হইতে বাহিএ হইয়া মাধ ফলে দেও দৌবছুক্ত হইসা 
ভ্রঠ নীরবে, হই উঠ এই মুদ্র অভ্যাত।টিত শি সন্ত ঈতট] 
ব্সম্তাঁদ মাবাত্ক বেগ হয় না। 

যোগশান্ে উদ্ডীধানপন্ক মুছা উক্ষৃদ্িত প্রশসা আত উড, 
যানো হাসে বন্ধে হৃত্যুমাতস কেশ সভাযাসেড সততং যস্ত 
বৃদ্ধোপি তরুণায়তে'_ এ দুদাটি মুহ্ারণী অর্থাৎ অবাশমুত্যু হা 
হইতে মানুষকে রক্ষা কয়ে। এই মুদ্রাটি? নত১ঠ অভান থাকলে বুগধ 


৮ 


বয়দেও দেহের তাকণ্য অটুট থাকেঃ জণাব্যাধি বিমুক্ত থাকে । 
যোগশাস্ত্ের এই প্রশংসা অন্ঞ্জিত নন্ব। ইহার কারণ_-এই মুদ্রা 

অভ্যালে শুক্ুগ্রস্থি (্থপ্রাধেণাল ), স্থ্ধগ্রন্থ ( প্যাংক্রিস্‌ ), প্রজাপাতগ্রা 

প্রভৃতি সবল থাকে । এই গ্রন্থিগুলি সবল থাকিলে মানুষের অকাঁস 


মৃত্যু ঘটিতে পারে না। 


উত্তীনন 

এট আসনটি আভাতসর সময় দেহের অগ্র ও পশ্চাতাগ নচ হইমা 
এবং মধাভাগ উচ হইযা দেহটি কতকট! উষ্টের আকার ধারণ করে : এই 
জন্যাই ইহার নাম হইশাছে উষ্টানন। 

প্রণালী - হাট গাঁড়িয়া অর্ধদ গাপমান অবস্থায় দাড়াও । পাছের 
প'তা মুড়ধা দাও । শহঃপর শ্বাসত্যাগ কণিতে করিতে বক্ষোদেশ উচ 
কিয়া মস্তক পশ্চাদ্দেশে অবনত কর এবং বামহস্তন্বাখ বামপদের এব, 
ডানহজ্ঞদ্বাহ1 ডাঁনপদের গৌোড়াঁীন অবাবহিন উর্ধস্থানেব পাষের নলি 
ধাঁণ কল) এইভাবে আলনটি কন্নে গেলেউ বুক উচ্‌ হইয়া দেহটি 
গ্রীয অর্ধগক্রা থাকে পরিণ* হইলে) শ্বছে কুন্ধ বাঁখিযা ১০১৫ দেকেও 
এইব্দঞ ্ীসলএতদ্ধ আনঙ্দিপ গ্লু 3 অহ্ঃপক শ্ব।স। টাঁনিতে নিতে 
পুনতাস মোজা আ স্বা উতনিত 591 ফি বিশ্ায় আছে প্লাগ 
ক্রি৮টি শান কততিহী? মদ হ্বাগ ভি হন | অআনুক্াদভীলে ০ বানু 


ক্রি”টি রর 'অন্ঈ'ন ই 


টা 


উপপারিভা মে তন্রন্দে নয়ন বাহিত, এমকুদগ্ড সংলগ্ব ক্বাযু- 
নে, ভস্থু ৩ উল সবল ঠা রধানে এই আসনটি বিশেষ্ভাবেই সাহাঘা 
কাব । গ্রেকুদণ্ড মনা থাকিলে বুদ্ধবগঙদগেও দেহ বাধক্যগস্ত তয় না। 

স্বতুসাং এই আসনটি বার্ধকোর হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিতে 
দেতকে সবল ও স্তস্থ রাখিতে এবং দেহেব দৈর্ঘা বৃদ্ধতে সম্কাসতা কবে। 
বস্তি জীযু সবল ক্রিয়া কোষ্টবদ্ধত্রাঁবোগ দূব কর্রিতে এবং ধারণাশক্তি 
বৃদ্ধ করিগ! ব্রদ্ষচর্য রক্ষা এই আসনটি বতকটা সাহাযা করে। এই 
আনন অভ্যাসে শীহোফ সহা করার শক্তি বাড়ে । 


5... 


গোমুখামন 


প্রণালী দক্ষিণ উরু বাম উরুর উপর স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পাখের 
গোড়ালি বামদিকের পৃষ্টশাঙ্বে ( পাছার সহিত ) সংলগ্ন করিবে এবং বাম 
পদের গোড়ালি দক্ষিণ পৃষ্টপার্থে সংযোজিত করিবে । অভ্ঃপর বামহস্তুটি 
ঘুরাইয়া পৃষ্ঠ দশে দক্ষিণস্বদ্ধাতিমূখে স্থাপন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তকে 
দক্ষিণ ্বন্ধদেশের উপর দিয়া লইয়া! গিয়া গষ্ঠদেশস্থ বাম তস্তের অন্গুলিগুলি 
ধারণ করিবে। 

উপকারিতা_এই আসনটি বদ্ধপদ্মাসনের মত মেকুদগুকে সবল 
করে। ব্র্গ১্ধ বক্ষার পক্ষে এই আসনটি বিশেষ উপযোগী । কু-চিন্তা 
কু-ভাবনার মময় এই আপমটি অভ্যাস করিলে মামমিকভাবে উত্লেঈনা 
প্রশমিত হয়। এই আনদঘটি পায়ের বাত, সারাটি কা-বাত, অর্শবোগ, 
মৃত্র-প্রদাহ, অনিদ্রা গুভৃতি পোঁগাঁবোগ্োে সহায়তা করে । 


জানুশিরানন 

জান্ত অর্থাৎ ই'টুর উপর শির ( মাথা) স্থাপন করিতে হয়--এইজনাই 
ইহার নাম জানুশিরাসন। 

প্রণালী _বামপদের গোড়ালি ঘোমি-ম গুলে [গ্রহ্থদ্ধার ও জননেক্রিঘের 
মধ্যবতী স্থানটুত্ূর নাম যোিমগুল) স্থাপন কর। দক্ষিণপন সম্মুখে 
গ্রপারিত করিয়| দাও, অঠংপব শ্বান ত্যাগ করিতে করিতে উভয় 
হস্তত্বারা প্রসারিত দক্ষিণ পদের অনুলি ধারণ কর এবং মস্ত্টি ইটুব 
মহিত সংলগ্র কর। বলা বাহুল্য, ইটু থেন মৃন্তিকা-সংলগ্র থাকে (প্রথম- 
অভ্যাপকারীর হাটু মৃত্তিকা হইতে কিঞ্িং উর্ধে উঠিলেও ক্ষতি নাই; 


ত্রিকোণাসন ৩9৯ 


ক্রমাভ্যাসে হাটু মৃত্তিক] সংলগ্ন হইবে । ২।৪ সেকেও্ড বাঁ ৫1৭ সেকেও 
শ্বাস বন্ধ করিয়া মস্তক হাট সংল্গ্র করিয়া বাথ; অত:পর শ্বাদ গ্রহণ 
করিতে করিতে পূর্বাবস্থাম উপনীত হও । এইভাবে ৩৭ বার ক্রিয়াটি 
অনুষ্ঠানের পর বিপরীতভাবে ক্রিশাটি অভ্যান কর অর্থাৎ দর্ষিণপদ? 
যোনিমণ্ডলে স্থাপন পূর্বক বামপদ শ্রসাবিত করিয়া পৃরব্ৎ ভিছাটিবু 
অনুষ্ঠান কর। 

উপকারিতা_£ই আপনটি ডঠরাপি বুদি করিতে সহায়তা করে, 
নাতিপ্রদেশের স্বামু ও পে গুিকে লবণ কবে শাবীতিত্ আলস্য এ 
জড়তা দূ করে, মেরুদণ্ডের শিল্পাংশকে নমন্দীদ করে।  সায়াটিকা, অর্শ, 
কটিবাত গ্রভৃতি রোগালেগ্যে সভাষতা করে। শল্লবক্কদের দেহের 
খর্বশা দুর করিয়া দেহ-বৃ্ঘতে সাভাব্য করে। মঙ্গলগ্রন্থিব €( যা, 
81813 ) দুর্বলতাহেতু, দোষক্রটিহেতু দেহ খর্ব হয। মঙ্গলগ্রপ্থির 'এই 
ক্রটি দুর করিতে জীন্ুশিবাপন বিশেষভাবে সাচাষ্য কবে 


সপ 


ভ্রিকোণানন 


এহ আপনে শরী€টি ত্রিকোণ অথাত তিঙুজের আকার ধারণ করে। 
এইজন্তই ইহার নাম ত্রিকোণাসন । 

প্রণলী-_নিজ নিজ সুবিধামত পদদ্ধ় ১| ফিট বা ২ ফিট ফাক 
করিয়া দীড়াও। অতঃপর হাটু সটান গাখিয়া মেকদগু বাকাইয়া বামহস্ত 
হবার] বামপদ স্পর্শ কর। দক্ষিণহস্ত দক্ষিণ স্বদ্ধ বরাবর সটান করিয়া 
উর্ধ্মূধী রাখ । ঘাড় এমনভাবে বাঁকাঁও, যাহাতে দৃষ্টি দক্ষিণ হস্তের 
অঙ্ুলিগুলির অগ্রতাগ অভিমুখে নিবদ্ধ থাকে । ২।১ সেকেও এইভাৰে 
থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া দাড়াও। অতঃপর ঠিক বিপগীতভাবে 


৩৫৩ যৌোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ক্রিয়াটির অহষ্ঠন কর অর্থাৎ ডান হাত দিয়া ডান পা ম্পশ কর; বাম 
হাত বামন্বন্ধ বরাবর উর্ধে তোল) দৃষ্টি বাম হাতের অঙ্গুণিগুপিঞ 
অগ্রভাগে নিবদ্ধ রাখ। পূর্ব ২১ পেকেণ্ড এইভাবে থাকিয়া পোজ] 
হইয়। দাড়াও । দ্রততালে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠঠন কর। ভালে অভ্যস্ত হইলে 
প্রত্যহ একবেলা কমপক্ষে ১০ বার এবং উর্ধবপক্ষে ২০ বার ক্রিয়াটি 
অন্থরূপতাবে খুব দ্রঠহার সহিত অভ্যাণ কর্চিবে। 

উপকাঁরিতা-_এই আসনটি ম্েকদণ্ডকে নমনীয় কারয়া দেহকে 
যৌবনশক্তিতে পূর্ণ রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই আদন অভ্যাপের 
সময় মেরুপ্রদেশে €চুৰ রক্ত চলাচল করে এবং তাহার ফলে শুধু 
পার্বব ও স্্'যু নয়, অন্যান্য শ্নাফুমণ্ড ও পুষ্টির উপাদান পাইয়া মধল৬র 
হইয়া] উঠে। ঘাহারা অর্ধ মত্শ্রেন্্াপন করিতে অক্ষম তাহারা অর্ধথ- 
মতস্তেন্্রীপনের প্ররতিনিধিম্ববপ এই আপনটি অভ্য।স কিবে। 

এই আসনটি অধ মংস্তেত্রাসনের সমকক্ষ নয়, তবুও অর্ধ মতগ্তো- 
মনের সুফল খানিকট। এই আপন অভ্যাপে পাওয়া যার । এই আমনাট 
অজীর্ণ বো দু করিয়া জঠথাগ্র বার্ত কঙিতে সহায়তা কৰে, 
কোমরের বেদনা দুর করে। 

নন ফুপেশী অথবা অহ্থিনংগঠনেব্ কোনো ক্ুটব পন্য এক পা খধি আৰ 
'এক পা হহতে কিঞিছ খর্ব হয়, তাহা ংইলে এই আপন অভ)াসে তাহ 


সংশোধত তয়। 


ধনুরানন 


এই আসনে শরীর ধন্গুর আকার ধারণ করে। হস্তদ্বপ়কে মনে হস্ক 
যেন ধন্থ:কর জ্যা অর্থ হিলা। এই জন্তই এই প্রক্য়টিএ নাম 


খন্ুরাপন। 


ধনুরাসন ৩৫১ 


প্রণালী শলভাপনের মতোই উপুড হইযা শুইয়া পড়। পদ্য 
াটুথ কাছে ভাপিয়া পশ্চা্দিকে বাকা ও, হস্তদ্বপকে কাধের উপর দিয়া 
শিহনে লইয়া গিয়া উভয় হাত দিয়া উভঞ্ পদের নদী ধারণ কর। 
এইবাথ বু ও হাট দুহটিকে সাধামত উর্ধ্বে তোল। বুক ও ঘাড়কে 
ভুজঙ্দগালনের মতো ষখাশাধা পশ্চাদ্িকে বাকাও। শবীবেধ ভারকেন্জ্ 
তপেটের উপর স্থাপন হর। ৫1৭ পেকেণ্ড এইভাবে আননাবদ্ধ থাকিয়া 
হাত-পা নামাইয়া ল৪। আধ মিশিট বা এক মিনিট বিশ্রাম করিয়া 


শা পিসি শি শা পাশিাাশীীশীটিশ শিশটিসপসপী 








আবার অন্পভ'বে 2ঞ্রয়াটির অনুষ্ঠান করু। 
এই আমন) ভালা ১৬৩৪ হহলে তুই ইট সংলগ্ন বসিয়া আসনটি 
অভ্যান কবে । এই ক্র।টি কমণক্ষে হহবাপ এবং উত্বপক্ষে £ বার 
অভ্য(ন কবিবে। . 
উপকারিতা _ভুজন্দাপন, শলভাপন ৪ ধন্তরাপন--এছ তিনটি 





মিপিয়া একটি পু আনন । ভুঙ্গঙগ।খনে মেকুণ্ডের উর্বাংশ 
শলভালনে নিন্রাংশ এবং ধন্নুঠাসনে মধ্যৎশ নমনীষ হইয়া উঠে এবং 
মেকুদগুপংপ্রিই সর ঘু, ৩৪ পেশ গুলিকে হহাবা মবলতর কবে। তিলপেটের 
উশৰ শর্খাপের পমন্ত ভর ৫ শ্রাভূত হর বাঁললা উদ বৃহ, কষুত্ান্ত্র খ 
তাহাদের লহিত শংগ্রিত শেশা ও আমুমণ্ডনীর হরন্তা এবং প্রাহাযকৃতের 
দোবক্র/ট এহ ধন্ত?া'ন অভ্যণে দূণ হয়। এই আপন অভ্য।সে অজীৎ 
রোশ, বাত ও বহুমুত পোগ নমল হয। তগপেটে মেদবুদ্ধপ্রবণত 
নষ্ট হয়। এই আসনটি: অভ্যামে মনের 5ঞ্নতা হান পাষ এবং স্বভা 
টন্তর্য ও ধৈর় বাঞ্গ পায়। 


পদ্হস্তানন 


হস্ত ও পদের স্নায়ু পেশী এই আপন অভ্যাদে বিশেষভাবেই সবলতর 
হইয়া উঠে-- এই জন্যই ইহার নাম পদহস্তানন। 

প্রণালী _হস্তদ্বকে উরুর সহিত সমান্তরালে রাখিয়া সম্মুখে দৃষ্টি 
বিশ্বন্ত "রিশা মত্লভাবে দাড়াও । পাধের গোডালিছয় পরস্পর সংখুক্ত 
হইবে, কিন্তু উভয় বুন্ধস্ুলিব মধ্যে এক বিঘত ফাক থাকিবে । অতঃপর 
বামহাত সটান রাখিগা ত্রমশঃ উর্ধে উত্তোলন করিয়া হাঁচ্রে বন্ুই 
মন্তকের সহিত সংলগ্র কর। হস্ত মস্তকস'লগ্ন হইলে এ উত্তোলিত 
হস্তলহ মন্তকটিকে দক্ষিণ স্কন্ধ বরাবর সাধামত নত করিতে থাক । পা 
একটু নাঁড়িবে না, হাটু একটুও ভার্গিবে না। দক্ষিণ হস্ত পূর্বব্থ সটান 
থাকিবে এবং মস্তক নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা জজ্ঘাপ্রদেশে নামিয়া 
আসিবে। যশ্দু€ মস্তক নত হইতে পারে, তত্দুর নত হইয়া কয়েক 
সেকেও এই অবস্থায় থাক। হস্তদ্বয়কে পূর্ব রাখিয়া মন্তককে ধীরে 
ধীরে উত্তোলিত করিয়া সাজা হইয়া দাড়াও । এরূপ দণ্ডায়মান অবস্থাতে 
থাকিয়াই উর্ধে উত্তোলিত বাম হস্তকে ক্রমশঃ নামাইয়া আনিয়া পূর্ববৎ 
বাম উকর সমান্তরালে রাঁখ। এইবার বিপরীতভাবে পুনরায় ক্রিয়াটির 
অভ্যাস কর, অর্থ/ৎ বামহাতের পরিবর্তে এবার ড|নহাত উর্ধে উঠাঁও। 
ডানহাঁতের কনুই প্রদেশ মন্তকের সহিত সংলগ্ন কর এবং এ হস্তপহ মস্তক 
বামস্কদ্ধ বরাবর নত কর । হ|টু ভাঙ্গিবে না এবং মাথা নত করার সঙ্গে 
সঙ্গে বামহাঁ৩ও জজ্ঘা প্রদেশের দিকে নামিতে থাকিবে । হাটু না ভাঙ্গিয়। 
যতদুর নত হইতে পার, তত্দুূর নত হইয়া কয়েক সেকেও আসনে 
প্রতিষ্ঠিত থাক; আবার পূর্বব্ধ ধীরে ধীরে মোজা হইয়া দাড়াও । এই- 
বার হ্তদ্বয়কে স্কন্ধ বরাবর সম্মুখের দিকে প্রসারিত কর এবং ক্রমশঃ উর্ধে 
উঠাইয়া যথাসাধ্য মন্তকের পিছনে লইষা যাঁও। বলা বাহুল্য, হাত ওঠা- 


্ 
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নাম! করিবার সময় হস্তাঙ্থুলিসহ সমগ্র বাহু সটান রাখিতে হইবে, কনুই- 
প্রদেশে কোন ভাজ পড়িবে না। অতঃপর পশ্চাদৃর্দিকের প্রসারিত 
হত্তঘ্বয়কে সম্মুখে আনিয়া ক্রমশঃ নত হুইয়া! উভয় হস্তদ্বারা উভয় পদের 
অঙ্গুলি স্পর্শ-কর। হস্তদ্বার পদাঙ্কুলি স্পর্শ করিবার সময় হাটুও সোজা 
রাখিতে হইবে। হ্াটুতে যেন ভাজ না পড়ে। সক্ষম হইলে কপাল হাটুতে 
ংলগ্র করিবে, সংলগ্র করিতে না! পারিলেও ক্ষতি নাই। কয়েক সেকেওড 
এইভাবে আসনে প্রতিঠিত থাকিয়া হস্তদ্বয়কে উর্ধেব উঠাইয়া সোজা 
হুইয়! দাড়াও এবং উধ্ব্ণোতোলিত হস্ত নিয়ে নামাইয়1 দাও। 
দক্ষিণে? বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে পর্যায়ক্রমে নত হওয়ার এই চারি 
প্রকার ক্রিয়া মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পদহস্তাসন হয়! এই ক্রিয়া্টি সাধ্যমত 
২ বার হইতে আরম্ভ করিয়া ৫1৭ বার পর্যস্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথম প্রথম পদাঙ্ছুলি স্পর্শ করিতে কষ্ট হইলে যতদূর হাত যায় 
ততদৃর পর্যন্ত হাত নামাইয়। ক্রিয়া সমাপ্ত করিবে । পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে 
পদস্পর্শ করা যখন সহজ হইয়া আসিবে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস সহযোগে 
ক্রিয়াটি অভ্যাস করিবে | হাত উঠাইবার সময় শ্বাস টানিয়। লইবে এবং 
হাত নামাইবার সময় শ্বাস ছাড়িতে থাকিবে । এইবপে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
তালে তালে করিতে পারিলে এই আসনে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। 
উপকারিতা-_মেরুদণ্ডকে আমরণ যৌবনশক্তিতে পূর্ণ রাখিতে, 
খু ও নমনীয় রাখিতে এই আমনটি বিশেষভাবেই সাহায্য করে। এই 
আসন অভ্যাসে পার্শ্বে, সম্মুখের, পশচাতের অর্থাৎ পা হইতে ঘাড় পর্বস্ত 
সমগ্র দেহের পেশী ও গনামুমণ্ডলীর ব্যায়াম হয় এবং তাহাদের সজীবতা 
বাড়ে। এই আসনটির আর একটি বিশেষ গুণ-_ষে সমস্ত কারণে ছেলে- 
মেয়েরা বেঁটে হয়, সেই সমস্ত কারণের প্রবণতা ইহাতে দূর হয় এবং 
কেহ কেহ স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য লাভ করে | এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা-রোগী 
অল্লমাত্রায় প্রত্যহ এই আষনটি অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ তাহার দেহে 


যো-_২৩ 


৩৫৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


রক্তসঞ্চার হইতে থাকে এবং ধীরে ধীরে দেহের ছুর্বলতা৷ এবং অন্যান্য 
উপসর্গ কমিতে থাকে । এই আসনটি কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, সায়াটিকা, 
মেদবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ দূর করে, মৃত্রযন্ত্রের (কিডনি ) দোষক্রটিও এই 
আসন অভ্যাসে বিদুরিত হয় এবং যকৃৎ সবলতর হুইয়া উঠে। এই 
আমন অভ্যাসে সর্বশরীরে এবং মস্তিষ্কে যথোচিত রক্ত প্রবাহিত হয় 
এবং সর্বশরীরে স্লায়ু ও পেশীর সবলতা! বিধানে, সমগ্র শরীরের স্বাস্থ্য 
বিধানে ইহা বিশেষভাবে সহায়তা করে। 

নিষেধ-_অত্যধিক রক্তচাপবৃদ্ধি-রোগী এরং হদ্রোগীর এই 
আসনটি অভ্যাস নিষিদ্ধ । 


পল্মাসন 


পল্লাসন ছুই প্রকার-_মুক্ত-পল্মাসন ও বদ্ধ-পল্মাসন । 

প্রণাজী-_বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপর 
বাম চরণ স্থাপন করিবে । জিহ্বাটি রাজদস্তমূলে সংলগ্ন করিবে ; দৃষ্ি 
নাসাগ্রে নিবদ্ধ রাখিবে। মেরুদণ্ড সটান সবল রাখিয়! বাম হস্ত বাম 
উরুর উপর, ভান হস্ত ভান উরুর উপর স্থাপন করিবে এবং সোজা! হইয়া 
বসিবে। হহাই মুক্ত-পল্মাসন । 

মুক্ত-পদ্মাসনে বসিয়া দক্ষিণ হস্তকে পৃষ্ঠের উপর দিয়! ঘুরাইয়া 
আনিয়া বাম উরুর উপর অবস্থিত দক্ষিণ পদের অঙ্ুষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ 
করিবে । অনুরূপভাবে বাম হস্তকেও পৃষ্ঠের উপর দিয়! ঘুরাইয়! আনিয়! 
দক্ষিণ উরুর উপর অবস্থিত বাম পায়ের অঙ্থুষ্ঠকে ধারণ করিবে এবং 
চিবুক কঠকৃপে নিবদ্ধ রাখিয়! নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিবে-_ইছাই, 
বন্ধ-পল্লাসন। 


পবনযুক্তাসন ৩৫৫ 


উপকারিতা-_পায়ের বাতাদি দূর করিয়া শরীরকে ুস্থ-সবল 
রাখিতে পল্মাসন বিশেষভাবেই সাহায্য করে। এই পল্মাসন অবলম্বনেই 


ধথ মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করিতে হুয়। ধ্যান-ধারণা 
অভ্যাসের পক্ষেও পল্মাসন অপরিহার্য । সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষেও 
পল্মাসন বিশেষভাবে অন্ুকূল। 


দ্ধ-পন্মাসনে বক্র মেরুদণ্ড সরল হয়। বক্র মেরুদণ্ড শুধু স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ০৯ তাহা নয়, উহা! আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও প্রতিবন্ধকতা 


করে। এইজন্যই যোগশান্ত্রে বক্র মেরুদণ্ড সরল করিবার জন্য এই 
পদ্মাসন এবং অন্যান্য আসনের ব্যবস্থা! আছে। 





পবনমুক্তাসন 


উদ্দরের আবদ্ধ বায়ুকে যুক্ত করে বলিয়া ইহার নাম পবন-মুক্তাসন । 

প্রণালী- শবাসনে শয়ন কর। অতঃপর দক্ষিণ পদ কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে 
তুলিয়া হাটুর কাছে ভাজ কর, উভয় হস্তদ্বারা এ হাটু ধরণ করিয়া 
দক্ষিণ বক্ষের স্তনের উপর এ হাটু সজোরে চাপিয়া ধর । ৫1১০ সেকেগু 
চাপিয়৷ রাখিয়া হাত আল্গ! কর এবং পা প্রসারিত করিয়া পূর্বাবস্থায় 
স্থাপন কর। অতঃপর বাম ইাটুও অনু্ূপভাবে বাম স্তনের উপর স্থাপন 
করিয়া! সজোরে ৫।১০ সেকেও চাপিয়া রাখ এবং বাম পদকেও প্রসারিত 
করিয়া পৃরাবস্থায় স্থাপন কর। এইভাবে পর পর বাম ও দক্ষিণ হাটু 
বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়৷ ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর । পৃথকৃভাবে উভয় 
পর্দে এইবপ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর উভয় জান্ুকেই অনুরূপভাবে ভাজ 
করিয়া আনিয়! বক্ষে চাপিয়! ধরিবে | প্রথমে ডান হাটু; পরে বাম হাটু 
এবং সর্বশেষে উভয় হাটু কিছুক্ষণ বক্ষে চাপিয়! রাখিয়া পদ সম্প্রসারণ 


৩৫৩ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পূর্বক পূর্বাবস্থায় উপনীত হইলে একবার মাত্র ক্রিয়াটি অনুঠিত হইল। 
অনুরূপভাবে ৪ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে। 

যতদিন ক্রিয়াটি ভাল আয়ত্ত না হয়, ততদিন শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি 
মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ক্রিয়াটি ভাল আয়ত হইলে শ্বাস 
গ্রহথ করিতে করিতে হাঁটু বক্ষদেশ সংলগ্ন করিবে । যতক্ষণ বুকের 
উপর হাটু চাপা থাকিবে ততক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখিবে, অতঃপর শ্বাস ত্যাগ 
করিতে করিতে প! প্রসারিত করিবে । 

উপকারিতা-_এই আসনটি অভ্যাসে অজীর্ণ, অম্,পেটকীপা৷ প্রভৃতি 
রোগ আরোগ্য হয়, উদরের চবি হ্রাস করে। উদরের স্্ায়ুপেশীগুলিকে 
সবলতর করিয়! অগ্নিগ্রস্থিগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অর্থাৎ জঠরাগ্ি বৃদ্ধিতে 
এবং কোষ্ঠবদ্ধতাদোষ দূর করিতে এই আসনটি সহায়তা করে । 





পশ্চিমোত্তান 


ধে আসন শরীরের পশ্চিমভাগকে অর্থাৎ নিম্াঙ্গকে সবল ও সুদৃঢ় 
করে, তাহারই নাম্‌ পশ্চিমোত্ান । 

প্রণালী-_পদঘ্ধয়কে সরলভাবে সম্মুখে বিস্তৃতকর | পায়ের অঙ্কুলি- 
গুলি উধ্ব মুখী থাকিবে । গোড়ালি ছুইটি পরস্পর সংলগ্ন হইবে | এইবার 
দক্ষিণ হুত্তঘারা দক্ষিণ পদাঙ্কষ্ঠ এবং বাম হস্দ্বার! বাম পদাহ্ুষ্ঠ ধারণ 
কর। অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকটী ধীরে ধীরে নত করিতে 
থাক মস্তক নত হইতে হইতে ললাটদেশ মৃত্তিকাসংলগ্ হাটুর উপর 
স্থাপিত হইবে । প্রথম অভ্যাসের সময় হাটু যদি মৃত্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ 
উতর উঠে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ক্রমাভ্যাসে হাটু মৃত্তিকাসংলগ্ন 
ক্ইবে। শ্বাস বন্ধ করিয়! ললাটদেশ সাধ্যমত € হইতে ১০ সেকেও পর্যন্ত 


পশ্চিমোত্তান ৩৫৭ 


ইাটুর সহিত সংলগ্র রাখ, অনন্তর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে আবার 
সোজ। হইয়া উপবেশন কর; বলা বাহুলা, শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে 
সোজা হুইবার সময় হুত্তকে অস্টুলিবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া লইবে। 

প্রথম প্রথম প্রত্যহ একবার অথবা দুইবার মাত্র আসনটা অভ্যাস 
কর। আসনটি বেশ ভাল অভ্ন্ত হইলে প্রত্যহ উধ্বসংখ্যায় ৫1৭ বার 
মাত্র করিবে। 

ভোরের দ্বিকে স্নায়ুমণ্ডলী স্বভাবতঃই একটু আড়ষ্ট থাকে, সুতরাং 
এই আসনটি দ্রুত আয়ত করিতে হইলে প্রথম প্রথম বৈকালে অভ্যাস 
করাই শ্রেয়; । কপাল মৃত্তিকাস্থিত হাটুর সহিত সংলগ্র কর] অল্পবয়স্ক 
ছেলে-মেয়ে ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই একটু কষ্টসাধ্য হইবে । কিন্তু 
কোন যোগপ্রক্রিয়াই শরীরকে অত্যধিক গীড়! দিয় অভ্যাস করা উচিত 
নয়, যতটুকু করিলে শরীরে পীড়া অনুভব না হয়, ততটুকু করিয়াই 
অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম প্রথম যাহা ছুঃসাধ্য বলিয়া মনে হুইবে, 
ক্রমশঃ অভ্যাসে তাহা সহজসাধ্য হইয়৷ আসিবে। 

ললাটদেশ হাটুর সহিত সংলগ্র রাখিবার সময় হস্তদ্বয়কে টান 
করিয়া মন্তকের উপরিভাগেও রাখিতে পার, অথবা হাতের কনুই হুইটি 
ভাজ করিয়া মস্তকের ছুই পার্থ নামাইয়া দিতে পার। 

উপকারিতা_এই আসনে বক্র মেরুদণ্ড সরল হয়, মেরুদণ্ড 
নমনীয় হয়। যোগাসনকারীদের মনে রাখিতে হইবে--মেরুদণ্ড যত 
নমনীয় থাকিবে যৌবন ততই দীর্ঘস্থায়ী হইবে। মেরুদণ্ড 
কঠিন এবং অনমনীয় হইয়া পড়িলে জরা ও বার্ধক্য আসিয়া দেহকে 
গ্রাস করে। এইজন্যই মেরুদণ্ডকে সরল ও নমনীয় রাখা যোৌগাসনের 
প্রধান লক্ষ্য । মেরুদণ্ড নমনীয় থাকিলে দেহস্থ স্লায়ুমণ্ডলীর এবং গ্রস্থি- 
গুলির ক্রিয়াও স্বাভাবিক থাকে । দেহ আমরণ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে। 

মেরুদণ্ডের অস্থি একটি অখণ্ড অস্থি নয় ৷ ৩০টা অস্থির সমবায়ে উহা 


12৫৮ যোগবলে রোগ-আয়োগ্য 


গঠিত। অতি সুদৃঢ় সৃক্স তন্ত দ্বারা এই অস্থিওুলি পরস্পর সংযুক্ত । এই 
জন্যই মেরুদণ্ডকে সামনে, পশ্চাতে ও পার্থ বাকানে! যায়। 

এই আসনটি মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগস্থ পেশী, স্্ায়ু ও তত্তগুলিকে 
সবল ও সুপুষ্ট করিয়া তোলে; হত্ত, পদ ও বস্তিপ্রদেশের পেশী ও 
ম্নায়ুমণ্ডলীকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে। অস্ত্র, মুত্রাশয়, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি 
উদর প্রদেশের যন্তরগুলির ক্রটি দূর করে । সায়াটিকা-বাত, অর্শ, বহুমুত্, 
কোষ্ঠটবদ্ধতা, কোষ্টতারল্য স্বপ্রদদোষ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিতে 
পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। কতকগুলি বিশেষ কারণে বয়সকালে 
মেয়েদের উদরে ও তলপেটে চধি সঞ্চিত হুইয়া তাহাদের দৈহিক 
সৌন্দর্য নষ্ট করিয়! দেয়। এই আসনটিতে অভ্যন্ত হইলে নারী ও 
পুরুষ উভয়েরই উদর ও বস্তি প্রদেশের অতিরিক্ত চবি নষ্ট হুইবে, 
উদ্বরের নিয়াংশ অর্থাৎ কোমরটি সরু হুইয় দেহটি সুপ্রী ও সুঠাম হুইয়ঃ 
উঠিবে। এই আসনটি অভ্যাসে শরীরে অবসাদ ও ছুর্বলতা দূর হয়; 
শরীর কষ্টসহিষুর ও কর্মক্ষম হয়। 

নিষেধ-_যাহাদের প্লীহা, যকৃত, অস্ত্রোপাঙ্গবৃদ্ধি ও অন্ত্রৃদ্ধি রোগ 
(এপেপ্ডিসাইটিস্‌ ও হাণিয়া ) ভয়াবহুরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাদের 
এই আসনটি কর] নিষিদ্ধ। 


বজাসন 


এই আসন অভ্যাসে শরীরের নিয়া বজ্র মত সুদৃঢ় হইয়া উঠে, 
এইজন্যুই ইহার নাম বঙ্জাসন। 

প্রণালী-_প1 পশ্চাদৃদিকে মুড়িয়া গোড়ালীর উপর উপবেশন কর । 
হস্তদ্বয় জান্রঘ্ধয়ের উপর সোজাভাবে স্থাপন কর। প্রথম অভ্যাসে 


বিপরীতকরণী মুদ্রো ৩৫৪ 


পায়ে, হাটুতে সামান্য বেদনা বোধ হইবে ; কিছুদিন অত্যাস করার পর' 
আর এইভাবে বলিতে অসুবিধ| বোধ হইবে না। 

উপকারিতা--এই আসনটি অভ্যন্ত থাকিলে সায়াটিকা-বাত, 
পায়ের বাত প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হইতে পারে না। পায়ের পেশী ও 
্নাযু প্রভৃতি সবল হইয়া উঠে। প্রত্যহ মধ্যাহ্ে ও সায়াহ্কে প্রধান আহার্য 
গ্রহণের অব্যবহিত পর দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত রাখিয়া আধঘণ্টা 
এই আপনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিলে থাগ্বস্ত ঘহজে জীর্ণ হয়। 

প্রথম যৌবন হইতে এইরূপ উপবিষ্ট অবস্থায় থাকিয়! প্রত্যহ চিরুণী 
দিয়া মাথা আাচড়াইলে বৃদ্ধ বয়সেও চুল পাকে না। পায়ে 
বাত ধরিলে তাহাও ক্রমশঃ ভাল হয়। 





বিপরীতকরণী মুদ্র 


পদ্দদ্ধয়কে উধের্ণ তুলিয়া শরীরকে বিপরীতভাবে স্থাপন করিবে । 
যোগীদের ভাষায় "উর্ধে চ নীয়তে সূ্বশন্দ্রশ্ অধঃ আনয়েৎ”_- 
সূর্যকে অর্থাৎ অগ্িগ্রস্থিস্থানকে উধ্রে এবং চন্দ্রকে অর্থাৎ সোমগ্রস্থিস্থান 
বা! মন্তককে নিয়ে স্থাপন করিবে-__ইহাই বিপরীতকরণী মুন্্রা। 

প্রণাঁলী--মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্র করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া! পড, 
(মাথার নীচে বালিশ! বা অন্য কিছু রাখিও না)। হস্তদ্বয় উপুড় 
করিয়৷ শরীরের পার্খে স্থাপিত কর। পায়ের অঙ্থুলিগুলিকে উধ্ব'মুখী 
রাখিয়া পদদ্ধয় সরলভাবে বিন্যন্ত কর। এইভাবে থাকিয়। পদদ্বয়কে 
ধীরে ধীরে উধ্র্ধে উঠাও। ৩০০ ডিগ্রির মত উঠাহয়া একটু থাম । 
এখন হাতের কনুই ও কঞ্জীর উপর শরীরের ভর রাখিয়া কোমরসহ 
পদঘ্য়কে আরও উধ্র্ধে তোল। তারপর হাতের কনুই ও কজীকে 


৩৬৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


স্তপের আকারে স্থাপিত করিয়া ছুই হাতের উপর কোমরের ভর 
রাখিয়া পদন্বয়কে উধ্বোত্তোলিত কোমরের সমান্তরালে স্থাপন কর। 
সাধ্যমত কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়] ধীরে ধীরে পা নামাইয়৷ শরীরকে 
পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন। সম্ভবপর হুইলে প্রত্যহ ছুইবেলাই কিছু 
কিছু সময় চেষ্টা করিয়া ক্রিয়াটি আয়ত্ত কর। ক্রিয়াটি ভাল আয়ত্ত 
হইলে আর ছুইবেল! করিবার প্রয়োজন নাই; শ্ধু ভোরবেলা! করিলেই 
চলিবে । পা উধ্বে” তুলিয়! অন্ততঃ ৫ মিনিট সময় স্থির থাকিতে যখন 
'আর কষ্ট হইবে না, তখনই মুদ্রাটি আয়ত হুইয়াছে বলিয়া মনে করিবে । 

এই মুদ্রাটি অভ্যাসের সময়-_৩ মিনিট হইতে ৫ মিনিট। 

উপকারিতা- যোগশান্ত্রমতে এই মুদ্রাটি দেহকে বলি পলিরহিত 
করে। (“বলি? অর্থ চর্মসংকোচ, “পলি” অর্থ শুভ্রকেশ।) এই 
আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে বৃদ্ধ বয়সেও গান্রচর্ম সঙ্কুচিত হয় না, চুল 
পাকে না-আমরণ দেহ যুবকের মত নিটোল থাকে, যৌবনশক্তি 
অক্কু থাকে । এই মুদ্রাটি অভ্যাসে নভোগ্রস্থি সবল হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য 
নিবারিত হয়, অজীর্ণ রোগ নিমূ্ল হয়, জঠরাগি বৃদ্ধিপায়, রক্তশূন্যতা 
দূর হয়, শরীর সবলতর হয়। এই যুদ্রাটি দেহের সর্বপ্রকার রোগবিষ 
নষ্ট করে। 

যে সমস্ত রক্তবাহী নাড়ী বা ধমনীর সাহায্যে নিম্নাঙ্গ হইতে 
উধ্বণঙ্গে, মস্তিষ্ক প্রভৃতিতে রক্ত পরিচালিত হয়, পর্বদ1] মাধ্যাকর্ধণ- 
নিয়মের বিরুদ্ধাচরশ করিতে হয় বলিয়া তাহার! সহজেই ক্লান্ত ও 
দুর্বল হুইয়া পড়ে এবং শক্তিক্ষয়ের যথোচিত পরিপূরণের অভাবে দেহ 
জরাগ্রত্ত হুইয়া থাকে । শারীরিক দুর্বলতাবোধ করা, মাথা ঘোরা, 
সময় সময় চোখে অন্ধকার দেখা. প্রভৃতি অবসাদের মূল কারণ-_ 
উধ্বণঙ্গে রক্তবাহী নাড়ী বা ধমনীমগুলীর যথোচিত রক্তপরিচালনে 
অক্ষমতা । এই অক্ষমতা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়--ধমনীমণ্ডলীকে 


সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩৬১ 


প্রত্যহ কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা । আমর] যেমন নিদ্রার 
পর বা! বিশ্রামের পর নৃতন কর্মশক্তি লাভ করি এই সমস্ত ধমনীমণ্ডলীর 
তেমনি বিশ্রাম দ্বারা নবশক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। মস্তিষ্ক নিষ্কে 
স্থাপিত করিয়া পদদ্বয় উধ্রেণ তৃলিয়া রাখিলে রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী 
উধ্বীঙ্গে রক্ত পরিচালনার গুরুতর শ্রম হইতে সামস্সিক অব্যাহতি 
পায়। প্রতিদিন কিছু সময় এইরূপ বিশ্রাম পাইলে ইহাদের কর্ণশক্তি 
চিরদিন অন্গুঞ্ন থাকে, দেহে যৌবনোচিত শক্তিসামর্থ্য অটুট থাকে। 
ফলে অকালে মানুষকে গলিত-অঙ্গ, পলিতমুণ্ড ও দস্তবিহীন হইতে 
হয় না। এই মুদ্রাটি জরা ও বার্ধক্য হইতে দেহকে রক্ষা করিতে 
বিশেষভাবেই সহায়তা করে । 

যোগীরা,বলেন-__মস্তকে অবস্থিত এই সোমগ্রন্থিটি দেহস্থ প্রাণশক্তির 
কেন্ত্স্থান। এই বিপরীতকরণী মুদ্রাটি অভ্যাস করিলে সোমগ্রন্থি 
পরিপুষ্ট হয়। এই সোমগ্রন্থি-নিঃসৃত অস্ৃতধারায়, প্রাণধারায় সমগ্র 
দেহ প্লাবিত হয়। এইজন্যই এই মুদ্রাটি অভ্যাসে দেহ ক্রুত জীবনীশক্তি 
লাভ করে, দ্রুত সবলতর হয়। 


সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা 


যে সমস্ত রুগ্ন ও ছুর্বল ব্যক্তি অথবা অত্যধিক মেদগ্রস্ত ব্যক্তি 
বিপরীতফরণী মুদ্রা অভ্যাসে অক্ষম, তাহাদের জন্যই এই সহজ বিপরীত- 
করণী মুদ্রার ব্যবস্থা । 

প্রণালী-_গ্রহের দেওয়ালের কাছে গিয়া দেওয়াল-সংলগ্ন হইয়া 
উভয় পদকে দেওয়ালের উপর তুলিয়া দিয়া দেওয়াল অবলম্বনে 


৩৬২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 
বিপরীতকরণী মুদ্রার অনুরূপ দেহটিকে স্থাপন করিবে । ব্যবস্থানুষায়ী 
৩1৪ মিনিট এ ভাবে অবস্থান করিবে । 

উপকারিতা-_বিপরীতকরণী মূত্রার প্রায় অনুরূপ 





ভদ্রাসন 


প্রণাললী--পায়ের গোড়ালীঘয় সীবনীর [মুঙ্কাধারের থলীর 
সেলাইটির নাম সীবনী ) নিষ্ে স্থাপন, করিবে অর্থাৎ গোড়ালী প্রায় 
যোনিমগুলে স্থাপন করিবে এবং শরীরের মেরুদণ্ডকে 'সোজা রাখিয়া 
উপবেশন করিবে । হস্তদ্বয়কে হাঁটুর উপর রাঁখিবে, অথবা উভয় হস্ত 
ত্বারা উভয় পদের অঙ্কুলিগুলি ধারণ করিবে । 

উপকারিতা-_-এই আসনটি জঠরাগ্নি বধিত করে | বস্তিপ্রদেশ ও 
হাটুর স্ামুগুলিকে প্রসারিত করে এবং পবল রাখে, ফলে ব্রহ্মচর্ষরক্ষা এবং 
ধারণাশক্তি বৃদ্ধিতে আসনটি সাহায্য করে । এই আসনটি অভ্যাসে 
কর্মান্ুরাঁগ এবং কর্মশক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । মেয়েদের পক্ষে এই আসনটি 
বিশেষ উপকারী । মেয়েদের এই আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বিশেষ ক্রেশানুভব হয্ব ন1। 


ভুজঙ্গাসন 


সাপ যখন ফণা ধরে, তখন শরীরের উধ্বণংশকে উধ্রে তুলিয়া 
যেভাবে পশ্চাদদিকে বাঁকায়, এই আগনটির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে 
বলিয়াই ইয়ার নাম ভূজঙ্গাসন হুইয়াছে। 


তভুজঙ্গাগপন ৩৬৩ 
প্রণাঁলী- শরীরকে সটান রাখিয়া পদদ্বয়কে একত্র করিয়া উপুড় 
হইয়া শুইয়! পড়। ললাট যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করে। পায়ের গোড়ালী 
সুইটি উধ্বে” রাখিয়া পায়ের পাত] দুইটি মুড়িয়৷ দাও ; উভয় হস্তকে 
উভয় স্তনের পার্শে স্থাপিত কর। অতঃপর পা হইতে নাভিদেশ পর্যস্ত 
মুত্তিকাসংলগ্র রাখিয়া মন্তকটিকে ধীরে ধীরে উধের্ব উঠাও। ঘাড় ও 
মুখমণ্ডলের সহিত মেরুদণ্ডকে সাধ্যমত পশ্চাতে বাঁকাইরা উধ্ববমুখী 
হুইয়া আকাশ নিরীক্ষণ কর। শরীরের সম্মুখভাগ উধ্রে উঠাইবার সময় 
হাতে কোর্নিপ জোর পড়িবে না; হাত দৃইটি হাক্কা অবলম্বনরূপে 
থাকিবে। প্রথম অভ্যাসের সময় হাতে একটু জোর পড়িবে; কিন্তু 
যতই আসনটি অভ্যন্ত হইয়া আসিবে, ততই হাতে আর কোনরূপ জোর 
লাগিবে না। হাতের উপর জোর দিয়া এই আসনটি করিলে আসনের 
সুফল অনেকখানি নষ্ট হুইয়া যায়, মেরুদণ্ডের তন্ত ও পেশীর যতটুকু 
ব্যায়াম হওয়া উচিত ততটুকু হয় না। আসনটি ভাল অভ্যন্ত হইলে 
হুত্তঘধয়কে মাটি হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে” তুলিয়া আসনটি অভ্যাস করিবে । 
এই আসনটি কমপক্ষে ৩ বার এবং উধ্ব“পংখ্যায় ৫ ৰার মাত্র করিবে । 
আসনটি ভাল অভ্যস্ত হওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাস সহকারে আসনটি 
অভ্যা করিবে । প্রথমে ধীরে ধীরে শ্বাসবাসু টানিতে টানিতে মস্তক 
উত্তোলন করিতে থাকিবে ? মস্তক উত্তোলন শেষ হইলে কয়েক সেকেণ্ড 
কুস্তক করিয়া আসনে প্রতিষিত থাকিবে ) অতঃপর স্থাস-বায়ু ত্যাগ 
করিতে করিতে মস্তক নত করিয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবে । 
শরীর নামাইবার সময় প্রথমে শরীরের উদরাংশ, তারপর বক্ষস্থল 
সর্বশেষে ললাট মৃত্তিকাসংলগ্র হইবে। 
উপকারিতা--এই ভুজঙ্গাসনটিও মেরুদণ্ডকে নমনীয় রাখার একটি 
চমৎকার ব্যায়াম । এই আসনে মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগের বক্রুতা দূর হয়, 
মেরুদণ্ডের সম্ুখভাগস্থ পেশী ও স্নাযুগুলি সবলতর হয়। ইহ! 


৩৬৪ | যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ব্ংপিগুকে মজবৃত করে। হৃংপিশুসংলগ্ন স্লাযু-পেপীগুলিকে সবল করে। 
উদর ও পৃষ্ঠদেশের স্ায়ু-পেশীগুলি সুদুঢ করে) তরুণ-তরুণীদের 
বক্ষস্থলকে সুস্রী ও সুঠাম করিয়া তোলে। নারী পুরুষ উভয়েরই 
বস্তিপ্রদেশের স্্ায়ু ও পেণীগুলি এই.আসন অভ্যাসে সবলতর হয়। 
বায়ু-ধারণকারী ফুসফুসের কোষগুলি এবং স্লাযুগুলি এই আসন অভ্যাসে 
সুপুউ হয়। মেয়েদের খতুরোগ, শ্বেত-প্রদর প্রভৃতি স্ত্রীবব্যাঞ্ধি 
আরোগ্যে এই আসনটি সহায়তা করে। 





মকরাসন 


কুম্তীর জাতীয় একশ্রেণী জলচর জীবের নাম মকর। হিন্দু 
পুরাপমতে মকর গঙ্গা-দেবীর বাহন। এই মকর জাতির অস্তিত্ব 
সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়াছে । শীতের দিনে নদীর চড়ায় শয়ন করিয়। মকর 
যেভাবে পুচ্ছ তুলিয়৷ রৌন্র সেবন করে, এই আসনটির সহিত সেই 
শায়িত মকরের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এই আসনটির নাম মকরাসন। 

প্রণালী- বঙ্ষোদেশ মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়! শয়ন কর। দৃঢ়াবদ্ধ 
করদণ্ডাভ্ান্তরে মস্তক স্থাপন কর ১ যথাসাধ্য বিস্কারিত ও সটান রাখিয়া 
পদঘ্ধয়কে সাধামত উধ্র্ধে তোল। আসনটি ভাল অভ্যস্ত হইলে এক 
মিনিট আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পদঘ্য় মাটিতে স্থাপন কর এবং কিঞ্চিৎ 
বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসনটি অভ্যাস কর। অনুরূপভাবে প্রতাহ 
২।৩ বার আসনটি অভ্যাস করিবে | 

উপকারিতা-_এই আসনটি অভ্যাসে অজীর্ণ ও অয্নরোগ বিদুরিত 
হুইয়! জঠরাগি বধিত হয়। বস্তিপ্রদেশের স্বাু ও পেঙ্গী এই আসনটি 


মতস্যমুদ্র! বা মস্যাসন ৩৬৫ 


অভ্যাসে সুদৃঢ় হয়। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রন্ষচর্যরক্ষায় এই আসনটি 
বিশেষভাবে সহায়ক। উদয়ের স্্ামুপেশীও এই আসনটি অভ্যাসে 
সবলতর হয়, শারীরিক শক্তি বিশেষভাবে বধিত হুয়। 





মতস্মুদ্রা বা মংগ্াসন 


যোগীরা সময় সময় এই আসনটিতে আবদ্ধ হুইয়! কুম্তক সহযোগে 
জলের উপর মাছের মতন ভাঙিয়া থাকেন। এইজন্য ইহার নাম 
মংস্যাসন হইয়াছে। 

প্রথালী-মুক্ত-পন্মাসন বা নিজের সুবিধামত যে কোন আসনে 
বসিয়া চিৎ হুইয়। শুইয়া পড়। পল্মানে আবদ্ধ উভয় হাটু মৃতিকার 
সমান্তরালে রাখ ! ক ও মুখ উধের্ব তুলিয়া ঘাড় যথাসাধ্য পন্চা্দিকে 
বাকাইয়। দাও। কের শিরাগুলি যেন সটান থাকে । মন্তকের পশ্চান্তাগ 
নয়, ব্রন্মতালু যেন মৃত্তিক| স্পর্শ করে। ঘাড় পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইবার 
সময় উদর ও বক্ষঃগল উধ্বে উঠিয়! সমস্ত মেরুদণ্ডটি খিলানের মত 
বাকিয়। যাইবে। এইভাবে হত্ততবয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়! বাম হস্তঘার। 
দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাৃষ্ঠ এবং দক্ষিণ হন্ততবারা বাম-পদের বৃদ্ধাহৃষ্ঠ ধারণ কর। 
প্রথম প্রথম আধ মিনিট ব| এক মিনিট আসনটি অভাস কর। যখন 
তিন মিনিট এইভাবে আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে আর কষ্ট হইবে না 
তখনই আসনটি সুপ্রতিঠিত হুইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। 

এই আসনটি অভ্যাসের সময়--কমপক্ষে ছুই মিনিট, উধ্ব পক্ষে 
পাঁচ মিনিট । 

শরীরে অতিরিক্ত চবির জন্য যাহাদের বঙ্গঃস্থল উধ্রে উঠাইতে কই 


৩৬৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


হুইবে, তাহারা পৃষ্ঠতলে একটি বালিশ স্থাপন করিবে, তাহ! হইলে আর 
এই আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে কোন কষ্ট হইবে না। 

উপকারিতা সর্বাঙ্গান বর্ণনার সময় আমর! ইন্ত্রগ্রস্থির কথা: 
উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রস্থির সহিত সংশ্লি আর একটি গ্রস্থি আছে, 
তাহার নাম উপেন্দ্রগ্রস্থি বা. উপযৌবনগ্রস্থি ( 28:৪-0075:016 )। 
আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রমতে এই গ্রন্থির সংখ্যা চারিটি--কঠনালীর 
উভয়পার্খে অবস্থিত ইন্্রগ্রন্থির এক এক পার্শ্বে ছুইটী করিয়া-_একটি 
ইন্্গ্রস্থির নীচে আর একটি উপরে । উপরের দুইটি ইন্্গ্রস্থির সহিত প্রায় 
জড়িত, নীচের ছুইটি ইন্রগরস্থি হইতে তিলপ্রমাণ দূরে অবস্থিত। এই 
উপেন্ত্রগ্রস্থিকে বেষ্টন করিয়! একটি সূক্ষ্ম আবরণী (০8৪519) থাকে। 
আবরণীটি আছে বলিয়াই ইন্দরগ্রন্থি হইতে ইহাকে পৃথক বলিয়া চেনা 
যায়। ইন্দরগ্রস্থির অন্তুখী শ্রাবের মতই এই উপেন্্গ্রস্থির অন্তমুখী আবও 
শরীর গঠনের পক্ষে ও ঘ্বাস্থা অটুট রাখার পক্ষে অপরিহার্য । 

এ যুগে ক্যাল্সিয়াম্‌ (০8191800 ) নামের সহিত আমরা সকলেই 
অল্লাধিক পরিচিত । অস্থিসংগঠনের জন্য) পরিপাকক্রিয়ার সাহায্যের 
জন্য, রোগবীজাণু হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্য আমাদের শরীরে 
চুপজাতীয় একপ্রকার পদার্থের প্রয়োজন হয়_-ইহাই ক্যাল্লিয়ামূ। 
হুথে প্রচুর পরিমাণে ক্যাল্সিয়াম্‌ থাকে । ইহা ছাড়া লেবু, কমলা, 
বাদাম, নারিকেল, পেঁয়াজ প্রভৃতির মাঝেও ক্যাল্সিয়াম আছে। 
উপেক্্রগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণজাত রস এই ক্যাল্সিয়াম্‌ পরিপোষণে সাহায্য 
করে এবং ক্যাল্সিয়াম্‌কে জীর্ণ করিয়া শরীরের কাজে লাগায় । এই 
গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ কম হইলে ক্যাল্সিয়াম্‌ জীর্ণ হয় না এবং শরীরের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্যাল্সিয়াম্‌ যথোচিতভাবে শরীরে উৎপন্ন হয় না । 
হাদি খাস প্রচুর গ্রহণ করিলেও অথব! ক্যাল্সিয়াম্‌ ইন্জেক্সন নিলেও 
তখন আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায় না । উপেন্দরগ্রস্থির অন্তঃক্ষরণের 


মংস্থ্মুদ্র! বা মত্স্যাসন ৩৬৭ 


প্রয়োজনীয়তাও এইখানে-_এই গ্রস্থিজাত রসই খাস্ঠবস্ত হইতে শরীরে 
প্রয়োজনীয় ক্যাল্সিয়াম্‌ সংগ্রহ করে। 

উপেন্দ্রগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ কম হইলে পরিপাকশক্তি কমিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা 
ও অজীর্ণরোগ সৃষ্টি, হয়। এই অজীর্ণরোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়। পাকাশয়ে, 
ও অগ্ত্রে ক্ষত (0988810 ০]: 10090908] [0199:) উৎপন্ন হয়, দাঁতের 
মাড়িতে পুজ (0ড্০:11998 ) ও বিবিধ দস্তরোগ জন্মায় । 

হাতের পালিশ নখগুলির উপর টানা-টানা রেখা পড়িলেই বুঝিতে 
হুইবে-_-উপেন্দ্রগ্রস্থির অস্তঃক্ষরণ যথোচিতভাবে হইতেছে না। এই 
অবস্থায় শরীরে কোন ক্ষত বা চর্মরোগ উৎপন্ন হইলে তাহা সহজে 
আরোগা হয় না; ক্রমশঃ চর্মরোগের সূচনা হয়। অস্ত্রোপাঙ্গবৃদ্ধি 
(4070920101618), অন্তরবৃদ্ধি (179771% ), পিতৃ স্থলীমধ্যে ফোড়া, পিত- 
শূল, হস্তপদের মাংসপেশীর খিচুনী প্রভৃতি রোগাক্রমণের আশঙ্কা ঘটে। 

আবার এই গ্রন্থিটির অস্তঃক্ষরণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে রক্তে 
চাপ বৃদ্ধি (07181) 31000. 77:999079 ) রোগ জন্যে। 

সর্বাঙ্গাসনের পরই এই আসনটি করিতে হইবে, তবেই ইন্্গ্রস্থির 
সঙ্গে সঙ্গে উপেন্্রগ্স্থিও সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে। সর্বাঙ্গাসনে ফৌবন ও 
উপযৌবনগ্রস্থিও সম্মুখ ভাগের উপর চাপ পড়ে; মংস্যাসনে গ্রস্থিগুলি 
বিপরীত দিকে ও পশ্চান্তাগে সম্প্রসারিত হয়। ফলে যৌবন ও 
উপযৌবনগ্রস্থিসংস্বিষ্ট স্রায়ুতস্ত প্রভৃতি সতেজ হইয়া উঠে। সুতরাং 
মৎস্ণাসন সর্বাঙ্গাসনেরই অনুপূরক এবং অপরিহার্য অঙ্গন্বরূপ 


পেগ জ০গ 


অর্ধম€স্তেন্দ্রাসন 


ভারতবিখ্যাত মহাযোগী মীননাথের অপর নাম মংস্বেন্দ্রনাথ | 
মহাযোগী মৎস্েন্দ্রনাথ কর্তৃক এই আসনটি আবিষ্কৃত হয় বলিয়াই ইহার 
নাম মতচ্যেন্্রাসন | 

প্রণালী-_দক্ষিণ পদ বাম উরুর উপর দিয়! লইয়! গিয়! বাম উরুর 
পশ্চান্তাগে মবত্তিকাসংলগ্ন কর ; বাম পদ্দের গোড়ালী যোনিমগুলে স্থাপন 
কর। অতঃপর বাম হাতখান! ডান-হাটুর ডান পার্্ব দিয়া লইয়া গিয়া 
ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্ুলি ধারণ কর এবং ভান হাত পুষ্ট দিয়! ঘুরাইয়৷ লইয়া 
বাম উরুমূল ও তলপেটের সংযোগস্থল স্পর্শ কর। মস্তক ও ঘাড়কে 
সাধ্যমত বাঁকাইয়। দক্ষিণ পৃষ্ঠপার্্ব অবলোকন কর । সাধ্যমত ৫ সেকেণ্ড 
হুইতে ১৫ সেকেও পধস্ত এইভাবে আসনে প্রতিঠিত থাকিয়া হস্তবন্ধন 
খুলিয়া দাও । অতঃপর ঠিক বিপরীতভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 
অর্থাৎ বাম পদ দক্ষিণ উরুর উপর দিয়া লইয়া গিয়া দক্ষিণ উরুর 
পশ্চান্তাগে মৃত্তিকাসংলগ্র কর। দক্ষিণ পদের গোড়ালী যোনিমণ্ডলে 
স্থাপন কর। অতঃপর ডান হাতখান। ঝা! হাটুর বা পাশ দিয়া লইয়া গিয়া 
বাম পায়ের বৃদ্ধান্ুলি ধারণ কর এবং বাম-হাত পৃষ্ঠের উপর দিয়া 
সরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ উরুমূল ও তলপেটের সংযোগস্থল স্পর্শ কর। 
মস্তক ও ঘাড় যথাসাধ্য বাঁকাইয়া বাম পৃষ্ঠপার্্ব অবলোকন কর। এইরূপে 
বামপার্্ব এবং দক্ষিণপার্ের ক্রিয়া মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আসন । হহ! 
গ্রীষ্মকালে মাত্র একবার এবং শীতকালে হুইবার করিয়া! করিবে । 

প্রথম প্রথম উপরে লিখিত নিয়মে আসনটি করা কষ্টকর হুইলে 
পায়ের গোড়ালী ঘোনিমণ্ডলে স্থাপন না করিয়া গোমুখাসনের মত পৃষ্ঠ- 
পার্থে স্থাপন কর। এইভাবে ৮1১০ দিন অভ্যাস করিলেই হাত-পায়ের 


মযুরাসন ৩৬৯ 


প্রায়ুমণ্ডলীর আড়ষ্টতা দূর হইবে, তখন পূর্বোক্ত নিয়মে আসনটি 
অভ্যাস কর] সহজ হইয়া আসিবে । 

উপকার্িতা_-এই আসনটিতে দেহের উভয় পার্থের পেশী ও 
স্নায়ুমণ্ডলী ও মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বের পেনীর এবং স্াযুকেন্দ্রসমূহের 
ব্যায়াম সুষ্ঠুভাবে হয় এবং তাহারা সবলতর হইয়া উঠে। ইহার 
অভ্যাসে 'মেরুদণ্ডের পার্খ্বভাগও নমনীয় হইয়া উঠে। সুতরাং এই 
আসনটি *ন০ 29105977869 6009 ৪7917)9৮% অর্থাৎ মেরুদণ্ডকে 
যৌবনোচিত সবল ও নমনীয় রাখিবার পক্ষে অপরিহার্য । এই আসনটি 
কটিবাত, পৃষ্ঠবাত, কোষ্ঠবদ্ধত ও অজীর্ণ রোগ উপশম করিতে, যকুৎ 
ও প্লীহার দোষ-ক্রটি নিবারণ করিতে সহায়তা করে। 





মযুরাসন 


প্রণালী- হাটু গাড়িয়া উপবেশন কর। অতঃপর হাটু হইতে 
নিজ নিজ হাতের এক হাত দূরে হাতের কম্জী ছুইটি পরস্পর সংলগ্ন 
করিয়া স্থাপন কর। হাতের অঙ্থুলিগুলি যেন হাটুর দিকে থাকে। 
অনন্তর উভয় হস্তের কুর্পর ( কহুই ) নাভিস্থানে স্থাপন পূর্বক পদদ্বয়কে 
সটান করিয়া উরে তুলিবে। মস্তক নাভিদেশের সহিত সমসূত্রে 
মৃত্তিকার উধের্বে থাকিবে । পদদ্বয় নাভিদেশের সমসূত্রে বা কিঞ্চিৎ 
উধের্বে থাকিবে । এইভাবে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ দণ্ডের মত উধ্ৰেঁ 
উখিত হইলে শরীর কতকট! উব্বপুচ্ছ ময়ূরের আকার ধারণ করে। 
এইজন্যই এই আসনটির নাম দেওয়া হইয়াছে ময়ুরাসন। 

এই আসনটি ৩1৪ বার মাত্র অভ্যাস করিবে | প্রত্যেক বার ৪1৫ 
ঘেকেণ্ড আসনটিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । আসনটি ভালভাবে আয়ত্ত 

ঘযে1.--২৪ 


৩৭৩ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


হইলে শ্বাস বন্ধ রাখিয়! প্রতিবারে ১০ সেকেও্ড পর্যন্ত আসনটিতে 
অধিষিত থাকা যাইতে পারে ! 

উপকার্িতাঁ_-এই আসনটি মহা1-উপকারী। এই আসনটি অভ্যাসে 
অগ্িগ্রস্থিগুলি যথোচিতভাবে সবল-সুস্থ থাকিয়া, সক্রিয় থাকিয়া নিজ 
নিজ কর্তব্য সুচারুবূপে সম্পন্ন করে । [ অগ্নিগ্রস্থির এবং দেহস্থ অন্যান্য 
গ্রস্থিগুলির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বিশদভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ] বৃহদন্তরক্ুদ্রান্ত্র এবং উদর ও বস্তিপ্রদেশের যাবতীয় 
পেশী ও স্বায়ুগ্ুলি এই আসনটি অভ্যাসে সবলতর হইয়া! উঠে ; ফলে 
পাকস্থলীর যাবতীয় ব্যাধি আরোগ্য করিতে এই আসনটি বিশেষভাবেই 
সাহায্য করে। এইজন্য যৌগশাস্ত্কারের। লিখিয়াছেন__ 

“হরতি সকলরোগানাশু গুল্মোদরাদীন্‌ 
অভিভবতি চ দোষানাসনং শ্রীমযুরম্‌ ; 
বহু কদশনভুক্তং ভস্ম কুর্যাদশেষং 
জনয়তি জঠরাগ্নিং জারয়েৎ কালকৃটম্‌ ॥' 

_-এই ময়ূরাঁসনটি অভ্যাস করিলে গুলা, জলোদর, গ্লীহা৷ প্রভৃতি সর্ব- 
প্রকার উদররোগ আরোগ্য হয়। বাত, পিত্ত ও কফের দোষ বিন 
হয়। শরীরের আলস্য ও জড়তা দূর হয়। যোগশান্ত্রমতে এই আসনটি 
অভ্যাসে জঠরাগ্নি এতই বৃদ্ধি পায় যে অতিরিক্ত কদন্ন খাইলেও অথবা 
বিষের মত অনিষ্টকারী কোন খাদ্ধ গ্রহণ করিলেও তাহা পরিপাক হইয়া 
যায়, উহ] দেহের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। এই আসনটি 
কোষ্টবদ্ধতা, অজীর্ণ, বহুমূত্র ও অর্শ প্রভৃতি রোগারোগ্যে সহায়ত! 
করে ; মূত্রাশয়কে, অস্ত্র এবং অশ্্রসংলগ্ন স্নাযুপেশীকে মবলতর করে । 





মস্তকমুদ্রা বা শীর্যাসন 


এই আসনটিতে শীর্ব বা মস্তকের উপর ভর রাখিয়া সমস্ত শরীরকে 
দাড় করাইতে হয়-__এই জন্যই ইহার নাম মস্তক-মুদ্রা বা শীর্ধাসন। 

প্রণালী-- হাটু গাড়িয়া প্রণাম করার ভুত মস্তকটি মৃত্তিকা- 
সংলগ্র কর। উভয় হস্তের অস্্লিগুলি পক্কুপর নিবদ্ধ করিয়া উভয় 
হস্তের তালু মন্তকের তলদেশে ব্রক্মতালুর অব্যবহিত নিয়ে স্থাপন কর। 
অতঃপর হাটুদ্বয়কে উর্ধে তোল এবং পদদ্ধয়কে যথাসাধ্য মস্তকের 
অভিমুখে আনয়ন কর। এইবার ব্রহ্মতালু ও হাতের কজীর উপর 
দেহের ভর রাখিয়! হাটুভাঙ্গা অবস্থাতেই পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ উধ্বেঁ 
তোল । সাধামত ৫1১০ সেকেণ্ড পদঘ্য় উধ্বে” রাখিয়া আবার নামাইয়া 
লও | প্রত্যহ কয়েক মিনিট এইবূপ অভ্যাস কর। কয়েকদিন অভ্যাস 
করার পরই এইবূপ হাটুভাঙ্গা অবস্থায় পা উর তুলিয়া শরীরকে স্থির 
রাখিতে সমর্থ হইবে | কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরকে সটান 
করিয়া এইভাবে কিছু সময় অবস্থান করিতে যখন আর কই হুইবে না, 
তখন ভাঙ্গাইাটু সোজা করিয়া পদঘ্বয় উধ্র্বে তুলিয়া! সমস্ত শরীরকে 
সোজা করিয়া মাথার উপর ভর দিয়! দণ্ডায়মান হও। সমস্ত শরীর 
তখন ভূমির সহিত সমকোণ সুফি করিবে। 

এই আসনটি প্রথমে আধ-মিনিট বা একমিনিট অভ্যাস করিবে । 
ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অভ্যাসের সময় বাড়াইয়া লইবে। সুস্থ-সবল লোকের 
পক্ষে এই আসনটি অভ্যাসের সর্বোচ্চ মাত্রা--১০ মিনিট । রোগী ও 
দুর্বল ব্যক্তির মাত্রা-_-২ মিনিট হইতে ৩ মিনিট । 

ভাল অভ্যস্ত হইলে একবার দণ্ডায়মান থাকিয়াই উপরিলিখিত সময় 
পর্ষস্ত আসনটির অভ্যাস করা যাইতে পারে । ভাল অভ্যত্ত না হওয়া 


৩৭২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


প্যস্ত যতটুকু সময় এই আসনে থাকিলে শরীরে কোনরূপ গীড়া বোধ না 
হয়, ততটুকু সময় থাকিয়া! পা নামাইয়া লইবে এবং একটু বিশ্রাম করিয়া 
পুনরায় আসনটি করিবে । বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে-_মস্তূকের সন্মুখ- 
ভাগের উপর যেন শরীরের ভার না পড়ে, ব্রহ্মতালুর উপর শরীরের 
ভর রাখিতে হইবে । 

নিষেধ- যাহাদের হদ্‌রোগ, রক্তচাপর্দ্ধি রোগ ও কর্ণরোগ আছে 
তাহাদের পক্ষে এই আসনটি কর! নিষিদ্ধ। যোগের অন্যান্য প্রক্রিয়া 
দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনেকট। স্বাভাবিক হইয়া আপিলে তখন এই 
আসনটি করা যাইতে পারে । যাহাদের পিতদোষ আছে বা যাহাদের 
লিভার খারাপ, তাহারাও বৈকালে বা সন্ধায় এই আসনটি করিবে। 
ভোরের দ্িকে এই আসনটির অভ্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। 

প্রকাঁরভেদ-_-এই আসনটির প্রকারভেদ আছে। হাত অঙ্থলিবদ্ধ 
অবস্থায় মাথার নীচে না রাখিয়া! মাথার উভয় পার্শ্বে উভয় হাত রাখিয়া 
আসনটি কর! যাইতে পারে । অথবা মাথা! শূন্যে তুলিয়া হাতের উপর 
সমস্ত শরীরের ভারকেন্দ্র স্থির রাখিয়াও আসনটি কর] যায়। তবে এই 
সব প্রণালণ অধিকতর কষ্টসাধ্য এবং সর্বসাধারণের অনুপযোগী । আমরা 
যে প্রণালীটি এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহ! অধিকতর সহজসাধ্য 
এবং আরামপ্রদ । আসনটি ভাল অভ্যস্ত হইলে পদঘ্বয় সব সময় সটান 
উধধর্বে না রাখিয়া কিছুট। সময় পল্মাসনেও রাখা যাইতে পারে । 

উপকারিতা-_মন্তি্ষই দেহসামাজ্যের রাজধানী । এই মস্তিষ্কই 
দেহস্থ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি সর্বশক্তির 
কেন্ররস্থল। মস্তিষ্কের কোন অংশে যদি যথোপযুক্ত রক্ত পরিচালিত না! হয়, 
তাহা হইলে সমস্ত শরীরযন্ত্রই বিকল হইয়! পড়ে। এই আসন অভ্যাসের 
সময় শরীরের যাবতীয় রক্ত মন্তকে আসিয়া উপনীত হয়। এই রক্ত 
হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ করিয়! নস্তিকবস্থিত সমুদয় 


মস্তক-মুদ্রো বা শীর্যাসন ৩৭৩ 


্রস্থিগুলি ও তৎসংশ্লিষট স্বায়ুমগ্ডলী সতেজ হইয়া উঠে। ফলে দেহসাআজ্য 
নিবিদ্ব ও নিরাপদে থাকে, স্বাস্থ্য অটুট থাকে । 

মস্তিষ্কই অহংগ্রস্থি ও মহত্গ্রন্থিস্থান। প্রত্যেকটি গ্রন্থিই পাঁচভাগে 
বিভক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রস্থিরই পাঁচটি প্রধান কর্মকেন্্র আছে। সুতরাং 
যোগশাস্ত্রমতে মন্তিক্ষ-প্রদেশে ১০টি গ্রন্থি বিদ্যমান । এই ১০টি প্রধান 
গ্রন্থির মাঝে আধুনিক যুগের গ্রস্থিতত্ববিদূরা মাত্র ২টি গ্রন্থি আবিঙ্গার 
করিয়াছেন । ইহাদের নাম-পিটুইটারী” €শিবসতীগ্রন্থি) এবং 
“পিনিয়াল” ( বৃহস্পতিগ্রন্থি )। এই শিবসতীগ্রন্থি এবং বৃহস্পত্িগ্রন্থির 
বিস্তৃত বিবরণ আমরা আমাদের সহজ যৌগিক ব্যায়াম গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি-_সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্পেখ নিম্প্রয়োজন । 

নিতান্ত অসংষমী না হইলে শীরধাসন-ম'ভ্যাসকারীর দেহ রোগাক্রান্ত 
হয় না। যাহাদের স্বামু-দৌরবলা, দৃ্টিক্ষীণতা, পাইওরিয়। প্রভৃতি 
দন্তরোগ, মাথাধোরা, হিষিরিয়া, স্্ায়ুশূল, হতিরিক্ত সুপ্তিস্বলন, 
কোষ্ঠবদ্ধতা, অজী, গ্লীহা-যকৃতের দোষ প্রভৃতি রোগ আছে, তাহারা 
এই আসনটি অভ্যাসের দ্বারা অল্প সময়ের মাঝে উল্লিখিত ব্যাধিগুলির 
হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে । 

যাহাদের দাম্পতাজীবন অসংখত, এই আসনটি ভডসের সময় 
তাহারা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, তাহাদের মাথা ঝিম্ঝিম করে। 
বল] বাহুলা, এই আসন অভাসকারী বিবাহিতদের পক্ষে সংঘত দাম্পত্য 
জীবন-যাপন অত্যাবশ্টুক। এই প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ের “তান্মুস্থ যৌন- 
জীবন” এবং আদর্শ দাম্পত্য-জীবন” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


মহাবন্ধ-মুদ্রা 


এই মুদ্রাটি দেহস্থ প্রাণশক্তির প্রতীক শুক্রধাতুর নিয়গতি অর্থাৎ 
অনিচ্ছাকৃত ধাতুক্ষরণ বন্ধ করে । এইজন্যই ইহার নাম মহাবন্ধ-মুদ্রা । 

প্রণালী-_সিদ্ধাসনে অর্থাৎ বাম-পায়ের গোড়ালি যোনিস্থানে এবং 
দক্ষিণ-পায়ের গোড়ালি মেছু।দেশে (জননেক্দ্রিয়মূলের উপরাংশে ) 
স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হও ( অতঃপর শ্বাসের সহিত শাখা-প্রশাখাসহ 
কুহুনাড়ীকে (59 1597৪) ধীরে ধীরে আকর্ণ কর । 1 কাপের ক ফলে 
হইয়া কিঞ্চিত উদ্বে সী | অতঃপর শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গ আকুঞ্চন 
শিখিল করিয়। দাও ১০ হইতে ২০ বার কুহুনাড়ীকে এইরূপ আকুঞ্চিত 
ও প্রসারিত কর। পুনরায় বিপরীতভাবে এই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর-_- 
অর্থাৎ বামপদের পরিবর্তে দক্ষিণপর্দের গোড়ালি যোনিস্থানে এবং 
বাম পদের গোড়ালি মেদ, দেশে স্থাপন করিয় পৃর্বোক্তভাবে উচ্ছাস 
ও নিঃশ্বাস সহযোগে কুহুনাড়ীকে সমসংখ্যকবার আকুঞ্চিত ও 
প্রসারিত কর। 

সিদ্ধাসূনে উপবিষ্ট হওয়া যাহাদের পক্ষে অদুবিধাজনক, তাহারা 
সিদ্ধাসনের পরিবর্তে পল্মাসনে বা অন্য যে কোন ধ্যানাসনে বসিয়৷ যুদ্রাটি 
অভ্যাস করিবে । 

উপকারিতা-_এই মুদ্রা প্রজাপতিগ্রস্থিকে অর্থাৎ পুরুষের পিতৃ- 
গ্রন্থিকে এবং মেয়েদের মাতৃ-গ্রস্থিকে সুস্থ-দবল রাখে । পিতৃ-গ্রস্থি ও 
মাতৃগ্রন্থি নারী-পুরুষের জীবনীশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রতীক । 

আযুর্বেদশান্ত্রে পিতৃগ্রস্থিকে (158699 ) বল! হইয়াছে বৃষণ-গ্রন্থি। 
অনুরূপভাবে স্ত্রীদেছের ডিম্বাধারে রহিয়াছে মাতগ্রস্থি (0০৪ )। এই 


মহাবন্ধ-মুদ্রা ৩৭৫ 


প্রজাপতিগ্রস্থির ( পুংদেহে পিতৃগ্রন্থির ও স্ত্রীদেহে মাতৃগ্রন্থির ) অন্তঃ- 
ক্ষরণের উপরেই জননযন্ত্রগুলির পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং নারীত্ব ও পুরুষত্ব বিকাশ 
নির্ভর করে। দেহের “ক্যাল্সিক়্াম” পোষণেও এই গ্রন্থির অস্তঃক্ষরণ 
বিশেষভাবে সাহায্য করে| পুরুষের ছুই মুক্কে ছুইটি পিতৃগ্রস্থি রহিয়াছে। 
মেয়েদেরও ডিম্বাধারদ্বয়ের মাতৃগ্রন্থি ছুইটি জরায়ুর উভয়পার্খ্বে অবস্থিত। 
নভঃগ্রন্থির ও অহ্ংগ্রস্থির অন্তর্গত ইন্দ্রগ্রন্থি ও শিব-সতী গ্রন্থির সহু- 
যোগিতায় এই প্রজাপতি গ্রন্থিই দেহে যৌবনোচিত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য 
অটুট রাখে; দেহকে সুপুষ্ট, সবল ও লাবণ্যময় করে। 

এই গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ যথোচিতভাবে না হইলে- পুরুষের অতিরিক্ত 
স্বপ্রদোষ, মানসিক অবসাদ, স্্াযুদৌর্বল্য, অকালে দাড়ি গোঁফ পাকা, 
দেহ অস্থিচর্মসার হওয়া এবং আংশিক অক্ষমত! প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি 
হয়। মেয়েদেরও স্রাঘুদৌর্বলা সহ খতুর অনিয়ম ও প্রদরশ্রাবাদি বিবিধ 
রোগ দেখা দেয়। এই গ্রস্থিটি অতিক্রিয় হইলে পুরুষ অত্যন্ত কামুক 
হয়। সর্বদা কামচিন্ত। ইহাদের মন জুডিয়া থাকে । স্বাভাবিক পথে 
কামতৃপ্তির সুযোগ না থাকিলে ইহার! নীতিবহিভূ্তি পথে পদার্পণ করে 
অথবা অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে অর্থাৎ হত্তমৈথুনাদি বদ- 
অভ্যাসের বশবর্তা হইয়া শরীরের অধিকতর অনিষ্ট সাধন করে। 

মেয়েদের এই গ্রস্থিটি অতি-সক্রিয় হইলে তাহাদের শরীরে রক্তের 
চাঁপ স্বাভাবিক হইতে নীচে নামিয়া যায়, অতিরিক্ত মাত্রায় খতৃুআব 
হয়, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে; বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। 

মহাবন্ধ-মুদ্রার নিয়মিত অনুষ্ঠান পিতৃগ্রন্থি ও মাতৃগ্রস্থি সংক্রান্ত 
উল্লিখিত যাবতীয় দোষব্রটি দূর করিয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক 
রাখে। 


মহাবেধ-ুদ্রা 


প্রণাঁলী-_পন্মাসন বা সিদ্ধাসনে অথবা নিজের রুচিমত যে কোন 
আসনে উপবিষ্ট হও | শ্বাস ত্যাগ করিয়া উদরকে বায়ুশৃন্য কর। উদর 
বায়ুশূন্য হইলে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ রাখিয়া শ্বাস গ্রহণের পরিবর্তে শঙ্িনী 
ও কুহুনাড়ীকে ১০।১৫ সেকেণ্ড যাবৎ ভধ্বমুখে আকর্ষণ করিতে থাক। 
অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দাও । 

অনুরূপভাবে ১৫।২০ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। বায়ু-ধারণাশক্তি 
অনুযায়ী শঙ্খিনী ও কুহুনাড়ী আকর্ষণের মাত্র! ক্রমশঃ বধিত করিবে । 

সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াঁম ভাল অভ্যস্ত হইলে মহাবেধ- 
মুদ্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার অধিকার জন্মে । 

উপকারিতা-_দেহের যে অঙ্গ যখন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়? 
তখন সেই অঙ্গে প্রচুর রক্ত চলাচল করে। এই রক্ত হইতে স্বাযু ও 
্রস্থিগুলি নিজ নিজ পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। এই জন্যই মূলবন্ধ, 
মহাবন্ধ, মহামুদ্রাঃ শক্তিচালনী এবং মহাবেখ প্রভৃতি মুদ্রা অভ্যাসে 
বস্তিপ্রদেশের পিতৃগ্রন্থি (1195669 ), কামগ্রন্থি (72996989100 ), 
মদনগ্রন্থি (0০.97:8 5180 ), নারীদেহের মাতৃগ্রন্থি (0৬ ), 
রতিগ্রন্থি (87610011075 £18%0 )১ মিথুনগ্রস্থি ( 9.97)9+5 £187)0 ) 
প্রভৃতি সবল ও সতেজ হইয়া উঠে) এই গ্রন্থিগুলি সবল থাকিলে 
প্রচুর জীবনীশক্তিতে দেহ পূর্ণ থাকে । সুতরাং এই মহাবেধ-মুদ্রা 
প্রদৌষ, ধাতুদৌর্বল্য, প্রদর ও জরামুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি রোগ 
আরোগ্য করে এবং ধারণাশক্তিকে বধিত করিয়া দেহকে প্রচুর 
প্রাণশক্তিতে পূর্ণ করিয়া তোলে। 


মহামুদ্র 

যোগশাস্ত্রমতে এই মুদ্রাটি মহা! উপকারী, এই মুদ্রাটি দেহের জরা, 
ব্যাধি বিনষ্ট করিয়! মহাসিদ্ধি প্রদান করে__তাই ইহার নাম মহাযুদ্রা। 

প্রণালী-_বামপায়ের গোড়ালী যোনিমগ্ডলে দৃটভাঁবে সংলগ্ন কর । 
দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দাও। উভয় হস্তদ্বার দক্ষিণপদের 
অঙ্থৃলিগুলি ধারণ কর-_হাটু যেন মৃত্তিকাসংলগ্ন থাকে। চিবুক কঠকুপে 
নিবন্ধ রাখ । অতঃপর মহাবন্ধমুদ্রার অগ্ৃরূপ শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কুহু 
নাড়ী আকর্ষণ কর । যতক্ষণ ধরিয়া শ্বাস টানিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণ 
অব্যাহত রাখ ও তারপর শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ শিথিল 
করিয়া দাও। এই নিয়মে ১০ হইতে ২০ বার এই ক্রিয়াটির অভ্যাস 
কর। পুনরায় বামাঙ্গে এই ক্রিয়াটির শনুষ্টান কর-_অর্থাৎ দক্ষিণপদ 
যোনিদেশে স্থাপন করিয়া বামপদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দাও এবং 
উভয় হস্তদ্বারা বামপদের অঙ্ুলিগুলি ধারণ করিয়া পূর্বোক্তবৎ উচ্ছাস ও 
নিঃশ্বাস সহযোগে সমসংখ্য কবার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

মহাবন্ধ ও মহাযুদ্রা পরস্পরের অনুপূরক | এই উভয় মুদ্রার অভ্যাসে 
নারী-পুরুষ উভয়ের প্রজাপতি-গ্রন্থি অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃগ্রন্থির দোষক্রটি 
দুর হয় : সুতরাং মহাবন্ধ মুদ্রা অভ্যাসের অবাবহিত পরেই মহামুদ্রার 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। 

উপকাঁরিতা-_মূলবন্ধ ও মহামুদ্রা যাহারা অভ্যাস করিবে 
তাহাদের কখনও ভগন্দর, গুল্ম প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না । এই 
মুদ্রা দুইটি লিভারের দোষ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ দূর করিতে সাহাযা 
করে ) যুবকদের সুপ্তিষ্থলন বা ষপ্রদোষ নিবারণ করে। নারী-পুরুষ 
উভয়েরই ধারণাশক্তি বধিত করে। এই মুদ্রাটি ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠরোগ 
আরোগ্যেও সহায়তা করে। 


মূলবন্ধ মুদ্রা 


মূল অর্থ আদি উৎপতিস্থল। মস্তিষ্কের নিয়াংশ হইতে মেরুদণ্ড 
উৎপন্ন হুইয়! গুহাদেশে আসিয়া শেষ হইয়াছে । মেরুদণ্ডের শেষ 
প্রাস্তেই দেহস্থ প্রধান নাড়ীগুলির উৎপত্তিকেন্্র | এই কেন্দ্রেই যৌগোক্ত 
“মূলাধারচক্র? অবস্থিত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এই মুলাধার 
চক্রের নাম 091519 7165088 ০1 619৪ ৪%100198109619 | যে মুদ্রার 
অনুষ্ঠানে এই মূলস্থানের গ্রন্থি ও সামু প্রভৃতি সবলতর হইয়া উঠে, 
তাহারই নাম মূলবন্ধ মুদ্রা । 

এই মূলস্থানে একাধিক গ্রন্থি আছে, ইহাদের নাম কনপরগ্রস্থি ও 
মদনগ্রন্থি। প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্বে ইহার নাম “প্রোস্টেট প্ল্যাণ্ড। 
(72:086869 81800 ) এবং “কাউপারস্‌ গ্ল্যাণ্ড (0০787৪৪1870) | 
এই গ্রন্থিঘয় মৃত্রাশয়ের পার্থ অবস্থিত। কামচিস্তা ও কামক্রিয়ার সময় 
এই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। মেয়েদের এই গ্রন্থিগুলি নাই, কিন্তু 
অনুরূপ গ্রন্থি আছে। মেয়েদের এই গ্রন্থিগুলির নাম রতিগ্রন্থি 
(73911001118 81900 ) এবং মিথুনগ্রন্থি €( 51591)675 £18770 )। 
রতিগ্রস্থি ও মিথুনগ্রন্থির ক্রিয়াদিও কন্দপ্পগ্রন্থি ও মদনগ্রন্থির অনুরূপ । 

এই মুদ্রা অভ্যাসকারীদের বস্তিপ্রদেশের নাড়ীগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গুহ্দ্বার ও জননেক্দ্িয়ের মাঝখানে চারি 
অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থান আছে__ইহার নাম যোনিস্থান বা যোনিমণ্ডল। 
শরীরের প্রধান অবলম্বন মেরুদণ্ড মস্তক হইতে উৎপন্ন হুইয়া এই 
যোনিমগুলে আসিয়া! শেষ হুইয়াছে। এই যোনিস্থানের কিছু উপরে 
কল্দস্থাঁন অবস্থিত | 

পউধর্বং মেঢ়।াদ অধো! নাভেঃ কন্দযোনিঃ খগাগুবৎ ; ততেো।-নাডাঃ 
সমুৎপন্নাঃ সহক্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ|”__জননেন্ড্রিয় ও নাভির মাঝখানে 


তি রর রপ্ত 


৭২০০০ নাঁড়ী.উৎপন্ন হুইয়! সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে । এই 


মুলবন্ধ মুদ্রা ৩৭৯ 


কন্দস্থানই ইড়াঃ পিঙ্গলা, সুষুয়া, কুহু, শঙ্খিনী প্রভৃতি প্রধান নাড়ীসমূহের 
উৎপততিস্থান। কন্দস্থান হইতে শঙ্খিনী-নাড়ী উৎপন্ন হইয়া শাখা-প্রশাখা 
সহ গুহাদেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছে। শরীর হইতে মলাদি নিক্কাশিত 
করিয়া দেওয়ার দায়ি এই শখ্থিনী নাড়ীর। কুহু-নাড়ী শাখা-প্রশাখা 
সহ জননেন্দ্রিয়প্রদেশকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে । জননেক্ত্রিয়ের সর্ববিধ 
কর্তব্য এই কুহ্‌-নাড়ীর সাহাযোই সম্পাদিত হয়। 

যে নাড়ীটি কন্দস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া মেরুদণ্ডের বামভাগ 
আশ্রয় করিয়া মেকদণ্ডের আদি উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত গমন করিয়াছে, 
তাহার নাম ইড়া বা চক্দ্রনাড়ী। যে নাড়ীটি এ কনস্থান হইতে 
উঠিয়া মেরুদণ্ডের ডানপাঁশ আশ্রয় করিয়া উপরের দিকে গিয়াছে, 
তাহার নাম পিঙ্গল! বা সূর্ধনাড়ী ! যে নাড়ীটি কন্দস্থানের কেন্দ্র 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ চক্র বা কঠচক্রে পৌছিয়া দ্বিধাবিভক্ত 
হইয়া আজ্ঞাচক্র ও বরন্মরন্ধে পৌছিয়াছে, তাহার নাম স্ুৃযুলা । 

মেরুদণ্ড একটি খণ্ড অস্থি নয়, ইহ! ৩৩টি টুকরা টুকরা অস্থির 
সমবায়ে গঠিত-_তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই অস্থিগুলি অতি সুক্ষ 
অথচ সুদৃঢ় তন্ত ও পেশী দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত । এই মেরুদণ্ডাস্থির মধ্য 
দিয়াই সুযুয়া প্রবাহিত হইয়া মেরুদণ্ডের উৎপত্িস্থান অর্থাৎ আজ্ঞাচত্র- 
প্রদেশ (16805 ০৫ ০9297790) পর্যন্ত গমন করিয়াছে । ইড়া, পিঙ্গলা 
ও সুযুম্না নাড়ীই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে । 

ইড়া-নাড়ী যখন সক্রিয় থাকে, তখন বাম নাসাপুটে শ্বাস-প্রশ্বাস 
প্রবাহিত হয়। পিঙগলা-নাড়ী সক্রিয় থাকিলে দক্ষিণ নাসাপুটে এবং সুমুস্তা 
নাঁড়ী সক্রিয় থাকিলে উভয় নাসাপুটে যুগপৎ সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়। 

প্রণালী- পদ্মাসনে বা কোন ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্গিনী 
নাড়ীকে উধের্ধে আকর্ণ করিবে । এই আকর্ষণ যেন মূলস্থান পর্যন্ত 
আসিয়! পৌছায়। শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে গহাদেশ আকুঞ্ণিত করিলেই 


২৩৮০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


শঙ্থিনী-নাড়ী আকধিত হইবে । আবার শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চন 
শিধিল করিয়া দিবে । বল! বাহুল্য, ধীরে ধীরে শ্বাস টানিবে ও ছাড়িবে। 

একই মৃলস্থান হইতে শঙ্িনী ও কুু-নাড়ী বহির্গত হুইয়াছে। 
সুতরাং শঙ্খিনী-নাড়ী (808] 10679) আকধণ করিলে প্রথম প্রথম 
কুহু-নাড়ীও (৪95. 78:৮৪) আক্ধিত হইবে । কিছুদিন অভ্যাস করার 
পর কুছ-নাড়ী হইতে পৃথক করিয়া শঙ্খিনী-নাড়ীকে আকর্ষণ করিবার 
কৌশল আপন! হইতে আয়ত্ত হইবে। 

[ মলত্যাগের ইচ্ছা হইলেও জোর করিয়া যি আমরা মলত্যাগ 
রোঁধ করি, তাহা শঙ্খিনী-নাড়ী আকর্ষণ করিয়াই আমাদের করিতে 
হয়; তেমনি মূত্রবেগ আসিলেও জোর করিয়া যদি মূত্ররোধ করি, তাহা 
কুহু-নাড়ী আকর্ষণ করিয়াই আমাদের করিতে হয়। শঙ্খিনী-নাড়ী 
ও কুহু-নাড়ীর কার্কারিতার এই পার্থক্টুকু মনে রাখিতে হুইবে | ] 

এই মুদ্রাটি সকালে ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুইবার বিধেয়! তিনবার 
করিতে পারিলে দ্রুত সুফল লাভ হুইবে। ইহা প্রথম প্রথম ১০ বার; 
পরে ২০ বার করিয়া করিবে । 

উপকারিতা পূর্বেই বলিয়াছি, শরীর হইতে মলাদি বাহির করিয়া 
দেওয়ার দায়িত্ব এই শঙ্ঘিনী-নাড়ীর। সুতরাং শঙ্ঘিনী-নাড়ী দুর্বল 
হইয়। পড়িলে যথোচিতভাবে মলাদি অন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত হয় না__ 
ফলে কোষ্ঠবদ্ধাদি জটিল রোগ সৃষ্টি হইয়া, শরীরকে ব্যাধিমন্দির করিয়!] 
তোলে । এই মুদ্রা অভ্যাসে শখ্িনী-নাড়ীর শত্তিরৃদ্ধি__হয়- সুতরাং 
কোষ্টবদ্ধতা, অর্শ প্রভৃতি রোগের ইহা! মহৌষধ । ইন্ড্রিয় সংযম ও 
বীরধারণ ব! ব্রহ্গচর্য রক্ষায়ও ইহ! একান্ত সহায়ক । ইহাতে জঠরাগ্নি 
বধিত করে। যোগশান্ত্রকারেরা বলেন-__“যুবা ভবতি বৃদ্ধোইপি সততং 
মূলবন্ধনাৎ।” অর্থাৎ মূলবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠানে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় স্বাস্থ্যশক্তি 
লাভ করে। 


যোগমুদ্র ৩৮১ 


মূলস্থানস্থিত কন্দপ্রস্থি বা কামগ্রন্থি প্রভৃতির অন্তঃক্ষরণ কামচিন্তা 
ও কামোত্েজনার অনুষল্গী। এই কামগ্রন্থির উপরেই ব্যক্তিত্বধর্ 
আরোপ করিয়! পুরাণে নর-নারীর মিলনাকাজ্ষার প্রতীক কামদেবকে 
চিত্রিত করা হইয়াছে । যুলবন্ধ মুদ্রাটির সুষ্ঠু অনুষ্ঠানে পুরুষের কাম- 
গ্রন্থি ও মদনগ্রস্থি এবং নারীর রতিগ্রস্থি ও মিথুনগ্রস্থি-সংশ্লিষ্ট স্লায়ুমগ্ুলীর 
দৌষক্রটি দুর্বলতা দূর হইয়া যায়; ধারণাশক্তি বাড়ে, সুস্থ-সবল সন্তান 
লাভের অন্তরায় দূর হয়। বস্তিপ্রদেশস্থ অন্যান্য নাডীও এই মুদ্রার 
অভ্যাসে উপকৃত হয়| 


যোগমুদ্রা 


এই মুদ্রাটির অভ্যাসে দেহ যোগসাধনার উপযোগী নীরোগ হইয়া 
উঠে, এইজন্যই ইহার নাম যোগ-মুদ্রা | 

প্রণালী-_পদ্মাসনে উপবেশন কর। যাহারা প্াসনে বসিতে 
অক্ষম, তাহারা বীরাসনে বা আসূৃন্পি'ড়ি হইয়া উপবেশন কর। হাঁত 
দুইটি পিছনে নিয়া বাম হাতের দ্বারা ডান হাতের কজি ধারণ করিবে । 
মেয়েরা ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কক্ি ধারণ করিবে । অতঃপর 


পিসী স্পট স্পা বাতা 
০০---৯ ৮ সপ্স পাশ 2৯, 


শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিয়! কপাল মৃত্তিকা- 
সংলগ্ন কর। পাঁচ সেকেও্ড রুদ্ধ রাখিয়া পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করিতে 
করিতে মস্তক ও দেহকে সরল করিয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হও। একাসনে 
বসিয়া অন্ততঃ ৭ হইতে ১০ বার মাত্র ক্রিয়াটি অভাস কর। 

প্রথম শিক্ষার্থ দৈনিক ২।৩ বার মাত্র ক্রিয়াটি অভ্যাস করিবে ; 
ক্রমশঃ মাত্র! বাড়াইয়া লইবে। 

উপকারিতা-_এই মুদ্রাটিবৃদ্ধপ্রাপ্ত প্লীহা' ও যকৃতের রুণ্রাবস্থা দূর 
করিয়া উহ্থাদিগকে সুস্থ ও সবল করিতে, স্বাভাবিক আকৃতিতে পরিণত 


৩৮২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মুদ্রাটি দেহের স্্ায়ু ও গ্রস্থিগুলিকে 
কথঞ্চিৎ সবলতর করিয়া! রোগারোগ্যে সহায়ত] করে । 





শক্তিচালনী মুদ্রা 


যোগশাস্ত্রে শক্তি” শব্দের অর্থ কুগুলিনী। যে মুদ্রায় কুগ্ডলিনী 
উদৃবুদ্ধা হইয়া উর চাঁলিত হয়, তাহারই নাম শক্তিচালনী মুদ্রা । 

প্রণালী- পদ্মাসন বা গোমুখাসনে উপবেশন কর। তারপর শ্বাসের 
সহিত শাখাপ্রশাখা সহ কুহু ও শঙ্িনী-নাড়ী উধ্র্বে আকর্ধণ করিতে 
থাক। আকর্ধণের ফলে মেঢ্।দেশ, নাভিপ্রদেশ ও উদর কথঞ্চিৎ 
আকুঞ্চ্িত হুইয়। মেরুদণ্ডের নিকটবর্তা হইবে । এই আকুঞ্চন সাধ্যমত 
৫ হইতে ১০ সেকেও পর্যস্ত অবরুদ্ধ রাখিয়া শ্বাঘত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে 
ধীরে আকুঞ্চন শিথিল করিয়া দাও । 

দশ হইতে কুড়িবার এইরূপ কর। এই মুদ্রা দৈনিক আন্ততঃ দুইবার 
করিয়! করিতে হয়-প্রাতে ও সন্ধ্যায়। 

উপকারিতা-_এই মুদ্রার সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সাধককে কামজয়ী করে। 
ইহাতে সুপ্তিক্থলন নিরুদ্ধ হয় ও ইহা! সাধককে উধ্বরেতা হইতে 
সাহায্য করে। 

এই উধ্বরেতার সাধনা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলিতে হইলে বস্তি- 
প্রদেশের স্নায়ু ও গ্রন্থি সম্বন্ধে আরও আলোচনা প্রয়োজন । পুরুষের 
মুক্কে সর্বদাই রক্ত চলাচল করে। কামচিস্তা না করিলেও যৌবনের 
প্রারস্ত হইতেই মুক্কের ভাব অনুযায়ী রক্তমস্থন করিয়া কিছু কিছু শুক্র 
সে উৎপন্ন করিবেই। উভয় মুস্ক হইতে উৎপন্ন শুক্র সঞ্চিত হুওয়ার যে 


শক্তিচালনী মুদ্রা ৩৮৩ 


থলি আছে, তাহার নাম শুক্রকোষ। মুন্ধও যেমন দুইটি, শুক্রকোষও 
তেমনি ছুইটি। শুক্রকোষঘয় মৃত্রথলীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। শুক্র- 
কোষের দুইটি করিয়া মুখ । একটি যুখ নীচে মৃত্রনালীর সহিত সংযুক্ত, 
আর একটি উধ্বে” রক্তবহা নাঁড়ীর সহিত যুক্ত। উত্তেজনার চরম 
ুহর্তে শুক্রকোষের নীচের মুখটি খুলিয়া যায় এবং মূত্রনালীর পথে শুন্র- 
প্রবাহ বেগে নির্গত হয়। যাহাদের কামগ্রন্থি এবং কুহু-নাড়ী-সংশ্রিষ্ট 
সলায়ুমণ্ডলী সুস্থ-সবল ও পিতৃগ্রস্থির অন্তক্ষরণ সুনিয়মিত, তাহাদের 
শুক্রকোষে সঞ্চিত শুক্র উধ্বপথে উঠিয়া রক্কের সহিত মিশিয়া ওজঃ- 
শক্তিতে পরিণত হয়। ইহাদের শুক্রের অনিচ্ছাকৃত অপচয় ঘটে 
না, এইজন্য ইহাদের দেহ প্রচুর জীবনীশক্কিসম্পন্ন, দ্রটিষ্ট, বলিষ্ঠ এবং 
তেজোবীর্ধময় হয়, বৃদ্ধবয়সেও ইহাদের যৌবনোচিত স্বাস্থ্য-শক্তি অঙ্ষু্ 
থাকে । কুহু-নাড়ী ও তৎসংগ্রিষ্ স্্াযুমণ্ডলী ছুর্বল হইয়া! পড়িলেই শুক্র- 
ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, শুক্রের ভধ্বগতি রুদ্ধ হয় ফলে শুক্কোষের 
নির্গমনমুখ শিথিল হুইয়া যায় এবং তখন উত্তেজনায়, বিন! উত্তেজনায় ব। 
সামান্য কামচিন্তা মাত্রেই প্রশাবাদির সহিত শুক্র নির্গত হইয়া! থাকে। 

কুহু-নাড়ী দুর্বল হওয়ার একাঁধিক কারণ আছে। অনবরত রোগে 
ভুগিয়া স্বাস্থ্য খারাপ হইলে বস্তিপ্রদেশের স্সায়ু ও গ্রন্থিগুলি দূর্বল হইয়া 
পড়ে । 

একরকম রোগ আছে যাহাতে কর্ণমূল ও গাল-গল। ফুলিয়া যায় 
( ইংরাজীতে যাহাকে বলে 00099 )। এই রোগটি পিতৃ-মাতৃগ্রস্থির 
ভয়াবহ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে__-এমন কি, গ্রস্থিটিকে চিরতরে 
অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে । 

প্রথম যৌবনে অধ্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ হস্তমৈথুনাদিতে 
অত্যাসক্তির ফলে এবং বিবাহিত জীবনে অতিরিক্ত অসংযমী হইলেও 
বস্তিপ্রদেশের সমন্ত স্তাযু-গ্রন্থি হূর্বল হইয়া পড়ে। 


৩৮৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পক্ষান্তরে, ধাহারা অতি-সংযমী, অর্থাৎ ধাহারা অধিকাংশ সময় 
ধ্যান-ধারণায়, দার্শনিক চিন্তায় ব! বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ডুবিয়া থাকেন 
তাহাদ্দের রক্তচলাচল মস্তিষ্কেই হয় বেশী, তাহাদের উপস্থপ্রদেশ 
উপেক্ষিত থাকে; উপস্থপ্রদেশের স্াযুগ্রন্থি হূর্বলতর হইয়া! তাহাদের 
দেহেও অকালবার্ধক্য দেখ! দেয়। 

অতএব অসংযম এবং অতিসংযম উভয়ই কুহুনাড়ী দূর্বল হওয়ার মূলে 
ক্রিয়া! করে। মেয়েদের মাতৃগ্রন্থি, মিথুন-গ্রস্থি, রতি-গ্রন্থি ও কুহু-নাড়ী 
প্রভৃতি দুর্বল হইয়া পড়িলেই নানা! স্ত্রীব্যাধি দেখা দেয় এবং তাহার ফলে 
তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অকালে ঝরিয়া পড়ে। 

শক্তিচালনী প্রভৃতি মুদ্রা এই সমস্ত ্ত্রীব্যাধিরও প্রতিষেধক | 





শবাসন 


এই আসন অভ্যাসকারীর শরীর দৃশ্যতঃ মৃতদেহের মতই নিস্পন্দ ও 
জড়বৎ হুইয়া পড়ে, তাই ইহার নাম শবাসন বা স্বতাসন। 

প্রপালী-_পদঘয়কে সটান রাখিয়! চিৎ হইয়া শুইয়া পড় । হস্তদ্বয় 
শরীরের পার্শখে স্থাপন কর। এইবার পদঘয়ের স্্ামুণডুলিকে শিথিল 
করিয়া দাও। অতঃপর ক্রমশঃ তধ্বণঙ্গের স্াযুগুলিকে শিথিল করিতে 
থাক। দেহস্থ স্্াযুমগ্ডলীর উপর মৃত ব্যক্তির যেমন কোন আধিপত্য 
থাকে না, অর্থাৎ সমগ্র দেহের স্্ায়ুমণ্ডলীকে নিজের আধিপত্য হইতে 
মুক্ত কর, অর্থাৎ সমগ্র স্াযুমণ্ডলীকে শিখিল করিয়া স্বতবৎ পড়িয়া থাক। 
মনকে সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তরঙ্গ রাখ। সুষুপ্তির সময় মনে যেমন কোন 
চিন্তা-ভাবন! থাকে না, মনকে সেইরূপ চিন্তাভাবনাশূন্য কর। এইভাবে 
অনকে চিন্তাশৃন্য করিয়া, শরীরকে শিথিল করিয়া দিয়া ১৫1৩০ মিনিট 
স্ৃতবৎ পড়িয়া থাকিলে আসনযুদ্রাভ্যাসজনিত যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়। 


শবাসন ৩৮৫ 


এই আসনটি আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানের 
পর সর্বশেষে করিতে হয় । ইহা একাধারে দৈহিক ও মানসিক 
বিশ্রান্তি। 

উপকারিতা-_এই আসনটি করার পরই শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর 
হইয়া যায়, শরীরে নূতন কর্মশক্তি সধশরিত হয়। শরীর শিখিল করিয়া 
দিয় বিশ্রাম করার এই কৌশলটি আয়ত্ত হইলে নিদ্রা জয় করা যায়। 

কর্তব্যের দায়ে দীর্ঘদিন নিয়মিত নিদ্রার সুযোগ যাহাদের হয় না, 
দিনের মাঝে যেকোন সময় একবার করিয়া এই আসনটি করিতে 
পারিলে তাহাদের অনিদ্রাজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না এবং 
স্বাভাবিক কর্মশক্তিও অক্ষুণ্ন থাকে । 

যে-কোন কাজের পরই ক্লাস্তি বোধ হইলে এই আসনটি করিয়। 
শরীরের ক্লান্তি দূর করা যায়। ক্লান্তি মানে স্া়ুমগ্ডলীর বিশ্রামাকাজ্ঞা, 
এই আকাজ্কিত বিশ্রামটুকু পাইলেই আবার তাহার স্বাভাবিক কর্মশক্তি 
লাভ করে। 

গরীব ও মধাবিত গৃহ্স্থ-ঘরে মেয়েদের ভোর হইতেই একটান! 

পরিশ্রম সুরু হয়। অবিশ্রীস্ত “একঘেয়ে” কাজে তাহাদের শরীর সহজেই 
ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্লান্তি দূর না করিয়া দিনের পর দিন এই ক্লান্তির জের 
টানিয়া চলে বলিয়াই এইসব মেয়েদের স্বাস্থ্য যৌবনেই ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। 

সুতরাং যখনই ক্লান্তি বোধ হইবে, তখনই সমস্ত কর্ণ স্থগিত রাখিয়! 
শয্যার উপর শরীরকে এলাইয়! দিয়া ১০।১৫ মিনিট এই আসন অবলম্বনে 
বিশ্রাম করিবে । আসনটি ঠিকঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে দেহ-মনের সমস্ত 
অবসাদ অচিরে দূর হইয়া! যাইবে, নূতন কর্মশক্তি লইয়া পুনরায় কর্মে 
আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে | তরুণ-তরুণী, বৃদ্ব-বৃদ্ধা সকলেরই স্বাস্থা- 
রক্ষার জন্য বিশ্রামের এই কৌশলটুকু আয়ত্ত করা! প্রয়োজন । 

ছাত্র-ছাত্রীর! এইভাবে স্্রায়ু শিথিল করিয়া] বিশ্রাম করার কৌশলটি 

যো--২৫ 


৩৮৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


আয়ত্ত করিতে পারিলে পরীক্ষার সময় রাত্রিবেল৷ অল্প সময় ঘুমাইয়া 
অধিক সময় অধ্ায়নাদি করিতে পারিবে, অথচ তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের: 
কোন আশঙ্কা থাকিবে না। 

যাহারা স্থুলকায়, যাহারা রোগী, হূর্বল ব1 প্রৌচবয়স্ক, তাহার] পরিশ্রম 
বোধ করিলে প্রত্যেকটি আসনমুদ্রা করার অব্যবহিত পরে শবাসনে 
২।১ মিনিট বিশ্রাম করিয়া! পরবর্তী ক্রিয়াগুলি অভ্যাস করিবে। 

রক্তচাপর্দ্ধি রোগী এবং হৃদরোগীর পক্ষে এই আসনটি মহা- 
উপকাঁরী। সাধকের! এই আসনটির সাহায্যে যোগ-নিদ্রা আয়ত্ত করিয়। 
উচ্চন্তরের অনুভূতির রাজ্য প্রবেশ করিতে পারেন। 





শয়ন-পশ্চিমোত্তান 


প্রণালী-_চিৎ হইয়। শয়ন কর। হস্তদ্বয় মত্তকের উধ্র্বসটানভাবে 
বিন্যস্ত কর। পায়ের গোডালীঘয় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। 
অতঃপর গভীরভাবে শ্বাস-ত্যাগ করিতে করিতে পশ্চিমোত্তান আসনের 
মতই নত্ব হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বার দক্ষিণ পদাঙ্গষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা বাম 
পদাক্ুষ্ঠ ধারণ কর। সম্ভবপর হইলে মন্তক হাটুতে সংলগ্র কর। ২।৪ 
সেকেওড শ্বাসপ্রবাহ আবদ্ধ রাখিয়া আসনে প্রতিষ্ঠিত থাক। অতঃপর 
গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ করিতে করিতে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ শয়নাবস্থায় 
উপনীত হও । এইভাবে ৫।৬ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে । 

উপকারিত।-_পশ্চিমোত্তান আসনে যে সমস্ত উপকার পাওয়া 
যায়, এই শয়ন-পশ্চিমোতান আসনে সেই সমস্ত উপকার অপেক্ষাকৃত 
অল্প সময়ের মাঝে লাভ হয়। সুতরাং পশ্চিমোত্তান আসনের চেয়ে 
এই আসনটি অধিকতর উপকারী (পশ্চিমোত্তান আসনের উপকারিতার 
বিস্তৃত বিবরণ ৩৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। 


শলভাসন 


শলভ” শব্দের অর্থ পতঙ্গ | এই আসনটি অভ্যাসের সময় শরীর 
পতঙ্গাকৃতি ধারণ করে, তাই ইহার নাম রাখা হইয়াছে "শলভাসন?। 

প্রণালী--শরীরকে সরল রাখিয়া উপুড় হইয়া শুইয়। পড়। 
চিবুকটি মৃত্তিকা সংলগ্ন কর। হস্তঘবয় যুষ্টিবদ্ধ করিয়া শরীরের পাশে 
উরু-বরাবর স্থাপন কর। গোড়ালী উপ্রে রাখিয়া! পদঘ্য় সরল সটান 
ভাবে রাখ। এইবার বাম পদ সরল ও সটান রাখিয়া যতদূর পার 
উধ্র্ব উঠাঁও | হাঁটুতে যেন বিন্দুমাত্র ভাজ না পড়ে। কয়েক সেকেওড 
এইভাবে পা রাখিয়া ধীরে ধীরে পা নামাইয়া৷ পূর্ববৎ যৃত্তিকায় স্থাপন 
কর। আবার ঠিক অনুরূপভাবে ডান পা উর্ধে তোল; কয়েক সেকেও 
পা উর্বর রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে পা নামাইয়া লও। এইবপ 
পৃথক পৃথক ভাবে ছুই পা৷ উপযূ্পরি_৩৪ বার উঠাও এবং নামাও। 
অতঃপর চিবুক, বক্ষ এবং যুিবদ্ধ হস্তের উপর শরীরের ভর রাখিয়া 
পদ্দ্ধয়কে সটান করিয়া একসঙ্গে উধ্র্ধে উঠাও। পদদ্ধয় কমপক্ষে 
যেন অর্ধহাত মৃত্তিকা হইতে উপরে উঠে। ক্রমশঃ অভ্যাসে পদঘয়কে 
মৃত্তিকা হইতে এক হাত উধ্র্ণে উঠাইতেও কষ্ট হইবে না। প্রথম 
প্রথম ক্রিয়াটি ২।৩ বার অভ্যাস করিবে । ভালরূপ অত্যান্ত হইলে ৫৭ 
বার করিবে 

প্রথম প্রথম দুই পা তোল! যাহাদের পক্ষে কউকর হইবে, তাহারা 
কিছুদিন শুধু পর্যায়ক্রমে বাম পা ও ডান পা তুলিয়া আসনটি করিতে 
থাকিবে | ইহাকে অর্ধ-শলভাসন বলে। কিছুদিন অর্ধশলভাসন 
করার পর পূর্ণ-শলভাসন কর! দুঃসাধ্য হইবে না। 

উপকারিতা _ভূজঙ্গাসন যেমন শরীরের তধ্বীঙ্গের ব্যায়াম, 
শলভাসন তেমনি শরীরের নিয়াঙ্গের ব্যায়াম । শলভাসন বিশেষ করিয়া 
কটিবাত অর্থাৎ “মাজাব্যথা?র আশ্চর্য প্রতিষেধক । অল্পদিন 


৩৮৮ যোগুবলে। রোগ-আরোগ্য 


অভ্যাসেই মেয়েদের দীর্ঘদিনের খতৃকালীন মাঁজাব্যথাও এই আসনটি 
অভ্যাসে চিরতরে আরোগ্য হয়| হাতের বাত, পায়ের বাত, সায়া- 
টিকার বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্য করিতে এই আসনটি প্রভূত 
সাহায্য করে। 

এই আসনটি অভ্যস্ত থাকিলে পদব্রজে দীর্ঘপথ-ভ্রমণ কষ্টকর হয় 
না। এই আসনটি অভ্যাসে দৈহিক পরিশ্রমের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পায়। যে স্বায়ুমণ্ডলী হস্ত ও পদঘ্ধয়কে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে 
সাহাযা করে, সেই সমস্ত স্বাঘুপ্রদেশে এই আসনটি অভ্যাসের সময় 
প্রচুর রক্ত চলাচল করে বলিয়া স্বায়ুমণ্ডলীসহ স্থানীয় পেশী-সমূহও 
সবলতর হইয়া উঠে। এই আসন অভ্যন্ত হইলে মাজা ও পাছার 
অতিরিক্ত চবি কমিয়৷ গিয়া! দেহের গড়ন সুন্দর হইয়া উঠে। এই 
আমনটি অভ্যাসে ফুস্ফুস্-সংলগ্র স্সাযুগ্ডলি এবং ফুস্ফুসের বায়ু 
ধারণকারী কোষগুলি সুপুউ ও সবলতর হয়। 

নিষেধ-_এই আসন অভ্যাসের সময় বুকের উপর, ফুস্ফুস্-যস্ত্রের 
উপর খুব চাপ পড়ে। সুতরাং যাহাদের হাদরোগ, আছে বা ফুস্ফুস্ু 
খুব দূর্বল, তাহাদের পক্ষে এই আসনটি অভ্যাস নিষিদ্ধ। 


শশাঙ্গাসন 


শশক ভয় পাইয়া যেভাবে মুখ লুক্কায়িত করে, এই আসনটির 
সহিত তাহার কিছুটা সাদৃশ্য আছে, এইজন্য এই আসনটির নাম দেওয়া 
হইয়াছে শশাঙ্গাসন | 

প্রণালী-বক্তরীসনে উপবিষ্ট হও । দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ পায়ের 
এবং বাম হস্তদ্বার! বাম পায়ের গোড়ালী ধারণ কর। অতঃপর পায়ের 
উপর হুইতে পাছ। উপরে উঠাইয়।, পৃষ্ঠদেশ বক্র করিয়া শ্বাস ত্যাগ 
করিতে করিতে মস্তকটি ছুই হাটুর সম্মুখে মৃত্তিকা-সংলগ্ন কর। পৃষ্ঠদেশ 








সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা বা সর্বাঙ্গাসন ৩৮৯ 


এমনভাবে বীঁকাইবে যাহাতে হস্তদ্বয় সটান থাকে | ৫1১০ সেকেও শ্বাস 
বন্ধ রাখিয়! মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্র রাখ, অতঃপর শ্বাসগ্রহণ করিতে করিতে 
ূর্বাবস্থায় উপনীত হও । অনুরূপভাবে 81৫ বার ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

উপকারিতা--এই আসনটি মেরুদণ্ডের স্ায়ু ও পেশী সবল করে । 
জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত রাখে । নভঃগ্রস্থি ও অহংগ্রস্থিগুলির (10757019, 
[010811) [2:08168৮ 96০. ) সবলতা৷ বিধানে সহায়ত] করে। 

যাহার! শীর্ধাসন করিতে অক্ষম, তাহারা শীর্ধাসনের পরিবর্তে এই 
আসনটি অভ্যাস করিবে । এই আসনটি অভ্যাসে শীর্যাসনের সুফল 
আংশিকভাবে লাভ হইবে । 


পলক 


সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা বা সবাঙ্গীসন 


সমগ্র শরীরের উপর এই মুদ্রাটির আশ্চর্য প্রভাব, অর্থাৎ ইহার 
অভ্যাসে শরীরের সমস্ত অঙগ-প্রত্যঙ্গই নীরোগ, সুস্থ ও সবল হুইয়া উঠে 
বলিয়াই ইহার নাম সর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা সংক্ষেপে সর্বাঙ্গাসন | 

প্রণালী-বিপরীতকরণীর পূর্ণাঙ্গ বূ্পই নর্বাঙ্গসাধন মুদ্রা। 
বিপরীতকরণী ভাল অভ্যস্ত হইলেই এই মুদ্রাটির অনুষ্ঠান সহজ হুইয়! 
আসে। বিপরীতকরণী মুদ্রাকে অর্ধ-সর্বাঙ্গাসন বল! যাইতে পারে। 
বিপরীতকরণীর ঠিক অনুরূপ মস্তক মৃত্তিকাসংলগ্র করিয়া চিৎ হইয়! 
শুইয়। পড়। বিপরীতকরণীতে কোমরের সমান্তরালে পা উঠাইতে হয়, 
সর্বাজগাসনে স্কন্ধের সমান্তরালে পা উধের্ণে তুলিয়া সমস্ত শরীরকে 
সোজা-সরল করিতে হইবে । বিপরীতকরণীতে হস্তছয় স্তন্ু্বরূপ হইয়া 
কোমরের ভাররক্ষার অবলম্বন হয়; কিন্তু সর্বাঙ্গাসনে হস্তদয় পৃষ্ঠদেশে 
উঠিয়া আমিবে, সমগ্র শরীরের ভারকেক্ত্র স্কন্ধ ও বাহুমূলের উপর 
স্থাপিত হইবে | :বিপরীতকরণীতে চিবুক মস্তকের সমান্তরালে উধ্বমুখী 


৩৯৩ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


থাকে অর্থাৎ ক ও চিবুকের মধ্যে যথেষ্ট ফাক থাকে । সর্বাঙ্গাসনে 
চিবুক আসিয়া কণ্ঠকৃপে সংলগ্ন হইবে । (বুক ও কের সংযোগস্থলের 
গর্ভটির নাম কণ্ঠকৃপ )। 

এই আসনটিরও বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে । হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ ধারণ 
ন| করিয়া হস্তদবয় পৃষ্টের নিয়ভাগে মৃত্তিকার সমান্তরালে রাখা যাইতে 
পারে অথব! বামহাত দ্বারা ডান হাতের কঞ্জি ধারণ করিয়া কক্জিবদ্ধ 
হস্তদ্বয়কে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন কর| যাইতে পারে । এইরূপ কজ্জিবদ্ধ হস্তদ্বয় 
পৃষ্ঠদেশ ও পদদ্ধয়কে সবল রাখিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

প| উবে তুলিয়। ৫ মিনিট আসনে প্রতিঠিত থাকিতে যখন আর 
কোন কউ হইবে না, তখনই বুঝিবে-_-আসনটি আয়ত্ত হইয়াছে। রুগ্ন 
ও দুর্বল ব্যক্তি আধ-মিনিট এক-মিনিট ক্রিয়াটি অভ্যাসের পর একটু 
বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে; এইভাবে ধীরে 
ধীরে ক্রিয়াটি আয়ত্ত করিবে । ক্রিয়াটি অনুষ্ঠানের মাত্রা শারীরিক 
শক্তি অনুযায়ী ২ মিনিট হইতে ১০ মিনিট । এই আসন অভ্যাসে 
অক্ষম হইলে এই আসনের পরিবর্তে বিপরীতকরণী ব1 সহজ শীর্ধাসন 
অভ্যাস করিবে। 

উপকাঁরিতা-_এই সর্বাহ্গসাধন মুদ্রাটির অশেষ গুণ। যে এই 
মুদ্রাটির ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করিবে, সে-ই ইহার গুণ উপলব্ধি 
করিয়া বিস্মিত ন! হইয়া! পারিবে না। এক কথায় বল! যায়_-এই 
মুদ্রাটির সর্বরোগ আরোগা করার ক্ষমতা আছে। সববাঙ্গাসন অভ্যাসে 
ইন্গ্রস্থি বা যৌবনগ্রস্থি (:57913), উপেনপ্রস্থি (28240557510), 
তালুগ্রন্থি (]10791]) ও লালা গ্রন্থি প্রভৃতি অর্থাৎ সমুদয় নভঃগ্রস্থিগুলি 
সবলতর হয়। এই নভগঃগ্রস্থিগুলিই দেহের রোগপ্রতিষেধক গ্রস্থি। 
এইগুলি সবল থাকিলে কোন রোগই দেহে প্রবল হুইতে পারে না । 
নভঃতত্ব বা ব্োমতত্ব যেমন বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য তত্বের জনক, 
নভঃগ্রস্থি বা ব্যোমগ্রন্থিগুলিও তেমনি দেহের সমুদয় গ্রন্থিগুলির রাজ|। 


সবাঙ্গলাধন মুদ্রা বা সর্বাঙ্জাসন ৩৯১ 


এই নভঃগ্রন্থিগুলি সবল থাকিলে দেহের অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থির ক্রিয়াই 
সবল থাকে । নভঃগ্রন্থিগুলি হুবল হইয়া পড়িলে দেহের অন্যান্য সমুদয় 
গ্রন্থি, দেহের স্বাযু তন্ত-পেশী দুর্বল হইয়৷ পড়ে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে__আমাদের দেহের নভঃগ্রন্থিগুলি কঃপ্রদেশে 
অবস্থিত। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের সময় প্রচুর রক্ত আসিয়া ক£দেশে 
সঞ্চিত হয়। এই রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া নভঃগ্রন্থিগুলি সুস্থ-সবল থাকে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব যথোচিত- 
ভাবে পালন করে। 

এই নভঃগ্রন্থিগুলির মাঝে ইন্দ্গ্রন্থিই আবার সর্বপ্রধান। আধুনিক 
দেহ-বিজ্ঞানীরা এইসব অন্তঃআ্রাবী গ্রন্থিগুলি লইয়া বিশেষভাবেই 
গবেষণ] করিতেছেন । তাহাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে-_কোন 
কারণে যাহাদের ইন্দ্রগ্রন্থি (05191 ) নষ্ট হইয়াছে ব] দুর্বল 
হইয়াছে অথব। অন্ত্রৌপচার দ্বারা অপসারিত করা হইয়াছে, তাহারা 
সহজেই বিবিধ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়৷ পে $ সংক্রামক ব্যাধির দ্বার! 
আক্রান্ত হইয়া ইহারা প্রায়ই অকালমৃত্যু বরণ করে। গ্রন্থিতত্ববিদ 
চিকিৎসকেরা এইসব রোগীর দেহে থাইরয়েড-রস ইন্জেক্‌সন করিয়া 
আশ্চর্য সুফল পাইয়াছেন। তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন-__ 
থাইরয়েড-রস ইন্জেকসনের অব্যবহিত পরই রক্তের ভিতরকার লাল- 
রক্তাণু ও শ্বেত-রক্তাণু সবলতর হইয়া নিজ নিজ কত্তবো আত্মনিয়োগ 
করিয়াছে, দেহে প্রাণকোধষগুলিকে সবল করিরা দেহোৎপন্ন এবং 
বহিরাগত রোগজীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া তাহার! দেহকে সুস্থ-সবল 
করিয়া তুলিতেছে। 

যোগাচার্ধদের মত আমুর্বেদাচার্ধেরাও এই ইন্্গ্রস্থিটি সম্বন্ধে বিশেষ 
সচেতন ছিলেন, এইজন্যই তাহারা! “সর্বরোগ ধন্বস্তরি মকরধ্বজ ওষধটি 
আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন । মকরধ্বজ ওষধের প্রধান উপাদান 


৩৯২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


«পারদঃ। পারদ ইন্দ্রগ্রন্থিকে উত্তেজিত করিয়া, সক্রিয় করিয়া তাহ 
হইতে প্রয়োজনীয় অন্তর্মুখী রস উৎপন্ন করিতে সাহায্য করে। এই 
জন্যই অনুপানভেদে মকরধ্বজ সর্বরোগেই ব্যবহার করা হয়। 

আধুনিক গ্রস্থিতত্ববিদূরা বলেন, ইন্রগ্রন্থির অন্তঃআবী রসের মাঝে 
“আইওডিন? (10109 ) থাকে । এই আইওডিন রক্তের একটি বিশিষ্ট 
উপাদান। রক্তে মিশ্রিত এই ।আইওডিনই দেহের সমুদয় সামু ও 
না পাইলে দেহের রক্ত নিস্তেজ ও নিঃসার হইয়া পড়ে। 

এই গ্রন্থিটির আর এক নাম যৌবনগ্রস্থি। এই গ্রস্থিটি বিশেষভাবে 
সক্রিয় হইতে আরম্ভ করিলেই নর-নারীদেহে যৌবন প্রশ্ফুটিত হইয়া 
উঠে। এই গ্রন্থটির ক্রিয়া যখন হাস পাইতে থাকে, তখন জরা ও 
বার্ধক্য আসিয়া দেহকে আক্রমণ করে। সুতরাং জর! ও বার্ধক্যও 
ব্যাধিবিশেষ। এই সমস্ত উপকারী আসন-মুদ্্া দ্বারা জরা ও 
বার্ধক্য প্রতিরোধ করিয়া আমরণ যৌবনকে অটুট রাঁখা যায়। 

ম্যাকফার্ডেন প্রমুখ পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানীর৷ ইন্দরগ্রস্থির অসাধারণ 
ক্ষমতার সন্ধান পাইয়া এই গ্রন্থির পুষ্টির জন্য কয়েকটি ব্যায়াম প্রচলিত 
করিয়াছেন-_যাহা ঘাড় এদিক-ওদিক বাঁকাইয়া করিতে হয়। বলা 
বাহুল্য, এই ধরণের ব্যায়ামে সবাঙ্গাসনের ন্যায় সর্বাঙ্গীণ সুফল পাওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। এইরপ ব্যায়ামে ইন্্রগ্রস্থি সংশ্লিষ্ট স্বাঘুগুলিই শুধু কিঞ্চিৎ 
সবলতর হয় মাত্র; ইন্্গ্রস্থির পরিপূর্ণ পুঁফি ইহা দ্বারা হয় না। 

নিয়মিত সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসকারীকে কখনও কলেরা, বসন্ত, 
দুরারোগ্য রোগ আক্রমণ করিয়া! মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতে পারে ন| 
কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণরোগ, গ্লীহা ও যকৃতের দোষ এই আসনটি অভ্যস্ত 
হইলেই ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে । এই আসনটি মেয়েদের খতুর 


হলাপন ৩৯৩ 


দোষ যাহ্মন্ত্রের মত আরোগ্য করে। ইহার অভ্যাসে স্থানচ্যুত জরায়ু 
স্থানে পুনঃস্থাপিত হয়। শারীরিক দুর্বলতা, মাথা-ঘোরা, অর্শ, 
হাণিয়া প্রভৃতি রোগ এই আসনটি অভ্যাসে দূর হইয়া যায়। 

সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে সর্বাঙ্গাসনের পরিবর্তে সহজ 
শীর্বাসন বা! বিপরীতকরণী অভ্যাস করিবে । 





সুপ্ত-বজাসন 


প্রণালী- বভ্রাসন অবলম্বনে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। দক্ষিণহস্ত 
দ্বারা বাম স্বন্ধ ধারণ কর এবং বাষহম্ত দ্বারা দক্ষিণ স্কন্ধ ধারণ কর। 
অতঃপর উভয় হস্তের কর্জীর সংযোগস্থলের উপর মস্তকটি স্থাপন কর, 
অথবা মস্তক মৃত্তিকা-সংলগ্র রাখিয়া! বামহস্ত বাম উরুর উপর এবং দক্ষিণ 
হস্ত দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন কর। ২।১ মিনিট এইভাবে আসনে 
প্রতিঠিত থাক। অতঃপর উপবিষ্ট অবস্থায় উপনীত হও | ২।৩ বার 
অনুর্ীপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

উপকারিতা এই আসন অভ্যাসে মেরুদণ্ড নমনীয় হয়, মেরুদণ্ড 
প্রদেশের স্ায়ু-পেশী, বস্তিপ্রদেশের স্ায়ু-পেশী সবল হয়। কোষ্টবদ্ধতা, 
অমন, পায়ের বাত প্রভৃতি রোগারোগ্যে এই আসনটি সাহায্য করে। 





হলাসন 


এই আসন অভ্যাসের সময় দেহটি হল ব| লাঙ্গলের আকার ধারণ 
করে, এইজন্যই ইহার নাম হলাসন। 

প্রণালী- চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। হস্তদ্বয় উপুড় করিয়া শরীরের 
উভয় পার্শ্বে সরলভাবে বিন্যস্ত কর। তারপর ধীরে ধীরে পদদ্বয়কে উধ্বে 
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তুলিতে থাক; ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠাইয়া ২৪ সেকেও্ড বিশ্রাম কর। 

পের ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত পা উঠাইয়। একটু থাম। সর্বশেষে স্বম্ধ ও মণ্তক 
অতিক্রম করাইয়া পদঘ্য়কে মৃত্তিকাসংলগ্ন কর। পায়ের আহ্ুলিগুলি 
মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে, উরুদেশ ও ললাটের মাঝে চতুরাঙ্লি ফাকা 
থাকিবে। আসনটি ভাল অভ্যস্ত হইলে ১০ সেকেওড মৃত্তিকাসংলগ্র রাখিয়া 
পদদ্বয়কে পুনরায় উধ্রে” উঠাইয়া ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবে। 

বেশ ভালরূপ অভ্যন্ত হইলে তখন শ্বাস-প্রশ্বাস সহযোগে আসনটি 
করিবে । শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পা উপরে উঠাইবে এবং কয়েক সেকেও 
শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া আসনে স্থির থাকিবে ; অতঃপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে 
সঙ্গে ধীরে ধীরে পা নামাইয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হইবে। এই ক্রিয়াটি 
প্রত্যহ একবেলা কমপক্ষে ৩ বার এবং ভধ্বপক্ষে ৫ বার মাত্র করিবে। 
শীতের ছয় মাস কয়েকবার বেনী করিলেও করা যাইতে পারে । 

এই আসনটির বিভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে। উরুদ্বয় ও ললাটের 
মাঝে চতুরস্লি ফাক না রাখিয়! ললাটের সহিত উরুদেশকে স্পর্শ 
করাইয়াও ইহা করা যাইতে পারে । ইহা ছাড়া হাত দুইটি ঘুরাইয়! 
আনিয়া” ছুই হাতে অঙ্কলিগুলি একত্রসংলগ্ন করিয়া মন্তকের অব্যবহিত 
নিয়ে মন্তকের অবলম্বনস্বরূপে রাখিয়াও এই আসনটি করা যাইতে পারে। 

বিপরীতকরণী মুদ্রা ও সর্বাঙ্গাসন ভাল অভ্যস্ত হওয়ার পর এই 
আসনটি সহজে আয়ত্ত কর! যায়। 

প্রথম অভ্যাসের সময় প্রাতে না করিয়া দ্িনান্তে করিলে এই 
আসনটি সহজে আয়ত্ত করা যায়। 

উপকারিতা-_এই আসনটিতে মেরুদণ্ড সম্মুখে বাঁকাইতে হয় 
বলিয়! সম্মুখস্থ মেরুদণ্ডসংশ্লিষ্ট পেশী ও স্বায়ুকেন্দর প্রভৃতির ছুর্বলতা৷ ইহার 
অভ্যাসে দূর হুয়। বলা! বাহুল্য, মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও দেহকে যৌবনো- 
চিত কর্মক্ষম রাখিতে এই আসনটি বিশেষভাবেই সাহায্য করে। 
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এই আসনটি অভ্যাসের' সময় উরু ও বস্তিপ্রদেশের ্রায়ু ও পেশীগুলি 
সঙ্কুচিত হয়, উদরপ্রদেশে স্নায়ু ও পেশী এবং হৃদযন্ত্রের স্নায়ু ও পেশীগুলি 
প্রসারিত হয়। মেরুদণুসংপ্লিষ্ট অন্যান্য স্বাস্ুতস্ত ও পেশী আকৃষ্ট বিকট 
হুইয়! সরলতা লাভ করে। ফলে এই আসন অভ্যাসে শরীরের 
মেদবাহুল্য দূর হয়, যকৎ ও প্লীহ! বৃদ্ধি নিবারিত হয়, হৃদ্যন্ত্র সবল হয়। 
অগ্রিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বহুমূত্র রোগেরও ইহা প্রতিষেধক । 
নভঃগ্রন্থির সবলতা। বিধানেও এই আসনটি সাহায্য করে। 

নিষেধ__বার বৎসর পূর্ণ না হইলে ছেলে-হময়েদের এই আসনটি 
করা নিষিদ্ধ । 


প্রাণায়াম 


প্রাণের আয়াম বা বিস্তারের নামই প্রাণায়াম ঃ যে ক্রিয়ায় দেহের 
প্রাণশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে ক্রিয়! অভ্যাসের ছারা, ব্যাধি ও অকালমত্যু 
জয় করা যায়--উহার নামই প্রাণায়াম। 

যোগশাস্ত্রে বহুবিধ উচ্চাঙ্গের প্রাণায়াম আছে । এই বিভিন্ন 
প্রাণায়ামগ্ুলিকে আমর] লঘু প্রাণায়াম, বৈদিক প্রাণায়াম, রাজযোগ 
প্রাণায়াম প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছি । এইসব উচ্চাঙ্গ প্রাণায়ামের 
বিবরণ আমরা আমাদের “বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি? 
নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি; এই গ্রন্থে উহার পুনরুল্লেখ নিস্রয়োজন। 
রোগীদের হিতকারী কয়েকটি সহজ প্রাণায়াম শুধু আমরা এখানে 
উল্লেখ করিব । 

প্রাণায়াম অভ্যাসকারীর বায়ু সম্বন্ধে মোটামুটি একটু জ্ঞান থাক! 
প্রয়োজন। যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ূর বিবরণ আমর] সংক্ষেপে 
প্রথম অধায়ে উল্লেখ করিয়াছি । আধুনিক যুগের দেহবিজ্ঞানীর1 বায়ু 
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সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও একটু 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমর! উল্লেখ করিব। 

বায়ুর উপাদান প্রধানতঃ চারিটি__অকৃসিজেন, হাইড্রোন্রেন, 
নাইট্রোজেন এবং কার্বন । আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এক-কণিকা জলের 
উপাদান 50 অর্থাৎ হাইড্রোজেন বায়ুর দুইটি পরমাণু এবং অকৃসিজেন 
বায়ুর একটি পরমাণু মিলিত হইলে উহা! জলকণায় রূপান্তরিত হয়। 
আমাদের দেহের মেদ-মাংস প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে উহা 
প্রধানতঃ এই ৪টি বায়ুপাদান দ্বারা গঠিত বলিয়! প্রমাণিত হুইবে। 
এইগুলি ছাড়া ফস্ফরাস, সান্ফার, আইওডিন প্রভৃতিও দেহের 
উপাদানে বর্তমান $ কিন্তু উহাও মূলতঃ বায়ুরই পরিণতি। 

শ্বাসের সহিত আমর! যে বায়ু গ্রহণ করি উহার মাঝে দেহগঠনের 
সমুদয় উপাদানই আছে। যদি আমর] এই বাযুকে দেহের কাজে, দেহের 
উপাদানে পরিণত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের কোন খাদ্য 
গ্রহণের প্রয়োজন হইত না। আমরা উহ] পারি না বলিয়াই শরীরের 
বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের জন্য আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য গ্রহণ করিতে 
হয়। চাঁল, গম, আলু, চিনি প্রভৃতি খাঘ্ভকে বলে কার্বোহাইড্রেট 
খাস । এই কার্বোহাইড্রেট খাগ্ে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
পরিমিত মাত্রায় থাকে । চবিজাতীয় খাছ্ে কার্বনের মাত্রা সর্বাধিক। 
এই সব খাদ্য হইতেই আমর] দেহের গ্রহণোপযোগী কার্বন-বাযু পাই। 
এই কার্বনই দেহের প্রাণকোধগুলি নিরাশ করে, এই কার্বনই দেহে তাপ 
ও শক্তি উৎপন্ন করে | এই কার্ধন-বায়ু প্রয়োজনারিক্ত শরীরে বিদ্ধমান 
থাকিলে শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে, শরীর রোগাক্রান্ত হয়। 

ছানা, মাছ, মাংস, ডিম, ভাল, বাদাম প্রভৃতিই নাইট্ট্রোজেন- 
প্রধান খান্ভ। নাইট্রোজেন-প্রধান খাছের নামই প্রোটিন খান্ত। 
প্রোটিন-খাগ্েই শুধু নাইট্রোজেন বিদ্ভামান। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, 
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কার্বন, সাল্ফার, ফস্ফরাস্‌ প্রভৃতিও এই খাছ্যে বিদ্যমান | অন্য কোন 
খাছ নাইট্রোজেন থাকে না । নাইট্রোজেন-প্রধান খাছ বা প্রোটিস- 
খাগ্ভই দেহের ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ করে, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণকোষগুলিকে 
পুনর্গঠিত করে। নাইট্রোজেনের সাহায্য ছাড়া অকৃসিজেন দেহের 
কাজে আন্মনিয়োগ করিতে পারে না। 

শাঁক-সবজি,রসাঁল ফল এবং জল ও অন্যান্য পানীয়ই হাইড্রোজেন- 
প্রধান খাগ্ভ। হাইড্রোজেন-প্রধান খাগ্যের অভাব হইলে দেহ্যন্ত 
অচল হয়। দেহ-সঞ্চিত বিষ দেহ হইতে বাহির হইতে পারে না। 

দেহে অকৃসিজেনের প্রয়োজন সর্বাধিক । আধুনিক যুগের দেহ- 
বিজ্ঞানীরা বলেন-_ মানবদেহের ৬২ ভাগই অক্সিজেন দ্বারা নিমিত। 
অতএব মানবদেহের দৈনন্দিন |পরিচালনার জন্য শতকরা ৬২ ভাগ 
অকৃসিজেন সংগ্রহ করা প্রয়োজন । আমরা শ্বাসের সহিত যে পরিমাণ 
অকৃসিজেন গ্রহণ করিতে পারি, উহ] দেহের আংশিক প্রয়োজন মাত্র 
মিটাইতে পারে । এইজন্য প্রত্যহ আমাদের খাগ্ গ্রহণ করিতে হয় 
_-অকৃসিজেন সংগ্রহের জন্য। দুধ, শাক-সবজী ও ফলাদি অকৃসিজেন- 
প্রধান থাস্ভ। অকৃসিজেন ব্যতীত অগ্রি প্রজলিত হইতে পারে না, 
আমাদের জঠরাগ্নিকেও প্রজলিত রাখে এই অকৃসিজেন | হাসের সহিত 
আমরা যে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করি, এ বায়ুতে শতকরা ২০ ভাগ থাকে 
অকৃসিজেন। এই ২০ ভাগ অকৃসিজেন বায়ুর ৪ ভাগ মাত্র আমাদের 
দেহ গ্রহণ করিতে পারে ; বাকী ১৬ ভাগ দেহ গ্রহণ করিতে পারে না 
বলিয়া উহা শ্বাসের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। শ্বাস-বামু 
হইতে এবং খাছ্য হইতে দেহ যতটুকু অকৃসিজেন সংগ্রহ করে, উহ্বাই 
সমস্ত দেহের পুষ্টি বিধান করে, জঠরাগ্রিকে প্রজলিত রাখে । ফুসফুসের 
কোষে সঞ্চিত বায়ু হইতে লাল-রক্তাণুগুলি অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া উহ! 
রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয় । এই অকৃসিজেন-যুক্ত বিশুদ্ধ রক্তই মাংস, 


৩৯৮ ০াগবলে রোগ"আরে ক 


মেদ, মজ্জা ও অস্থি প্রভৃতি গঠন করে। অকৃসিজেন-যুক্ত বিশুদ্ধ রক্তই স্্ামু 

স্থিুলিকে খাছ সরবরাহ করে, দেহে সর্বাঙ্গীণ পু্টিবিধান করে। 

ঘোগশাস্ত্রে আছে-_প্রাণই প্রাণীর খাগ্ভ। স্থতরাং প্রাণায়্াম 
দ্বার] এই প্রাণ সংগ্রহ করিবে। প্রাণায়াম অভ্যাসে ফুস্ফুস্‌, 
হৃদ্যন্ত্র প্রভৃতি বাযুগ্রস্থিগুলি সবলতর হয়, ফুসফুসের বাযুধারশ-ক্ষমতা 
বধিত হয়| সৃতরাং লাল-রক্তাণুগুলি অধিক পরিমাণে অক্দিজেন দেহের 
কাজে লাগাইতে পারে, রক্তকে অধিকতর সতেজ করিয়া তুলিতে পারে। 

রুগ্র ও দুর্বল ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ক্ষীণ থাকে । জঠরাগ্রিতে 
প্রতিনিয়তই অকৃসিজেন দগ্ধ হইয়া কার্বন উৎপন্ন হয় । এই কার্বনের 
অধিকাংশই দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় । কার্বন দেহ হইতে বাহির 
হইয়া যাইতে না পাঁরিলে উহ! রক্তকে দূষিত করে, রক্তমধাস্থ রক্ষের 
পুষ্টির উপাদান অক্সিজেন ধ্বংস করে এবং বিবিধ রোগ উৎপন্ন করে| 
নিঃশ্বাসের সাহায্যেই দেহপ্রকৃতি এই অপ্রয়োজনীয় কার্বন দেহ হইতে 
বাহির করিয়া দেয়।, দুর্বল কুগ্র ব্যক্তির নিঃশ্বাস ক্ষীণ বলিয়া উহা 
দেহের সমুদয় অপ্রয়োজনীয় কার্বন দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে 
পারে নাঁ_এইজন্য রোগের প্রবলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়! অপ্রয়োজনীয় 
কার্বনকে দেহ হইতে বাহির করিয়! দেওয়ার একমাত্র উপায় দীর্ঘ সময়- 
ব্যাপী শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস বর্জন (099 0:9%610£ )। এইরূপ 
নীর্ঘসময়বাপী রেচক ও পূরকে দেহ-সঞ্চিত অপ্রয়োজনীয় কার্বন গভীর 
নিঃশ্বাসের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং আধুনিক 
বিজ্ঞানের বাযুতত্বের দ্বারাও প্রমাণিত হয়__প্রাণায়াম ব্যতীত কোন 
রোগ নিমূলভাবে আরোগ্য হইতে পারে না । এই প্রাণায়ামের 
ফলেই দেহ কার্বন বিষ হইতে যুক্ত হয়। প্রচুর অক্সিজেনের সরবরাহ 
পাইয়া রক্ত সতেজ হয়। এই সতেজ রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় পুর্টিকর 
খাছ সংগ্রহ করিয়া দেহের সমুদয় স্লাযুগ্রন্থি সবলতর হুইয়া উঠে। 


সহজ প্রাণায়াম ৩৯৯ 


যোগশাস্ত্রে আসন-মুদ্রার যত উচ্ছনিত প্রশংসা থাকুক 
না কেন, আসন-মুভ্্রার চেক্ে প্রাণায়্ামই অধিকতন্ন 
উপকারী । প্রীণীয্বামহীন আসন-মুদ্রা শিবহীন দক্ষঘজ্ঞের 
মতই নিক্ষল। 

এইজন্যই আমরা আমাদের লিখিত যোগগ্রস্থগুলিতে প্রীণাক্াম- 
যুক্ত করিয়া! অনেকগুলি আসন-মুদ্রা অভ্যাসের ব্যবস্থা 
দিয্াছি। 


সহজ প্রাণায়াম 


যোগশাস্ত্রে রোগীদের রোগারোগ্যের উপযোগী কোন প্রাণায়াম 
নাই। আমাদের প্রবতিত সহজ প্রাণায়াম এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম 
প্রভৃতিকে হঠযোগোক্ত সূর্যভেদাদি কুম্তক-প্রাণায়ামের এবং কপালভাতি 
ক্রিয়ার শাখা-প্রশাখা বা অঙ্গ-প্রতাঙ্গ বলা যাইতে পারে। 

রোগীদের রোগারোগ্য এই সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ- 
প্রাণায়াম বিশেষ উপযোগী । এই প্রাণায়ামগুলি ঠিকমত 
অনুষ্ঠিত না হইলেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। সুতরাং 
নির্ভয়ে এই প্রাণায়ামগুলির অনুষ্ঠান করা যায়। 

যোগীরা বলেন-প্রাণায়াম অভ্যাসে বিংশতিপ্রকার কফরোগ 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যক্ষা, প্রুরিসি, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, 
ইনফুয়েঞ্জা, হাপানি, বিবিধ রকমের কাশি ও সর্দি প্রভৃতি এই বিংশতি 
কফরোগের অন্তর্গত। আমরা আমাদের এই পুস্তকে উল্লিখিত 
সহজ প্রাণায়াম এবং ভ্রমণ-প্রাণায়ামের সাহায্যে উক্ত বিংশতি প্রকার 
কফরোগ নিমূলভাবে আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছি। শত শত 


৪০০ যোগবলে রোগ-আরোক্ক্ 


রোগীর উপর এই সহজ প্রাণাক্সামগুলি প্রয়োগ করিক়সা 
প্রাণায়ামের গুণ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়্াছি। 


(১) 

প্রণালী- ক) লম্বা! হইয়া শুইয়! পড়, পদঘয় সংলগ্ন রাখ। হস্তদয় 
সটানভাবে শরীরের পারে স্থাপন কর এবং শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
উভয় হৃম্তকে উধের্ব তুলিয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে লইয়। যাও এবং 
মন্তকের সমান্তরালে স্থাপন কর। অতঃপর শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
হস্তদ্ধয়কে পূর্ববৎ শরীরে পারে স্থাপন কর। 

সাধ্যমত অনুবূপভাবে ছুই মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

খে) অতঃপর হাতকে বিশ্রাম দিয়া পায়ের ক্রিয়া! আরম্ত করিবে । 
শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডান পা! সটান রাখিয়া যথাসাধ্য উধ্রে তুলিবে 
€হাটুতে যেন কোনরূপ ভাজ না পড়ে ); অতঃপর শ্বাস ত্যাগ করিতে 
করিতে পা নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে । পৃর পর উভয়পদে 
দুই মিনিট অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে | 

উপকারিতা এই প্রাণায়ামটি হদ্যন্ত্র ও ফুস্ফুস্কে যথোচিত 
সবল করে | বৃদ্ধ-বৃদ্ধার্দের হাত ও পায়ের বাত আক্রমণ প্রতিরোধ করে, 
বালক-বালিকাদের যখন-তখন সর্দি-কাশি আক্রমণ প্রতিরোধ করে। 


(২) 
প্রণালী-_ যে-কোন ধ্যানাসনে বস অথবা সোজা হইয়া দাড়াও । 
আস্তে আস্তে উভয় নাসিকা দ্বারা দমভোর বায়ু আকর্ধণ কর, অতঃপর 
অবিছিন্ন তৈলধারার ন্যায় মুখ ছার! বায়ু ত্যাগ কর। মুখ দ্বারা রেচক 
অর্থাৎ বায়ু ত্যাগ শেষ হইলে পুনরায় উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ 
কর এবং পূর্ববৎ মুখ দ্বারা বায়ু রেচন কর। 
অনুরূপভাবে ৩ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 








সহজ প্রাণায়াম ৪০১ 


উপকারিতা এই প্রাণায়ামটি ফুস্ফুসের যাবতীয় দোষ-ত্রটি দূর 
করিয়া ফুস্ফুসে সঞ্চিত ধূল1-ময়ল! পরিদ্ার করিয়! ফুস্ফুস্‌্কে এমন সুস্থ 
সবল করিয়া রাখে, যাহাতে যঙ্্ প্রভৃতি রোগবীজাণু ফুস্ফুস্‌কে আক্রমণ 
করিতে পারে না। পাকস্থলী ও যকৃতের দোষ-ক্রুটিও বহুলাংশে এই 
প্রাণায়ামটি অভ্যাসে দূরীভূত হুয়। অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের খোস- 
পাচড়া, ফোড়া প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করে এবং নিরাময় করে। 


(৩) 

প্রণাজী _যে-কোন ধ্যানাসনে বা চেয়ারে মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া 
সোজ। হইয়া বস। উভয় নাসিকা দ্বার! পূরক অর্থাৎ সজোরে ও সশব্দে 
দমভোর বায়ু আকর্ষণ কর? বামু আকর্ষণ সমাপ্ত হইলে ধীরে অথচ 
সজোরে এবং সশব্দে নাসিকা । দ্বারা বায়ু রেচন কর। রচকের সময় 
চিবুক নত টবুক নত হইয়া কণ্ঠকুপে সংলগ্ন হইবে । পৃরকের সময় চিবুক উর্ধে 
উঠিয়া স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে |: 

এইভাবে ৩।৪ মিনিট ক্রিয়াঁটি অনুষ্ঠান কর। পুরকে যতটা সময় 
লইবে রেচকে তাহ! হইতে খানিকট] বেশী সময় ব্যয় করিবে। 

উপকারিত1__ ইহা সদি-কাশি ভাল করে। ইনফলয়েজা, টাইফয়েড, 
নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করে। ভারতবর্ষে বহু ছেলে- 
মেয়ে ও যুবক-যুবতী টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া 
অকালমৃত্যু বরণ করে। এই প্রাণায়ামটি অভ্যস্ত থাকিলে উল্লিখিত 
রোগে কাহারও অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ঘটিবে না। 


(৪) 
প্রণালী__যে-কোন ধ্যানাসনে বসিয়া শ্বাস ত্যাগ করিয়া উদর 
বাযুশূন্য কর। শ্বাস ত্যাগ সমাপ্ত হইলে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ করিয়া উদর 
ও নাভিপ্রদেশকে সাধামত পশ্চাদ্দেশে আকুঞ্চন করিতে থাক। 
যো--২৬ 
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আকুঞ্চনের সময় লক্ষ্য রাখিবে-_উদরের পেশীতে অস্বাভাবিক টান না 
পড়ে । অতঃপর শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চনও শিথিল করিয়! দিবে । 

এইভাবে ৫৬ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে। 

উপকারিতা-_এই প্রাণায়ামটি অজীর্ণরোগ দূর করিয়া হজমশক্তি 
বাড়াইয়৷ দ্বেয়, উদরের স্রায়ু ও পেশীগুলিকে সবল করে, উদরের 
অপ্রয়োজনীয় চবি নষ্ট করিয়া দেয়, পিতৃ-মাতৃগ্রন্থিকে সবল করিয়! 
উধধ্বরেতা হইতে সাহায্য করে। 

(৫ ) 

প্রণালী--শবাসনে শয়ন করিয়] সমস্ত শরীর শ্লথ করিয়া দাও। 
হস্তদ্বয়কে অঙ্কুলিবদ্ধ অবস্থায় নাভিদেশে স্থাপন কর। অতঃপর উভয়_ 
নাপিকা দ্বার! ধীরে ধীরে দমভোর বায়ু আকর্ধণ কর। বায়ু আকর্ধণের 
সময় ভাবনা করিবে-_বাধুর মাঝে যে প্রাণশক্তি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে” 
সেই প্রাণশক্তিই দেহাভ্যন্তরে গিয়া সূরধগ্রন্থিতে (নাভিদেশে ) সঞ্চিত 
হইতেছে । বায়ু আকধণ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। 

শ্বাসত্যাগের সময় চিন্তা করিবে- সূর্গ্রন্থি-সঞ্চিত প্রাণশক্তি দেহের 
প্রতি যন্ত্রে, দেহের প্রতি গ্রন্থি, প্রতি স্নায়ু, প্রতি শিরা-উপশিরায় 
পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র দ্রেহকে প্রাণবান্‌ করিয়া তুলিতেছে ) দেহের 
দূষিত পদার্থ ও রোগবীজাণু প্রভৃতি যাহা প্রাণপুষ্টির বিরোধী তাহা 
নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হুইয়া যাইতেছে । 

এই ভাবনা-সহকারে ৫1৬ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিবে। 

উপকারিতা-প্রাণায়ামের সাধারণ উপকারিত| সহ নীরোগ দেহ 
এবং প্রবল ইচ্ছাশক্িসম্পন্ন বলিষ্ঠ মন গঠনে এই প্রাণায়ামটি বিশেষ- 
ভাবেই সাহায্য করে। 








(৬) 
প্রণালী- ধ্যানাসনে বসিয়া উভয় নাসিকা দ্বারা দমভোর বায়ু 
আকর্ণ কর। অতঃপর অধর এবং ওষ্ঠকে পক্ষীচঞ্চুর মত সরু করিয়া 
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ততবার পদক্ষেপ করিবে । অনুবপভাবে পদক্ষেপের তালে তালে শ্বাস 
ত্যাগ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। 

২।১ বৎসর নিয়মিত অভ্যাসের পর যতক্ষণ ভ্রমণ করিবে ততক্ষণ 
ধরিয়া প্রাণায়ামটির অভ্যাস করা যাইতে পারে। অর্থাৎ একঘণ্টা 
ভ্রমণ করিলে অবিশ্রান্তভাবে একঘন্টাই এই প্রাণায়ামটি অনুষ্ঠান করা 
যাইতে পারে । 

উপকারিতা-_সাধারণ প্রাণায়াষের যত রকম উপকারিতা আছে 
তাহার সমস্তই এই প্রাণায়ামটি'অভ্যাসে লাভ হয়। অর্থাৎ হৃদ্যন্ত্র ফুস্ফুস্‌ 
প্রভৃতি দেহরক্ষাকারী যন্ত্রগুলি সবলতর হয়, রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীরের 
ুর্বলতা দূর হয়। এই প্রাণাক্বামটি অবিশ্রান্তভাবে আধঘণ্টা 
অনুষ্ঠানের ক্ষমতা আয়ত্ত হইলে টাইফয়েড, যক্্মা, স্ল.রিসি, 
ইনফুয়েঞ্জা, হাঁপানী প্রভৃতি কোন রোগ শরীরকে আক্রমণ 
করিতে পারিবে না । রোগারোগ্যের অব্যবহিত পরে হৃতস্বাস্থ্যের 
পুনরুদ্ধার করিতে, শারীরিক দূর্বলতা দূর করিতেও এই প্রাণায়ামটি 
খুব উপযোগী । বিশেষভাবে প্রৌড-প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের 
পক্ষে এই প্রাণায়্ামটি মহোঁপকারী । 

আপদন-মুদ্রা অভাসে যাহাদের অরুচি আছে তাহার] দুই বেলাই 
নির্মল-বাযুপূর্ণ স্থানে দীর্ঘ সময় ধরিয়া এই প্রাণায়ামটি অভ্যাস করিবে | 
আহারে-বিহারে সংঘত থাকিলে শুধু ভ্রমণ প্রাণায়ামের সাহাযোই 
দেহকে রোগমুক্ত রাখা যায় । অবিশ্রান্তভাবে একঘন্টা এই প্রাণায়াম 
অনুষ্ঠানের শক্তি অজিত হইলে দেহ কখনও জরাক্রান্ত হয় না, মাথা 
ধরে ন।, দেহকে সর্বব্যাধি হইতে বিষুক্ত রাখা যায়| 

সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাসেও তাড়াহুড়া করিতে 
নাই; ধীরে ধীরে প্রাণায়াম আয়ত্ত করিবে, ধীরে ধীরে পূরক ও 
রেচকের সময় ও মাত্রা বাড়াইয়া লইবে । এই সব প্রাণায়াম অভ্যাস 
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করিতে গিয়া যদি বুকের বামপার্থ্বে একটু “চিন্চিনে" ব্যাথার সৃষ্টি হয়, 
তাহা হইলে-__বুঝিবে_যে মাত্রায় প্রাণায়াম অভ্যাস কর! উচিত ছিল 
তাহার চেয়ে মাত্র! কিঞ্চিৎ বেশী হুইয়াছে। এইরূপ ঘটিলে প্রাণায়ামের 
মাত্রা হাস করিবে এবং বাথা আরোগ্য ন1 হওয়া পর্যন্ত প্রাণায়াম অভ্যাস 
বন্ধ রাখিবে। সাধারণতঃ একদিন প্রাণায়াম বন্ধ রাখিলেই বেদনা! 
ভাল হয়। 


আজকাল যন্্ারোগ প্রতিরোধের জন্য স্কুল-কলেজের ছেলে- 
মেয়েদের বি.সি জি. টিক] গ্রহণ করিতে হয়। এই টিকার অপকারিতার 
বিষয় আমরা অন্যত্র আলোচন করিয়াছি । বি. সি. জি. টিকা দ্বারা 
যঙ্ারোগ নিমূ্ল করা সম্ভবপর নয়, দেশবাসীর স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্ভবপর 
নয়। '্রমণ-প্রাণায্াম আস্মত্ত থাকিলে তাহাকে কখনও 
যক্ষমারৌগে আক্রমণ করিতে পারিবে না। সুতরাং দেশ হইতে 
যক্ক্ারোগ নির্মূল করিতে হইলে এই ভ্রমণ-প্রাণায়ামটির সহায়তা লইতে 
হইবে | কাজের সময় নষ্ট না করিয়াও এই প্রাণায়ামটি অনুষ্ঠান সকলের 
পক্ষেই সাধা | 

দেশের ছেলে-মেয়েদের অটুট স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিতে হইলে ওষধ- 
ইন্জেক্সন ও টিকাদি বর্জন করিয়া! যোগের এইসব আসন-যুদ্রা ও 
প্রাণায়াম অত্যাসে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দিতে হইবে। 


তারে) 


অল্পবয়স্কদের পাশ্চাত্য প্রাণায়াম 


এইগুলি প্রত্যহ অভ্যাস করিলে দীর্ঘস্থায়ী সর্দি-কাশি 
রোগ, টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া রোগ দ্বারা শিশুরা 
কখনও আক্রান্ত হইবে না । ৪ বৎসর বয়স হইতেই শিশুদের ইহ। 
অভ্যাস করান যাঁইতে পারে । ৪ বৎসর বয়স হইতে ১১ বৎসরের ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষে এই প্রাণায়ামগ্ুলি বিশেষ উপযোগী এবং উপকারী । 
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(১) 

প্রণালী- সৈন্যদের মত প্রস্ততি অর্থাৎ “এটেনশন” অবস্থায় 
দাড়াও | শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয়কে উধ্র্ধে তোল । হাত 
এমনভাবে উর্ধে তুলিবে যাহাতে কনুয়ের নিয়াংশ কর্ণের সহিত 
আসিয়া ঈষৎ সংলগ্ন হইবে । শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয়কে নামাইয়া পূর্বাবস্থায় স্থাপিত কর। 

মাত্রা--২।৩ মিনিট অনুরূপভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর । 

উপকারিতা--গভীর প্রশ্বাসের সহিত শরীরের দুষিত অঙ্গারান্ 
(কাবন-ডাই-অক্সাইড ) বাহির হুইয়া যায়। ফুস্ফুস্‌ সবলতর হয়। 
বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণে রক্তে অক্সিজেনের ভাগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেহে 
রোগাক্রমণের আশঙ্কা! হাস পায়। সর্দি-কাশি রোগ নিবারিত হয়। 


(২) 

প্রণালী-_-সোজা হইয়া ফাঁড়াও। হস্তদ্বয়কে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া 
্কন্ধের সমান্তরালে সন্মুখদিকে প্রসারিত কর। অতঃপর গভীরভাবে 
শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে মু্টিবদ্ধ হস্তদ্ধয়কে স্কন্ধ-বরাবর পৃষ্ঠদেশে 
লইয়া ঘাও। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 
হস্তদ্ধয়কে পুনরায় পূর্বস্থান অর্থাৎ স্বন্ধ-বরাবর স্থাপন কর। 

মাত্রী--২।৩ মিনিট ক্রিয়াটির অনৃষ্ঠান কর। 

উপকারিতা- বক্ষদেশ সুগঠিত হয়। ফুস্ফুস্‌ ও হদ্যন্ত্র সবলতর 
হয়। এই প্রাণায়াম অভ্যাসকারীকে টাইফয়েড ও ইন্ফুয়েপ্জা প্রভৃতি 
রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। 


(৩) 
প্রণালী- সৈন্যদের মত প্রস্ততি অবস্থায় দাড়াও । গভীরভাবে 
শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে দক্ষিণপদ হাটুর কাছে বাঁকাইয়া পশ্চা্দিকে 


৪১৩ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


লইয়া যাও। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 
দক্ষিণ পদ যথাস্থানে স্থাপন কর | অতঃপর শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে 
বামপদকেও অন্ুরূপভাবেই উধ্র্ধে তোল এবং শ্বাস ত্যাগ করিতে 
করিতে বামপদকে যথাস্থানে স্থাপন কর। 

মাত্রা-_খুব দ্রুততার সহিত ২।৩ মিনিট ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

উপকারিতা--এই প্রাণায়ামটি যাবতীয় শ্রেম্মাঘটিত গীড়ার 
আক্রমণ প্রতিহত করে। হাদ্যন্ত্র ও ফুস্ফুসের দোক্রটি দূর করে। 
পদছয়ের স্্ায়ু ও পেশী সবল করে। 

(৪) 

প্রণাঁলী- মাটিতে বা চেয়ারে সোজ! হইয়া বস, মেরুদণ্ড সরল 
রাখ। বাম হস্ত বাম জান্ুর উপর এবং দক্ষিণ হত্ত দক্ষিণ জানুর উপর 
স্থাপন কর। অতঃপর উভয় নাসিকার দ্বার গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ 
কর। শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে শ্বাস তাগ কর। 

মাত্রা__৩।৪ মিনিট এইভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

উপকারিতা শ্রেম্মা-দোষ নষ্ট হওয়া, ফুস্ফুস্‌ ও হৃদ্যন্ত্র সবলতর 
হওয়া প্রভৃতি প্রাণায়ামের যাবতীয় উপকারিতাই এই প্রাণায়ামটির 
অনুষ্ঠানে লাভ হয়। 

(৫) 

প্রণালী--সোজ। হইয়া দাড়াও । হস্তদ্বয়কে অঙ্থুলিবদ্ধ করিয়া 
নাভির নীচে স্থাপন কর। অতঃপর গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ কর। 
শ্বাস গ্রহণ সমাণ্ড হইলে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর। 

মাত্রা_-১০ বার এইভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান কর। 

উপকারিতা_ফুস্ফুস্‌ সবল হইয়া সদি-কাশি রোগ দূর হয়, 
দুর্বল ও রুগ্ন টনসিল রোগমুক্ত এবং সবল হয়। প্রাণায়ামের অন্যান্য 
উপকারিতাও এই প্রাণায়ামটির অনুষ্ঠানে লাভ হয়। 


অগ্নিসার-ধোৌতি ৪১৫ 


সবসাধারণ উহ! দ্বার] বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এইসব ধৌতি-ক্রিয়। 
দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগারোগ্যে বিশেষ সহায়ক | রোগের প্রতিষেধক 
হিসাবেও এই ধোৌতিক্রির়া অব্যর্থ ফলপ্রদ । 





অগ্নিসার-ধোতি 
€১) 

প্রণালী-_শ্াাস গ্রহণ করিতে করিতে উদরের নিষ্নাংশ ও নাভি- 
দেশকে আকুঞ্চিত করিয়া মেরুদণ্ডে সংলগ্র করিবার চেস্টা করিবে । 
শ্বাস গ্রহণ সমাপ্ত হইলে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আকুঞ্ন শিথিল 
করিয়া দিবে । কমপক্ষে ১০1১৫ বার এবং উধ্বপক্ষে ১০০ বার অন্ুরূপ- 
ভাবে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে । 

উপকারিতা --এই ক্রিয়াটির অভ্যাসে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, প্লীহা ও 
যকৃত রোগমুক্ত হইয়া সবলতর হয়। এজীর্ণ রোগাদি ক্রমশঃ আরোগ্য 
হয়। পেটের অসুখ, উদরাময় প্রভৃতি রোগারোগোযে ইহা! বিশেষভাবে 
সহায়তা করে। 

(২১ 

প্রণালী-_“নাভিগ্রন্থিং মেরুপুষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ”_স্থাস 
পরিত্যাগ করিয়া কুন্তকাবলম্বন কর। এইরূপ কুম্তকাবস্থায় যতবার 
সম্ভব নাভিগ্রস্থি বা সুযগ্রন্থিস্থানকে ( নাভিদেশকে ) আকুঞ্চিত করিয়া 
মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিবে । যখন আর শ্বাস বন্ধ রাখা সম্ভবপর হইবে না 
তখন শ্রাকুঞ্চন শিথিল করিয়া দিয়া প্রাণবায়ু টানিয়া লইবে। অতঃপর 
শ্বাস ত্যাগ করিয়া কুত্তক অবলম্বনে পূর্ববৎ ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিতে 
থাকিবে । এইভাবে কমপক্ষে ১০1১২ বার এবং উধ্বপক্ষে ১০০ বার 
আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে | 


৪১৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


উপকারিত-_এই ক্রিয়াটির অভ্যানে অগ্নিগ্রন্থিগুলি সবলতর হয়। 
প্লীহা, যকৃত, সূ্যগরস্থি (800198৪), শুক্রগ্রন্থি (91978797081) প্রভৃতি 
সবল ও সুস্থ হয়। সুতরাং অজীর্ণ, অম্্ প্রভৃতি রোগারোগ্য অর্থাৎ 
জঠরাগ্রি বৃদ্ধিতে এই ধোতিটি বিশেষভাবেই সহায়তা করে। 





বমন ধৌতি 


প্রণালী-_কমপক্ষে ১1 সের এবং উধ্বপক্ষে ২ সের গরম জল 
পান কর। অতঃপর তর্জনী ও মধ্যমাঙ্জুলীকে মুখের ভিতর প্রবেশ 
করাইয়া আলজিভকে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাক। ইহার ফলে 
মহজেই বমির উদ্রেক হইবে । এইভাবে পুনঃ পুনঃ মুখে অস্থুলি ছারা 
সমুদয় জল উদ্‌গিরণ করিবার ব্যবস্থা করিবে । যাহাদের সহজে বমি 
হুইতে চায় না তাহার! শুধু জলের পরিবর্তে লবণাক্ত জল পান করিবে । 

উপকারিতা পাকস্থলীতে সঞ্চিত দূষিত অগ্ন, পিত এবং শ্র্রেম্া 
প্রভৃতি এই ধোৌঁতির ফলে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং 
অজীর্ণ, অয় ও সর্দি-কাশি রোগারোগো এই ধোতিটি বিশেষ সহায়ক | 

বল! বাহুলা, এই বমন ধোঁতির চেয়ে বারিসার ধোৌঁতি অধিকতর 
উপকারী । [এই বমন-ধৌঁতির আর এক নাম কুঞ্জল-ক্রিয়! | 2 





বারিসার ধৌতি 


প্রণাজী-_প্রাচীনকালে যোগীরা এই ধোঁতিটি অভ্যাসের জন্য 
কদলীদণ্ড, হলুদদণ্ড এবং বেত্রদণ্ড ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ কলাগাছের 
অতি সুকোমল জড়ান “মাইজ-পাত1+, হলুদগাছের অভাত্তরস্থ অতি 
সুকোমল ডাটা অথবা বেতের অতিকোমল অগ্রভাগ উদরে প্রবেশ 


বারিসার-ধোৌতি ৪১৭ 


করাইয়া পরিষ্কার করিতেন_-উদর হইতে শ্রেম্সা ও পিতাদি দূষিত 
পদার্থ বাহির করিয়া দিতেন । 

আমাদের এইযুগে রবারের নল আবিষ্কার হওয়ায় ক্েশদায়ক রস্ভা_ 
দণ্ড ও বেত্রদণ্ড ব্যবহারের আর প্রয়োজন নাই। রবারের নল 
দ্বারা উক্ত বেত্রদণ্ড, হরিদ্রাদণ্ড, রম্তাদণ্ডের কাজ অক্রেশে সমাধা হইতে 
পারে। 

ছুই হাত দীর্ঘ এবং অর্ধ-ইঞ্চি ব্যাসের ছিন্্র-সমন্বিত একটি রবারের 
মোলায়েম নল কিনিয়া নিবে । ডাক্তারখানায় অনুসন্ধান করিলেই 
এইরূপ রবারের নল পাওয়া যায । ব্যবহারের পূর্বে প্রত্যহ এই রবারের 
নলটিকে রোগসংক্রামক দোষ-যুক্ত (01817,6908) করার জন্য গরম জলে 
৩৪ মিনিট ফুটাইয়া লইবে, অতঃপর কমপক্ষে ১ সের এবং উধ্বপক্ষে 
২ সের পরিমাণ ঈষদৃষ্ঝ পরিষ্কার জল পান করিবে । জলপানের পর 
আর কালবিলম্ব না করিয়৷ দণ্ডায়মান অবস্থায় ঈষৎ একটু নত 
হইয়া এ রবারের নলটি মুখের ভিতর দিয়া গলার নীচে খানিকটা 
নামাইয়া দিবে । নলের বহিমুখ থাকিবে বাম উরুর কাছাকাছি 
জায়গায় । কয়েকদিন নল প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল সজোরে 
মুখ দিয়! বমি হইয়! যাইবে | ২।৪ দিন অভ্যাসের পন বীরে ধীরে 
নলটি গিলিবার চেষ্টা করিবে । প্রতাহ অল্প অল্প করিয়া গিলিবার 
মাত্রা বাড়াইবে | ২।৩ সপ্তাহের চেষ্টাতেই সমুদয় নলটি গিলিতে 
পারিবে । বল] বাহুলা, নলের সমুদয় অংশ না গিলিয়া ২ ইঞ্চি নল 
মুখগহবরের বাহিরে রাখিবে। নল গেল! অভাস্ত হইলে ক্রমশঃ 
অভ্যাসে এ জল আর মুখ দিয়! বাহির হইবে না, এ নলের ভিতর 
দিয়া অবিরল ধারায় বাহির হইয়া আসিবে । এ জলের সহিত দৃষিত 
পিত্ত, শ্রেশ্মা এবং অজীর্ণ খাছ ও উদ্রের অন্যান্য যাবতীয় বিষাক্ত জিনিষ 
নির্গত হুইয়া যাইবে । যখন জল নির্গমন শেষ হইবে তখন আরও 

যো--২৭ 


৪১৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কিছু সময় ক্রিয়াটির অভ্যাস করিলে তলপেটে অর্থাৎ সূর্গ্রশ্থি প্রদেশে 
যেসমস্ত দূষিত পিত, শ্লেম্মা ও রোগবীজাণু সঞ্চিত থাকে উহাও নলের 
ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিবে । অনন্তর নলটিকে উদর হইতে 
বাহির করিয়া আনিবে। অতঃপর নলটিকে সাবান-জল দ্বার] পরিষ্কার 
করিয়! ছায়ায় ঝুলাইয়। রাখিয়া শুষ্ক করিবে | 

উদর-ধৌতির এই ক্রিয়াটি মোটেই কঠিন নয়। রোগী, অরোগী 
সকলেই ক্রিয়াটি অভ্যাস করিতে পারে । তবে প্রথমে ২৪ দিন 
যোগাচার্যদের তত্বাবধানে থাকিয়া ক্রিয়াটি শিক্ষা করা উচিত। 
যোগাচার্ধদের নিকট হইতে শ্বচক্ষে ক্রিয়ার প্রণালীটি দেখিয়া লইলে 
ক্রিয়াটির অনুষ্ঠানে আর কোন অসুবিধ! ভোগ করিতে হইবে না। 

উপকারিতা_-এই ধোঁতিক্রিয়াটি অজীর্ণরোগ, পিভরোগ, 
অম্নরোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পিতৃশৃল, অম্্শূল, স্বাযুশূল, সর্দি, কাশি, যক্ষা, 
শ্বেতকুষ্ঠ ও গলিতকুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করে| যাহাদের দেহ 
এই সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এই ধোঁতিক্রিয়াটি তাহাদের 
রোগারোগ্যের [পক্ষে রোগবৃদ্ধির প্রবণতা! প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ 
সহায়ক। দেহের অভ্যন্তরভাগকে নির্মল রাখিতে, রোগবীজা ণু-মুক্ত 
রাখিতে এই ধৌতি-ক্রিয়াটি বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে। এই ক্রিয়াটি 
অনুষ্ঠানের পর আধ ঘন্টা অতীত না! হইলে কোনবূপ খাদ্াদ্রব্য গ্রহণ 
করিবে না। 

বমন-ধোঁতিতে উদর আংশিকভাবে পরিষ্কার হয়। এই বারিসার 
ধোঁতি দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া দেহকে রোগবিষ হুইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত করে । 

সহজভাবে রবারের নলটি গিলিতে হয়। সহজভাবে নলটি খাগ্ভ- 
নলীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিয়ে যাইবে । সহজভাবে নলটি ভিতরে 
যাইতেছে না! দেখিলে নলটিকে একটু উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলেই উহ! 


সহজ অগ্নিসার ধৌতি, ৪১৯ 


সহজভাবে নীচে যাইবে, জোর করিয়া নল ভিতরে ঢোকাইবার চেষ্টা 

করিলে নলটি খাগ্নলীর সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে, তখন উহা! বাহির কিয়! 

আন] কষ্টসাধ্য হয় এবং উহার ফলে রক্তপাতের সম্ভাবনা ঘটে ; নল 

নরম থাকিলে উহ! ছিড়িয়! যাওয়ার ভয় থাকে । এইজন্যই আমাদের 

নিবাচিত রবারের নল ছাড়া অন্যরকম নল কেহ ব্যবহার করিবে না। 
আশ্রম হইতে নল নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে । 





সহজ অগ্নিসার ধৌতি 


প্রণালী--দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্থলিটি কোমরের দক্ষিণ পারে 
অবস্থিত খাজের ফাঁকে (কটি-অস্থি এবং শেষ বক্ষপঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী 
স্থানটিতে ) স্থাপন কর। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্ুলিটি অন্থুবূপভাবে কোমরের 
বাম পার্খের অস্থির খাজের ফাকে স্থাপন কর। উভয় হস্তের মধামাস্ুলি 
নাভির উপর স্থাপিত হইবে । অতঃপর বৃদ্ধাহ্লিদ্বয়কে স্ব-স্থানে সুদৃঢ় 
রাখিয়া সমুদয় অস্ত্লিগুলি দ্বারা নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করিয়া! মেকদণ্ডের 
সহিত সংলগ্ন কর । নাভিদেশ মেরুদণ্ডের সংলগ্ন হওয়।র সঙ্গে সঙ্গেই 
নাভির উপর হইতে অস্ুলিগুলির চাপ মুক্ত করিয়া দাও। পুনরায় অঙ্থৃপি- 
গুলি দ্বারা নাভিদেশকে আবার সঙ্কুচিত করিয়া মেরুদণ্ডে সংলগ্ন কর) 
আবার সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গুলের চাপ শিথিল করিয়া দিয়া 
নাভিদেশকে স্বাভাবিক অবস্থার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দাও । 

মাত্রা--কমপক্ষে অনুরূপভাবে ২৫।৩০ বার ক্রিয়াটি অনুষ্ঠান করিবে। 
উধ্ববপক্ষে ১০০ বার পর্যস্ত অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে । 

প্রথম প্রথম নাভিদেশকে হস্তাঙ্ুলির সাহায্যে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন 
করিতে একটু বেদনা বোঁধ হুইবে। যে পর্যন্ত নাভিদেশকে সঙ্কুচিত 
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করিতে বিশেষ কউবোধ ন! হয় সেই পর্যস্ত নাভিদেশকে সঙ্কৃচিত করিবে । 
ক্রমাভ্যাসে নাভিদেশ মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিতে আর বেদনাবোধ হইবে 
না। যাহার্দের তলপেটে অত্যধিক চবি আছে তাহাদের নাভি সম্পূর্ণ- 
ভাবে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইবে না, যতটা সম্ভব ততটা সংলগ্ন করিবে । 
উপকারিতা _বস্তিপ্রদেশের যে স্থানে আমাশয় রোগবীজাণু এবং 
অন্যান্য উদররোগ-সৃষ্টিকারী ছুষ্টকমি সঞ্চিত হইয়া সুদৃঢ় ছুর্গ নির্মাণ করে, 
এই ক্রিয়।টির প্রভাবে বস্তিপ্রদেশে সেই রোগাক্রান্ত স্থানে প্রচুর রক্ত- 
প্রবাহ নামিয়া আসে এবং রোগবীজাণুর এ সুদৃঢ় দুর্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া 
ভাসাইয়া লইয়া যাঁয়। রোগবীজাণুগুলি তখন আশ্রয়চাত হ্ইয়া 
অসহায়ভাবে রক্তের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে, দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণুরা তখন 
মনের আনন্দে এই রোগবীজাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে থাকে | এইজন্যুই 
এই ক্রিয়াটির দ্বার আমাশয়, কোষ্ঠতারলা ও উদরাময় প্রভৃতি বন্তি- 
প্রদেশের যাবতীয় রোগ দ্রত আরোগ্য হয়। অজীর্ণ রোগারোগ্যেও 
এই ক্রিয়াটি সহায়ক | এই ক্রিয়াটি কলেরা-রোগেরও প্রতিষেধক | 
এই সহজ অগ্সিসার-ক্রিয়াটি কোন যোগশাস্ত্রে নাই; 
ইহা! আমাদের আবিষ্কত। অন্য কোন রোগক্রিয়ার দ্বার দীর্ঘস্থায়ী 
আমাশয় রোগ আরোগ্য করিতে অক্ষম হইয়া আমর! এই ক্রিয়াটি 
উদ্ভাবন করিয়াছি। এই ক্রিয়াটির আশ্চর্য সুফল দেখিয়া আমরাও 
বিস্মিত হুইয়াছি। অগ্নিসার-ক্রিয়ার সহিত এই ক্রিয়াটির সাদৃশ্য আছে 
বলিয়া আমর! ইহার নাম দিয়াছি সহজ অগ্ষিসার । 
এই সহুজ অগ্রিসার ক্রিয়াটি ২।১ মাসের ছেলে-মেয়েদের উপরও 
প্রয়োগ করিয়া তাহাদের আমাশয় ও পেটের অসুখ ভাল করা যায়। 
নিষেধ__খতুমতী ও সন্তানসম্ভাবিতা মেয়েদের পক্ষে এই ক্রিয়াটির 
অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। 


নেতিব্রিয়। 


নাসিকার সাহায্ো এই নেতি-ক্রিয়াটি অনুঠিত হয়। বস্তিক্রিয়ায় 
বস্তিপ্রদেশ অর্থাৎ তলপেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, রোগবিষ-মুক্ত হয়; 
ধৌতিক্রিয়ায় উদর ও বন্গপ্রদেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়) নেতিক্রিয়ায় 
ক ও ললাটপ্রদেশ নির্মল হয়, রোগবিষ-মুক্ত হয়। 

মৌচাকে প্রাপ্ত মোম দ্বারা মাজিত সুতার সাহায্যে বা জলের 
সাহায্য নেতিক্রিয়ার অনুষ্ঠানবিধি যোগশাস্ত্রে আছে । আমাদের এই 
যুগে সুতার পরিবর্তে সৃষ্ষ্ম রবারের নলের সাহায্যেও (খুব সরু ক্যাথিটার) 
এই নেতিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে । জলের সাহায্যে নেতিক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান যেমন সহজসাধ্য, তেমনি উহার উপকারিতাও যথেষ্ট । 

জলের সাহায্যে নেতিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের নামই নাঁসাপান। 
আমরা রোগীদের পক্ষে মহোপকারী এই নাসাপান-প্রণালীই শুধু 
এইখানে উল্লেখ করিব । 


নাসাপান 


প্রণালী-_বড় মুখওয়ালা বাটিতে বা যে-কোন জলপাত্রে জল পূর্ণ 
করিয়া লও। অনন্তর এ জলপাত্র মুখের কাছে আনিয়া উহার মাঝে 
মুখ ও নাসাপুট ডুবাইয়া দাও । ত্নতঃপর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া ধীরে 
ধীরে নাসাপুট দ্বারা জল আকর্ষণের চেষ্টা কর। যতদিন জলাকধণের 
কৌশলটি ঠিক ঠিক ভাবে আয়ত্ত না হইবে, ততদিন জল টানিবার সময় 
নাসিকা একটু জালা করিবে এবং হাঁচি আসিয়া! জলপানে বাধার সৃষ্টি 
করিবে । জল টানিবার ঠিক কৌশলটি ধরিতে পারিলে নাসিকা-জালা 
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এবং হাচি প্রভৃতির উপন্ব বন্ধ হইবে। এই ক্রিয়াটি ভাল অভ্যন্ত হইলে 
আমরা মুখ দ্বারা যেভাবে অনায়াসে জল পান করি, নাসাপুট দ্বারা 
তেমনি সহজভাবে জলপান করা যায়। প্রত্যহ একপোয়৷ বা আধসের 
জল নাসিক! দ্বারা পান করিবে । নাসাপুট দ্বারা যে জল পান করিবে 
ইচ্ছা হইলে দেই জল গলাধঃকরণ করিবে অথবা মুখ দ্বারা বাহিরে 
ফেলিয়! দিবে | এই ক্রিয়াটি নিষ্ঠার সহিত ২।৪ মাস অনুষ্ঠান কর উচিত। 
পরে সপ্তাহে একদিন করিলেই চলে-_যদদি কেহ রোগমুক্ত থাকে। 

উপকাঁরিতা-_আমাদের নাপামূলেই ইড়া, পিঙ্গল! ও সুযুয়্া আসিয়! 
মিলিত হইয়াছে । এই নাসামূলে শ্রেম্মা সঞ্চিত হইলেই ইড়া, পিঙ্গলা 
এবং সুষুস্নার ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস 
প্রবাহিত হয় না, প্রায়ই মুখদ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। মুখদ্বারা 
শ্বাস গ্রহণ কর! স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর-_ইহাতে ফুসফুসে ঠাণ্ডা 
লাগিয়া শ্রেম্মা-জনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। নাসামুলের এই সঞ্চিত 
শ্লেকমার জন্য প্রাণায়াম ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 
সুতরাং প্রাণায়াম-অনুষ্ঠানকারীর শ্ল্েম্সার উৎপাত রোধ করার জন্য এই 
“নেতিক্রিয়া” অভ্যাস করা প্রয়োজন । এই নেতিক্রিয়া অভ্যস্ত হইলে 
মাথা ঠাণ্ডা থাকে । জরাদি রোগে মাথা ধরে না, অন্য কোন কারণেও 
মাথা-ধর1 ও মাথার যন্ত্রণাদি হয় না। নাসামূলে শ্রেম্মা সঞ্চিত হইলে 
সর্দি, কাশি, হাপানী, ইন্ফলয়েজা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি 
রোগের জীবাণু দেহে প্রবল হুইয়! বংশব্দ্ধির সুযোগ পায়। নেতিক্রিয়া 
এবং প্রাণায়াম এই সব রোগজীবাণুকে অনায়াসে ধ্বংস করিয়া দেহকে 
রোগবিমুক্ত রাখে। 


বস্তিক্রিয়া 


অস্ত্রে সঞ্চিত মল পচিয়া সহজেই দেহ বিষাক্ত হয়, দেহে রোগজীবাণুর 
সৃষ্টি হয়। সুতরাং অপরিষ্কৃত মলনাড়ীই অধিকাংশ রোগোৎপত্তির 
মূল কারণ | এই মলনাড়ী পরিষ্কৃত থাকিলে দেহের অন্যান্য স্থানের 
রোগজীবাণুও প্রবল হইতে পারে না । এইজন্য আয়ুর্বেদ, এলোপ্যাথিক 
প্রভৃতি সমুদয় চিকিৎসাশান্ত্রেই রোগ চিকিৎসার প্রারস্তে কোষ্ঠ পরিষ্কার 
করার বিধান রহিয়াছে । এই উদ্দেশ্যে হরিতকী চুর্ণ, ত্রিফলার জল, 
গ্লিসারিন প্রভৃতি প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য এই সব ওষধ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই নিষ্ষল হয়; গ্রিসারিন এবং অন্যান্য এলোপ্যাথিক রেচক ওঁষধ 
রোগীর পক্ষে যে কিরূপ ক&দায়ক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানা 
আছে। এই সমস্ত উগ্র কোষ্টশুদ্ধিকর ওষধে বস্তিস্নামু এত ছুর্বল 
হুইয়া পড়ে যে উহা আর স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়| করিতে পারে না--ফলে 
চিরস্থায়ী কোষ্টবদ্ধতা1 রোগ সৃষ্টি হয়। ডুসগ্রহণ-প্রথা এইসব ওষধের 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু ডুসপ্রথারও দোষ আছে । ডুসপ্রয়োগেও 
বস্তিম্নাযুণগডুলি দূর্বল হয়। এইজন্যই. ডুস-ব্যবহারকারীদের ডুস ছাড়া 
আর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ ডুসের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। 
ডুস শুধু অন্ত্রের নিয়াংশ অর্থাৎ মলনাড়ীকে পরিষ্কার করিতে পারে । 
কিন্ত যোগীদের বস্তিক্রিয়ায় শুধু যে মলনাড়ী পরিষ্কৃত হয় তাহা নয়, উহা 
পাকস্থলীতে সঞ্চিত অপ্রয়োজনীয় পিত্তাদি সমুদয় বিষ দেহ হইতে বাহির 
করিয়া রোগবিষ ও রোগবীজাণুর প্রভাব হইতে দেহকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে। 

যোগীর1 জলবস্তি, স্থলবস্তি, শঙ্খপ্রক্ম। লনী প্রভৃতি বহুবিধ মহোপকারী 
বস্তিক্রিয়া৷ আবিষ্কার করিয়াছেন । সাধারণের পক্ষে ব৷ দুর্বল ও রুগ্ন 
ব্যক্তির পক্ষে এইগুলি আয়ত্ত কর! সম্ভবপর নয় ( এইগুলির মোটামুটি 
বিবরণ আমাদের «বিবিধ প্রাণাস্বাম ও নেতি-ধোঁতি” নামক গ্রন্থে 


৪২৪ ঘযোগবলে রোগ-আরোগ্য 


লিপিবদ্ধ কর] হইয়াছে )। রোগীদের উপযোগী করিয়া আমর। যে সহজ 
বস্তিক্রিয়া প্রচলন করিয়াছি উহ্ারই বিশদ বিবরণ শুধু এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিব। 


সপ 


সহজ বস্তিক্রিয়। 


১ (ক) 
সহজ বস্তিক্রিয়া ভোরে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। যাহাদের কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ বা দীর্ঘদিনের কোষ্টবদ্ধত! রোগ 
আছে তাহার! নিয়মিতভাবে এই বস্তিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । 
একসের ঈষৎ গরম জলের সহিত এক ছটাঁক লেবুর রস এবং ২ 
তোল! লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে । অতঃপর বিলম্ব না করিয়া 
৩৪ মিনিট ৰিপরীতকরণী মুদ্রা! শভ্যাস করিবে । বিপরীতকরণী 
মুদ্রা অনুষ্ঠানের পর ৪1৫ বার ময়ুরাসন অভ্যাস করিবে, অতঃপর 
৪|৫ বার পদহস্তাঁসন করিবে । মযুরাসন অভ্যাসে অক্ষম হইলে 
মযুরাসনের পরিবর্তে শলভাসন ৫1৬ বার করিবে । এই ক্রিয়াগুলি 
অনুষ্ঠানের পর পাচ মিনিটের মধ্যেই মলবেগ উপস্থিত হইয়া কোষ্ঠ 
পরিষ্কার হইবে। 
উপরি-উত্ত আসন-যুত্রায় যাহাদের মলবেগ হইবে না, তাহারা 
ধগুলির সঙ্গে যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন, অর্ধচক্রাসন ও ধনুরাসন অভ্যাস 
করিবে । 
১(খ) 
যাহাদের দেহ রুগ্ন ও দুর্বল তাহারা শুধু উল্লিখিত নিয়মে জলপানের 
পর বিপরীতকরণী মুদ্রা বা সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা, পবনযুক্তাসন, 
যোগমুব্র!, অরমকর্মাজন ও পদ্‌হস্তাসন অভ্যাস করিবে । 


সহজ বস্তিক্রিয়া ৪২৫ 


জলপানের অব্যবহিত পর বিপরীতকরণী মুদ্রার অনুষ্ঠানের সমর 
উদরের এ জল সমগ্র পাকস্থলীতে, অন্ত্রে পরিভ্রমণ করে । অতঃপর 
এ জল পাকস্থলীর বিকৃত পিত্তরস, বিকৃত অগ্নরস, উধ্বঁ-অন্ত্রের সমুদয় 
বিষাক্ত পদার্থ এবং দেহস্থ রোগবিষ প্রভৃতি বিধৌত করিয়! আনিয়া 
মলনাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মলকে প্রয়োজনানুরূপ তরল 
করিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। এইভাবে দেহকে দোষমুক্ত 
করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কারের ক্ষমতা কোন রেচক ওঁষধ ব! ডুসের নাই। 

লেবুর রস রেচক ক্রিয়ার সাহায্য করে, লেবুর রসে জঠরাগ্ি বধিত 
হয়, লেবুর রসে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান উপাদান ক্যান্সিয়াম 
যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । সুতরাং এই বস্তিক্রিয়ায় যে লেবুর রস প্রযুক্ত 
হয় উহার উপকারিতা ছাড়া অন্য কোন অপকারিত| নাই । কারণ, 
লেবুর রস একাধারে ওষধ ও পথ্য। 

উল্লিখিত ১নং কে) বা ১নং (খ) সহজ বস্তিক্রিয়াতেও যদি কোষ্ট 
পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে-_গ্রহণী নাডীতে ( উধ্ব“অন্ত্রে) 
এখনও 'র্ধজীর্ণ খাদ্য বিদ্ধমান আছে। 

এইরূপ অবস্থায় একদিন বা ছুইদিন উপবাস দিলেই (“উপবাস 
বিধি? দ্রষ্টব্য ) কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাইবে । 


৮ 
ভোরে একসের ঈষৎ গরম জলের সহিত আধ ছটাক লেবুর রস 
এবং এক তোল! লবণ মিশ্রিত করিবে । অতঃপর এই জল পান করিয়া 
১নং বস্তিক্রিয়ার নিয়মে আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিবে । 
সাধারণ রোগীরা এই ২নং বস্তিক্রিয়াটিই অভ্যাস করিবে । এই ২নং 
বস্তিক্রিয়ায় যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে না, তাহারাই শুধু ১নং 
বস্তিক্রিয়া অবলম্বনে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে । 


৪২৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ও 
যাহাদের কঠিন কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ নাই অথবা যাহাদের দেহ 
অত্যধিক ছুর্বল ও রুগ্ন নয়, তাহারা লেবুর রস ও লবণ বাদ দিয়া শুধু 
একসের (ছুই গেলাস ) শীতল জল পান করিয়া উপরি-উক্ত নিয়মে 
আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করিয়া প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে। 
শুধু শীতের তিনমাস একসের জলের পরিবর্তে তিনপোয়া' জল 
পান করিবে। 
৪ 
সহজ বস্তিক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ বিপরীতকরণী মুদ্রা আয়ত্ত করা খুব 
কঠিন নয়। ২1৪ দ্রিনের অভ্যাসে সকলেই ইহা আয়ত্ত করিতে পারে । 
বিপরীতকরণী মুদ্রা ও অন্যান্য আসন-মুদ্রা আয়ত্ত করা যাহাদের পক্ষে 
কোন কারণেই সম্ভবপর নয়, তাহারা পূর্বোক্ত ১ নং বা ২ নং সহজ 
বস্তিক্রিয়ার নিয়মে লেবুর রস ও ল্বণ সহযোগে একসের ঈষৎ গৃরম জল 
অথবা! একসের শীতল জল পান করিয়া ১০1১২ বার শুধু পবনমুক্তাসন 
করিবে অথবা ভ্রমণ প্রাণায়াম করিবে। 


পূর্বোক্ত বস্তিক্রিয়ার নিয়মে লেবুর রস ও লবণসহ একসের গরম জল 
পান করিয়া অথব! শুধু শীতল জল একসের পান করিয়া ৯/১০ মিনিট 
পাঁদ-চারণা করিবে । অতঃপর “পীতমুলস্য দর্ডেন মধ্যমাঙ্লিনাপি বা 
যত্বেন ক্ষালয়েৎ গুহং বারিণ| চ পুনঃ পুনঃ |” হলুদগাছের 'মাইজ? অর্থাৎ 
মধ্যবর্তী দণ্ডটিকে তুলিয়! আনিয়া উহার অর্ধহস্ত পরিমিত অংশে মধু, 
গিসারিণ বা তৈল মর্দন করিবে; হুলুদদণ্ড পাওয়া না গেলে বাম হাতের 
মধ্যমান্ুলিতে অনুরূপভাবে মধু, গ্লিসারিণ বা তৈল মর্দন করিয়া পায়- 
খানায় যাইবে (মধ্যমাঙ্থলির নখ যেন ভালভাবে কাটা থাকে )। 
অতঃপর পায়খানার কিঞ্চিৎ বেগ থাকিলে পায়খানা সমাপন পূর্বক, 


সহজ বক্তিক্রিয়া ৪২৭ 


পায়খানার বেগ না থাকিলে পায়খানার প্রারস্তে এ হুলুদদণ্ড বা মধা- 
মাঙ্ুলি আস্তে আস্তে গুহ্দ্বারে প্রবেশ করাইয়! দিয়া গুহাদার কয়েকবার 
বিঘটিত করিবে । অত:পর এ হুলুদদণ্ড বা মধ্যমাঙ্থলি গুহদেশ হইতে 
বাহির করিয়া আনিয়া উহার সংলগ্র মলকণা! জলদবারা ধৌত করিয়া 
পুনরায় এই হুলুদদণ্ড বা মধ্যমাঙ্গুলিটি গুহ্দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিয়া 
গুহাদেশ পূর্ববৎ বিঘটিত করিবে । এইরূপ উপধুর্পরি কয়েকবার 
করিলেই রুদ্ধ মল বাহির হইয়! কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে ; যোগশাস্ত্রে এই 
ক্রিয়াটির নাম গণেশ-ক্রিয়া বা সহজ শোৌধন-ক্রিয়। | 

এই সহজ শোধন-ক্রিয়াটি এবং ৪ নং বস্তিক্রিয়াটি পূর্বোক্ত ৩টি 
বস্তিক্রিয়ার মত সুফলদায়ক নয়। কিন্তু এই ছুইটিও চিকিৎসকদের 
জোলাপ প্রয়োগ ও ডুস ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উপকারী । জোলাপ 
গ্রহণ ও ডুস ব্যবহারের অনেক অপকারিতা আছে। 

বস্তিক্রিয়াদির পরে দন্তধাবনাদি ও অর্ধ-স্বান বা জান 
সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য আসন-মুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে । 

সর্বদ1 মনে রাখিবে-_ প্রত্যেকটি রেচক ওষধ দেহের ভয়ানক ক্ষতি 
সাধন করে। সুতরাং রেচক ওষথ ব্যবহার অর্থাৎ জোলাপ 
গ্রহণ রোগী ও অরোগী সকলের পক্ষেই অপকারী । 
জোলাপ পরিপাক যল্প্র ও বস্তিজায়ুকে দুর্বলা করে । সর্বদ! 
ডুস ব্যবহারেও বস্তিত্ায়ু খুব দুর্বল হইয্স। চিরস্থায়ী কোষ্ঠ- 
বদ্ধতা রোগ উৎপন্ন করে । 

কিন্ত এই সহজ বস্তিক্রিয়ায় পরিপাক যন্ত্র ও বস্তিস্নায়ু সবলতর হয়, 
দেহ রোগজীবাণু মুক্ত হয় । সুতরাং জোলাপ ও ডুস ব্যবহার সম্পূর্ণ:বর্জন 
করিয়! সর্বদা এই সহজ বস্তিক্রিয়া অবলম্বনে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। 
এই সহজ বস্তিক্রিয়াই উপকারিতা ছাড়া কোন অপকারিতা নাই। 


তাত 


আতপস্ান-বিধি 


আমুর্বেদে আতপস্নানের নাম স্বেদক্রিয়া! । এই ক্রিয়ায় প্রচুর 
ঘ্বেদ বা ঘাম দেহ হইতে নির্গত হয় বলিয়া ইহার নাম স্বেদক্রিয়া | এই 
সবেদক্রিয় বা আতপস্লান বায়ুপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান লোকের পক্ষে 
অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। শ্রেম্া প্রধান, পিত-শ্লেম্বা-প্রধান এবং বায়ুশ্রেম্মা 
প্রধান নরনারীর পক্ষে এই ফেক্রিয়। বা আতপস্রান বিশেষ হিতকারী । 

প্রণালী- শীতকালে আতপস্রানের সময়__বেলা ৯টা হইতে ১ট1 
পর্যস্ত ; গ্রীক্রকালে আতপগ্লানের সময়__বেলা ৮ট1 হইতে বেলা 
১১টা পর্যন্ত। শীতকালে মাথাটি ছায়ায় রাখিয়৷ উপুড় হইয়া শয়ন- 
পূর্বক বস্ত্রাবরণ অপসারণ করিয়া সমগ্র পৃষ্ঠদেশে রৌদ্র লাগাইবে। 
পৃষ্ঠদেশ বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে বা! কিঞ্চিৎ ঘর্মীক্ত হইলে, চিৎ হইয়া 
শয়ন-পূর্বক কিছু সময় বুকে, উদরে ও তলপেটে রৌদ্র লাগাইবে। 

নির্জনে আতপস্নান সম্ভব হইলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া আতপস্লান 
গ্রহণ করিবে। নির্জনে আতপস্সান সম্ভবপর না হইলে পুরুষেরা পাতলা! 
অন্তর্বাস পরিধান করিয়া এবং মেয়েরা পৃষ্ঠদেশ ব্যতীত অন্য অঙ্গে 
পাতলা বন্ত্রাবরণ রাখিয়া আতপস্নান করিবে । 

শীতের তিন মাস ব্যতীত অন্যসময় আতপপ্নান গ্রহণের সময় ২।৩ 
ঘটি জলদ্বারা মাথাটি ভালভাবে ধৌত করিয়া একখানা ভিজা গামছা 
দ্বারা মাথাটি মুছিয়া ফেলিবে। অতঃপর &ঁ ভিজা গামছাখানা ছারা 
মাথা ও কান ঢাকিয়া রৌদ্দরে উপবেশন করিবে । পূর্ববৎ প্রথমে পৃষ্ঠ- 
দেশে, পরে দেহের জন্মুখভাগে রোদ লাগাইবে। যতটা সময় আতপ- 
স্নান গ্রহণ করিবে তাহার চারভাগের তিনভাগ সময়ই পৃষ্ঠদেশ এবং 
বাকী একভাগ সময় সন্মুখভাগে রোদ লাগাইবে। আতপ-ন্লান আস্তে 
ছায়ায় আসিয়া মাথার এ ভিজা গামছা দ্বার! সর্বশরীর মুছিয়া ফেলিবে। 


আতপন্নান-বিধি ৪২৯ 


শয্যাশায়ী রোগীদের শয়ন-পূর্বক আতপগ্লান গ্রহণ করিলেও এইভাবে 
ভিজা গামছ] দ্বারা সর্বশরীর মুছিতে হয় এবং আতপস্রান গ্রহণে প্রারস্তে 
পূর্বোক্ত নিয়মে মাথা ধৌত করিতে হয়। 

মাত্রা__ প্রথমতঃ ৮।১০ মিনিট আতপপস্নান গ্রহণ করিবে । ক্রমশঃ 
সামর্থ্যান্ুযায়ী আতপগ্লানের মাত্রা অল্লে অল্পে বাডাইবে। শরীর একটু 
উত্তপ্ত হইলে বা ঘর্মা্ত হইতে আরন্ত করিলে আতপদ্্রান সমাপ্ত 
করিবে । আতপক্লানের পর শরীরে বেশ একটু প্বিপ্চভাব, 'আরামপ্রাদ- 
ভাবের উদয় হইবে । এইরপ স্সিগ্চভাবের পরিবর্তে যদি মাথা গরম 
হইয়া উঠে ব1 মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে, তাহা হইলে বুঝিবে-_সামর্থ্যের 
অতিরিক্ত আতপপ্লান গ্রহণ কর! হইয়াছে; এইবূপ হইলে 'আতপ- 
স্নানের মাত্রা কমাইয়| দ্িবে। শীতের সময় শরীর উত্তপ্ত হইতে দীর্ঘ 
সময় লাগে, এইজন্য শীতকালে আঁতপস্বানের সময়-মাত্র! একটু বধিত 
করিবে । 

উপকাঁরিতা-সদ্দি, কাশি, হাপানী, যক্ষ্মা, রক্তশূন্যতা, শোথ, 
স্লায়ু-রোগ প্রভৃতি আরোগো জাতপস্্ান বিশেষভাবে সহায়তা করে। 

পাতার সাহাযো গাষ্ঠপালা সূর্ধরশ্মি হইতে নিজ নিজ দেহপুষ্টির 
উপাদান সংগ্রহ করে। মান্ষেরও সূর্ধরশ্মি হইতে ০€পুষ্টির উপাদান 
সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে। চা-বাগানের মজনুর এবং অন্যান্য 
যে-সমস্ত মজদুরকে ভোরে রৌদ্রে কাজ করিতে হয়, অপুষ্টিকর খাদ্ধ 
গ্রহণ সত্বেও তাহাদের স্বাস্থা ভাল থাকে। প্রভাতের রৌত্র হইতে 
ইহার! দেহে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করতে পারে 
বলিয়াই ইহাদের স্বাস্থা কষপ্ন হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যরশ্থি 
হইতে মানবদেহ “ভি” ভিটামিন সংগ্রহ করিতে পারে । এই “ডি 
ভিটামিন দেহপুষ্টির একটি প্রধান উপাদান এবং দেহের স্বাস্থ্োন্নতির 
বিশেষ সহায়ক। মানবদেহের চর্সপ্রদেশে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ 


৪৩০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


আছে, সূর্যরশ্মির উপাদান এ তৈলাক্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
€ডি-ভিটাঁমিনে? রূপাতস্তরিত হয় । “ডি-ভিটামিন+ দেহের ক্যাল্সিয়াম ও 
ফস্ফরাসের অভাব পূরণ করে । এই ক্যাল্সিয়াম ও ফস্ফরাসের অভাব 
হইলে দেহ বিবিধ জটিল ও মারাত্মক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। 
সুতরাং সুস্থ-অসুস্থ সকলের পক্ষেই আতপম্নান হিতকর। আতপগ্নান 
জীবনীশক্কি বধিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, রোগবিষ নাশ করে। 

নিষেধ-পূর্বাহ ও মধ্যান্তের (অর্থাৎ বেলা ৮টা হইতে বেলা 
১২টার মাঝে) আতপস্্ান 'যেরপ উপকারী, অপরাহেে আতপক্নান 
সেইরূপ উপকারী নয়। উহার অপকারিতাও আছে। সুতরাং অপরাহ্ের 
আতপম্রান বর্জন করিবে । 

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে ভোর হইতে বেলা ৯টা পর্যন্ত 
দুর্যরশ্মিতে যথেষ্ট “আল্ট্র-ভায়োলেট-রে থাকে । এই সময়ে রোদ গায়ে 
লাগানো শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকারী । 

বল! বাহুলা, প্রাত:সূর্ধের তাপ আতপস্ান গ্রহণের অনুপষোগী। 





উপবাস-বিধি 


উদ্রের খাছ্যবস্ত যতক্ষণ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পরিপাক-যন্বগুলিকে 
পাচক রস সরবরাহের জন্য দেহের অধিকাংশ রক্তকেই পাকস্থলীতে 
উপস্থিত থাকিতে হয়। মাঝে ২।১ দিন খাছ্-গ্রহণ ন| করিয়া পাকস্থলীকে 
বিশ্রাম দিলে পরিপাক-যন্তরগুলিও বিশ্রাম লাভ করিয়া সবলতর হওয়ার 
সুযোগ পায়; দেহের রক্ত ও খাদ্য জীর্ণ করার কাজ হুইতে অব্যাহতি 
পাইয়! দেহস্থ রোগবিষ ও রোগবীজাণু ধ্বংসের কাজে এবং দেহের 
কল্যাণকর অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর পায় । 


উপবাস-বিধি ৪৩৯ 


সুতরাং শুধু উপবাস দ্বারাই অধিকাংশ নূতন রোগ আরোগ্য কর! 
যায়। এইজন্য রোগী-অরোগী সকলের পক্ষে মধ্যে মধ্যে উপবাস বিশেষ 
হিতকর | 

উপবাঁসের দিন অন্ধ কোন আহার্য গ্রহণ ন! করিস! শুধু 
পিপাসান্ুযাস্বী প্রচুর জল পান করিবে । উপবাসের সময় 
এইপাপ জলপান করিলে, দেহ-প্রকৃতি এ জলঘার] সমুদয় দেহকে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার, দেহ-সঞ্চিত রোগবিষ ও রোগবীজাণু দেহ 
হইতে বাহির করিয়া দিবার সুযোগ লাভ করে । 

এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে প্রত্যেক গৃহস্থ নর-নারীর জন্য একাদশী তিথিতে 
উপবাঁস এবং অমাবস্যা ও পৃণিমা তিখিতে নিশিপাঁলনের বিধান 
রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের এই বিধানটি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল । 

উপবাস শুধু দৈহিক রোগারোগ্যের সহায়ক নয়, উহা! মানসিক 
এবং আধ্যান্মসিক উন্নতিরও সহায়ক । আমাদের দেহের উত্তপ্ত রক্তই 
কাম-ক্রোধাদি রিপুকে উত্তেজিত করে | উপবাসে দেহের রক্ত শীতল 
হয়, স্রিগ্ধ হয় । এইজন্য উপবাসে কাম-ক্রোধাদি হাস পায় । এইজন্য 
পৃথিবীর সমগ্র ধর্মশান্ত্রেই সাধকদের জন্য উপবাসের বিধান আছে। 

বালক-বালিকাদের, দুবল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিদের এ বৃদ্ব-বৃদ্ধাদের 
সম্পূর্ণ উপবাস নিষিদ্ধ। উহাদের পক্ষে উপবাসের দিন একবার মাত্র 
জলযোগ বিধেয়। এক পোয়া বা আধসের দুধ এবং অল্প কিছু ফল- 
মূলের ( কলা বাদে ) মাঝেই জলযোগ সীমাবদ্ধ রাখিবে | 

ক্ষুধামান্দ্যরোগী, বাতরোগী, অ্ ও অজীর্ণরোগী, রক্তচাপরৃদ্ধিরোগী 
সপ্তাহে একদিন নিষ্ঠার সহিত উপবাস দিবে । উহার ফলে রোগ ক্রুত 
আরোগ্য হইবে । 


জলপান-বিধি 


ভোরে নিদ্রাভঙ্গের পর সাধারণ ভাবে জলদ্বারা মুখ ধৌত করিয়া 
দুই গ্লাস শীতল জল পান করিবে । শীতপ্রধান দেশের লোক ঈষৎ গরম 
জল পান করিবে । ইহার নাম উষাপান (রোগীরা উষাপানের 
অব্যবহিত পরেই সহজ বস্তিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে ; বস্তিক্রিয়া-বিবরণ 
দ্রষ্টব্য ))। ঝাড়ুদাররা জলের সাহাযো প্রত্যহ ভোরে যেভাবে সহরের 
নর্দম| পরিষ্কার করে, উষাপানের ফলে দেহ্প্রকৃতিও তেমনি শরীরের 
অনিষ্টকারী বিষাক্ত পদার্থ গুলিকে, অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিকে মল- 
মুত্রের সহিত দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার সুযোগ পায়। 

প্রথম প্রথম উষাঁপান অভ্যাসের সময় ছুই গ্লাস অর্থাৎ একসের 
জলপানে অক্ষম হইলে এক গ্রাস জল পান করিবে এবং অল্পে অল্পে 
জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়! ছুই গ্লাসে পরিণত করিবে । 

দ্বিপ্রহরে প্রধান আহার গ্রহণের আধঘন্টা ১৫ মিনিট পূর্বে একগ্রাস 
জল পান করিবে । আহাধ গ্রহণের সময় পিপাসা বোধ করিলে অল্প জল 
পান করিবে, পিপাঁসা না থাকিলে জলপান করিবে না। আহারের 


একঘন্টা দেড়ঘণ্টা পর পুনরায়, একগ্রাস জল পান করিবে। রাত্রির 
আহারের একঘণ্টা পূর্বে একগ্রাস জল পান করিবে । আহারান্তে এক- 


ঘন্টা পর আর এক গ্লাস জল পান করিয়া শখ্যাগ্রহণ করিবে । এই 
নিয়মে খালিপেট্টে দিনের মাঝে ৫1৬ গ্লাস জল পান করিবে। ইহা 
ছাড়া পিপাসানুায়ী অন্য সময়েও জলপান বিধেয় । 
আমাদের দেহের প্রধান উপাদান অগ্নজান বায়ু (অকৃসিজেন ) 
জলের সহিতও গলিত অবস্থায় থাকে । জলের সহিত মিশ্রিত এই 
অশ্লজান বায়ুই জলচর জীবের প্রধান খাগ্ভ । আমাদের দেহের পক্ষেও 
জলীয় অল্নজান বায়ুর প্রয়োজনীয়তা আছে, এইজন্য এবং দেহের 


জলম্নান-বিধি ৪৩৩ 


পরিপাকক্রিয়ার সহায়তার জন্য উল্লিখিত পরিমাণ জলপান আমাদের 
সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। 

পিভতরোগী, অগ্ন ও অজীর্ণরোগী জলের সহিত লেবুর রস মিশ্রিত 
করিয়া জলপান করিবে । রোগীর ধীত-গ্ীত ভাব থাকিলে রোগীকে 
শীতল জলের পরিবর্তে উ্ণ জল পান করিতে দিবে । রক্তচাপ-রোগীরু, 
হ়ুরোগীর একসঙ্গে অধিক জলপান নিষিদ্ধ । এইসব রোগী ২০২৫ 
মিনিট অন্তর অল্প অল্প জল বারে বারে পান করিবে ; জলপানের মোট 
পরিমাণ অন্ততঃ ৫1৬ গ্লাসের কম ন! হয় সেই বিষয়ে সচেতন থাকিবে । 
স্বস্থ-অন্থস্থ সকলের পক্ষেই এই পরিমাণজলপান স্বাস্থ্যকর। 





জলম্নান-বিধি 
পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ হইতে জলের উপকারিতা সম্বন্থীয় 
২১টি মন্্ এখানে উদ্ধত করিতেছি__ 
আপ ইদ্ধা উ ভেষজোরাপো অমীব চাতনীঃ, 
আপঃ সর্বস্য ভেষজোস্তান্তে কৃথস্ত ভেষ্জু। 
( ঝণ্েদ, ১০1১৩।৭৬) 
_-“জলই ওষধ, জলই ব্যাধিনাশ করিয়া! দেহকে প্রাণবান্‌ রাখে। 
জল সমস্ত রোগের মহৌষধ । এই মহোপকারী জল তোমার রোগও 
আরোগ্য করুক।* 
অপত্স্স্তরমৃতং অপ্থ ভেষজম্‌ অপামুত প্রশস্তয়ে 
€( খথেদ, ১২৩১৯) 


_-“জল অম্ৃতরূপী প্রাণে পরিপূর্ণ, উহা দেহকে রক্ষা করে। জলের 
যো--২৮ 


৪৩৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


রোগারোগ্যের বিশেষ ক্ষমতা আছে। জলের এই মহিমার কথা 
সর্বদা স্মরণে রাখিও |, 

জলের এই আরোগাকারী গুণ সম্বন্ধে ধষিরা বিশেষভাবেই সচেতন 
ছিলেন। এই জন্যই তাহারা তরুণ-তরুণী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধ। প্রভৃতি সকলকেই 
তিনবার স্রানের ব্যবস্থা দিয়াছেন । 

গ্রীক্মপ্রধান দেশে ৩ বার সান মহোপকারী ; শীতপ্রধান দেশের 
অধিবাসীর পক্ষে ৩ বারের পরিবর্তে ছুই বার স্নান প্রশস্ত । রোগীদের 
উপযোগী বিভিন্ন প্লান পদ্ধতি নিয়ে উল্লিখিত হইল । 


অবগাহন-ম্নান 

অবগাহন-স্লানই সর্বাপেক্ষা উপকারী । আোতম্বতী নদীর জলই 
স্নানের পক্ষে প্রশস্ত । নদীর অভাবে পুকুরে প্লান করিবে। প্রথমে 
কয়েক ঘটি জল দ্বার! তালু ভালভাবে ভিজাইয়া দিবে, চোখেও জলের 
ঝাপটা. দিবে | অতঃপর নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া কোমরজলে ৫1১০ মিনিট 
বা ১০।১৫ মিনিট দঁড়াইয়া থাকিবে এবং হস্তদারা মাঝে মাঝে 
নাভিদেশে ঘর্ণ করিবে । অতঃপর কয়েক মিনিট সাতার কাটিয়া ও 
কয়েকটি ডুব দিয়া অবগাহণ-স্রান সমাপ্ত করিবে । 


জলপাত্রে স্নান (াব বাথ" ) 
যাহাদের অবগাহন-স্ানের সুবিধা নাই তাহারা জলপাত্রে স্নানের 
ব্যবস্থা করিবে । জলপাত্রটি এইরূপ আকারের হওয়া বাগুনীয়__যাহার 
মাঝে বেশ আরামের সহিত পা ডুবাইয়া৷ উপবেশন কর! যায়। এই 
জলপাত্রে এইরূপ পরিমাণ জল রাখিবে--যাহাতে উপবেশন করিলে 


নাভিদেশ জলে ডূবিয়া যায়। 
অনন্তর তালুপ্রদ্েশ কয়েকবার জলসিক্ত করিয়া চোখে-মুখে জল 


সাধারণ স্নান ৪৩৫ 


পিঞ্চন করিয়া ৫1১০ মিনিট বা! ১০1২০ মিনিট এ ভাবে উপবেশন 
করিবে । রোগবিশেষে আধঘণন্টাও টাবে বসিতে হয়। অতঃপর টাট্‌কা 
শীতল জল সর্বাঙ্গে ঢালিয়া টাব-বাথ সমাপন করিবে । 

শীতকালে অথব! শ্রীতপ্রধান স্থানে শীতল জলের সহিত এরূপ 
পরিমান গরম জল মিশাইবে-যাহাতে & জল শরীরের উত্তাপের 
চেয়ে ২।১ ডিগ্রী নীচে থাকে । অর্থাৎ শীতল জলও এইরূপ হওয়া 
বাঞনীয়-_যাহা স্ানের পক্ষে অতাধিক পীড়াদায়ক বা অত্যধিক 
শীতল না হয়। 

যোগীদের এই টাব বাথ প্রণালী জলচিকিৎসকদের টাব-বাথ 
প্রণালীর চেয়ে আধিকতর সুফলদায়ক.। 

বল! বাহুলা, গরম জলে ত্রান সর্বদাই অপকারী। তরুণ 
সর্দিরোগে বা একজাতীয় বাতরোগে ২।১ দিন মাত্র ঈষৎ গরম জলে 
স্নানের প্রয়োভন হয়। ইহা ছাড়া অন্য কোন রোগে বা অন্য কোন 
অবস্থাতেই গরম জলে স্নান হিতকারী নয়। গরম জলে স্নান করিলে 
দেহের স্্ায়ু, গ্রন্থি, পেশী প্রভৃতি সমস্তই দুর্বল হইয়া স্বাস্থ্যে 
অবনতি ঘটায় । 

যাহাঁদের শীতল জল সহা হয়, তাহারা »*"-গ্রীম্ম প্রভৃতি 
সবখতুতে শীতল জলে সান করিবে । শীতকালে রোগী-অরোগী 
সকলেই প্রয়োজন বোধ করিলে ভোরে জলপাত্রে অর্ধস্লানের সময় 
বুকে গেঞ্জা বা গরম জাম! রাখিয়াও স্নান করিতে পারিবে । 


সাধারণ ম্লান 


যাহাদের অবগাহন-স্ান ও জলপাত্রে স্নানের সুবিধা নাই তাহাদের 
পক্ষে এই সাধারণ সান বিধেয়। প্রথমে মন্তকে ২৩ ঘটি জল 
টালিয়৷ মত্তকটি ভালভাবে ধৌত করিবে । অতঃপর নাভি ও বস্তি- 


৪৩৬ যষোগবলে রোগ-আরোগ্য 


প্রদেশে ২১ মিনিট জল ঢালিবে, অনস্তর নাভির পশ্চান্দিকে অর্থাৎ 
পাছায় অর্ধমিনিট জল ঢালিবে। ইহার পর মস্তকে এবং অন্যান্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জল ঢালিয়া, গাত্রমার্জনাি করিয়! স্নান সমাপন করিবে । 


অধসন্নান 


সাধারণ স্লানের নিয়মানুযায়ী মস্তকটিকে সর্বপ্রথমে ভালভাবে 
ধৌত করিয়া শরীরের নি্বাংশে জল ঢালিবে। এই অর্ধপ্লানে বুকে 
অর্থাৎ শরীরের মধ্য অংশে জল ঢালিতে নাই। ভিজ! গামছ! দ্বারা 
বুক, পিঠ ও উদরপ্রদেশ মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ অর্ধন্নানে বুকে 
ও দেহের অন্যত্র ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকিবে না । 

বস্তিপ্রদেশ দেহের স্ায়ুমণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র এই স্নায়ুমণ্ডলা 
সতেজ ও সবল থাকিলে দেহে জীবনীশক্তি অটুট থাকে। প্রতহ্য 
স্নানের সময় নাভিপ্রদেশে এইভাবে শীতল জল ঢালিলে অথব৷ 
দীর্ঘসময় নাভিপ্রদেশ জলে ডুবাইয়া রাখিলে বস্তিপ্রদেশের স্াযুগ্রস্থি 
প্রভৃতি সবল হয় এবং উহ] ক্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে সহায়তা করে। 
সুতরাং রোগী-অরোগী সকলের পক্ষেই এইরূপ স্নানবিধি পালন ছিতকর। 


ব্যবস্থাপত্র 


১ 
ভোরে- নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর, ছুই গ্লাস পান করিয়া__ 
সহজ বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট, পবনমুক্তাসন ৪ বার, যোগমুদ্রা 
৬ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১-_২ মিনিট, অর্ধশলভাসন ১ মিনিট, 
অর্ধকুর্মাসন__-৩ বার। 
প্রাত:কৃত্যাদি, অর্ধপ্লান বা! টাৰ-বাথ ২৩ মিনিট। সহজ প্রাণায়াম 
নং ২, ৩, ৭-- প্রত্যেকটি ২ মিনিট। 


ব্যবস্থাপত্র ৪৩৭ 


মধ্যাহ্হে_টাব-বাথ ৫1১০ মিনিট, টাবে বসিয়া সহজ অগ্নিসার 
৩০ বার, অগ্রিসার ধৌতি ১ নং ১০ বার। 

অপরাহ্্ে_ভ্রমণ-প্রাণায়াম। 

সন্ধ্যায়-__সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, মংস্যাসন ১ মিনিট, 
জান্ুশিরাসন ৩ বার। সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌঁতি ১ নং 
১০ বার | সহজ প্রাণায়াম নং ১১ ২, ৩, ৫, ৭__প্রতোকটি ২ মিনিট । 


ভোরে-__-একসের জল পান করিয়া বিপরীতকরণী মুদ্রা ৩ মিনিট, 
যোগমুদ্রা ৮ বার, পবনমুক্তীসন ৪ বার, ভুজঙ্গাসন ৩ বার, শলভাসন 
৩ বার, অর্ধ5ক্রাসন ২ বার। সহজ প্রাণায়াম নং ১-_২ মিনিট, 
পদহস্তাসন ৪ বার । 

প্রাতঃকৃতাদি; অর্ধনপ্লান টাব-বাথ। 

সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধোৌতি ১ নং ১০ বার, ২ নং 
৪ বার। সহঙ্ত প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭, ৯- প্রত্যেকটি ২ মিনিট ; 
ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

বৈকালে-_ভ্রমণ-প্রাণায়াম। 

সন্ধ্যায়-_সর্বাঙ্গাসন ৪ মিনিট, মতস্যাসন ৪ মিনিট, পশ্চিমোত্ান 
আসন ৪ বার, হলাসন ৪ বার, সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, উড্ডীয়ান 
৪ বার । সহজ প্রাণায়াম নং ১১ ২১ ৩, ৭১ ৯__ প্রত্যেকটি ৩ মিনিট, 
শশাঙ্গাসন-_-৩ মিনিট | 


৩ 


ভোরে"-একসের জল পান করিয়া বিপরীতকরণী মুদ্রা ৫ মিনিট। 
মন্তরাসন ৪ বার, ভুজঙ্গাসন ৩ বার, শলভাসন ৪ বার, অর্ধচক্রাসন ২ 
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বার, ধনুরাসন ৩ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১১ নং ৫--প্রত্যেকটি ১ 
মিনিট, পদহস্তাসন ৪ বার। 

প্রাতঃকৃত্যার্দির পর-_উড্ভীয়ান ৪ বার, ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

বৈকালে- ভ্রমণ-প্রাণায়াম | 

সন্ধ্যায় সর্বাঙ্গাসন ৫ মিনিট, উদ্ট্রাসন ৩ বার, শয়নপশ্চিমোতান 
৫ বার, হলাসন ৫ বার, মৎস্যেন্্রাসন ৩ বার, উড্ভীয়ান ৪ বার, সুপ্ত- 
বভ্রাসন ৩ বার, মকরাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১, ৩, ৫, ৭-_ 
প্রত্যেকটি ২ মিনিট, শীর্ধাসন--৪ মিনিট । নৌলী-_৩ বার। 


৪ 


ভোরে এক গ্লাস জল পান করিয়1-_যোগমুদ্রা ৬ বার, উ্থিত- 
পন্মাসন ৩ বার, পদাঞ্গৃষ্ঠান ৩ বার, মকরাসন ৩ বার, অর্ধচক্রাসন ৩ বার, 
পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নং ১, ২, ৩, ৪-_ প্রত্যেকটি ২ মিনিট । 

মধ্যান্ছে (স্নানের সময় )_সহজ অগ্রিসার ২৫ বার, পাশ্চাত্া 
প্রাণায়াম নং ১১ ২, ৩, ৪__প্রত্যেকটি ২ মিনিট । 

সন্ধ্যায্স-_ত্রিকোণাসন ৩ মিনিট, উদ্ট্রাসন ৩ বার, অঙ্থষ্ঠাসন ৩ বার, 
সহজ অগ্রিসার.২৫ বার, পাশ্চাত্য-প্রাণায়াম নং ১,২, ৩, ৪-_প্রতোকটি 
২ মিনিট । 


চতুর্থ অঞ্ঘ্যান্ল 
ওষধের অপকারিতা 


আমরা প্রসঙ্গক্রমে ওষধের অপকারিতার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
করিয়াছি। আধুনিক যুগের যে সমস্ত খ্যাতনামা পাশ্চাত্য চিকিৎসক 
ওষধের গুণাগুণ লইয়। পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের কয়েকটি অভিমত 
পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিয়ে উদ্ধত করা হইল £__ 

[0]. 5. 9, 911 1৬016০1091]-41390]0 01 01998,98 1198 ৪, 
০8089) 8200 (1090 080.59 300 0006 08 788,010. 

ডাঃ মিচেল বলেন-_প্প্রতোক রোগেরই একটা অন্তশিহিত 
কারণ আছে. কোন ওষধেই রোগের সেই মূল কারণ বিদূরিত করিতে 


9 


পারে না***** |; 

11087 17000870--4117 1901061 028,001890. 71790301109 
০0767 99879) 0৮৮ 109 7089] 10725001890. 020 1009. 

এলবাট হাবার্ড-_“আমার পিতা ৬৭ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা-বাবসা 
পরিচালন] করিয়াছেন, কিন্তু আমি অসুস্থ হইয়া! পাণ্ডখল তিনি কখনও 
আমাকে ওষধ সেবন করিতে দেন নাই ।৮ 

1)77 09291--709 আ10০ 10589 119 1)98161) আ]] ৪5০10 
609 070.5-0096০978, 8170 [01819 (1219 118 0%10169%] [0107)011)19. 

ডাক্তার ওয়াটেল-__“্যদি স্বাস্থ্যোন্নতির ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে 
ওঁষধ এবং ডাক্তার সম্পূর্ণ বর্জন করিবে এবং এই নীতির উপর সুদৃঢ় 
আস্থা রাখিবে |” 

[770699802 /৯107050 01819 8, 1১). 070 00922 298] 6০ 
৫০ £০০০১ 101.59101809 17959 00708 10101) 10970. 101085 


8৪০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


10856 10077190 1208)5 60 615 £%5৪, 10 ০.1]. 1958 
29০০৮9290৫১ 11 1916 6০ 086078, 411 0 00.2801%9 8.£91069 
876 00190308, 800. 99 ৪ 00108909067208 ৪৪2 0098 (017001708- 
81)959 11১6 7080197)08 516%1165. 16 1090191768 £০৮ 91] 17) 
৪০017)6 08998১ 56 18 17) 91019 ০ 6109 700901017799...% 

প্রফেসার এলেঞ্জে। ক্লার্ক, এম্‌. ডি._-“আরোগ্য করার আগ্রহে 
চিকিংসকর1 রোগীর ভয়ানক সর্বনাশ সাধন করেন। বহু রোগীকে 
তাহার! দ্রুত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়! দেন এইসব রোগীর উপর ওষধ 
প্রয়োগ না হইলে ইহার! প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ নিজ নিজ জীবনী- 
শক্তির জোরেই আরোগা লাভ করিত । রোগারোগ্যের জন্য আমর যত 
ওষধ আবিষ্কার করিয়াছি উহ্হার সমস্তই বিষাক্ত পদার্থ। এইজন্যই 
ওষধের প্রত্যেকটি মাত্রা রোগীর জীবনীশক্তি হ্রাস করে । ওঁষধ সেবনের 
পরও কতকগুলি রোগী আরোগ্য হয়। এই আরোগ্যলাভ ওষধের গুণে 
নয়, উহ1 ঘটে তাহার জীবনীশক্তির প্রভাবে |” 

101. 111770- 410708685৪7 5178162)0 10018019 10005) 6০ 
10080 18 0000100 11) 41101086010 102690110)0101, :010989 1)01801)8 
7856 & 69100910060 80001001969 10) 609 586920. %০ 0030- 
99706296817) 08108117 108268 800. 02258108 8700. 61910 60 08088 
90001710081 17716961070 8700. 80608] 09870061010 0 61951.98, 
135 18 0109 £986986 0087৮ 0£ 81] 010:030)0 0.1968899 ৪79 
0:98690. 0] 0010191108690 6070081) 0106 ৪0707988101 ০1 
80066 91888868 0 0)6808 01 07:08 70018010, 800 61070)810 
006 06867906158 69009 ০0৫ 6109 0108৪ 61067088198. 

ডাক্তার লিগু__“মানুষ যতরকম ভয়াবহ বিষের সন্ধান পাইয়াছে উহ্বার 
প্রায় সমন্তই এলোপ্যাথিক ওষধের মাঝে আছে। ওঁষধের সহিত এই 
বিষ দেহে প্রবেশ করিয়া দেহেই সঞ্চিত থাকে । অতঃপর ইহা শরীরের 


ওষধের অপকারিতা ৪৪৬ 


যে-কোন অংশে অথব| দেহ-পরিচালক যে-কোন যন্থে গিয়া কেন্দ্রীভূত 
হয় এবং এ স্থানকে অথবা এ দেহ-পরিচাঁলক যন্ত্রকে সর্বদ1 ক্লিউ করিতে 
থাকে; এ অঙ্গের বা যগ্থ্ের প্রাণকোষগুলিও এ বিষের প্রভাবে ধ্বংস 
হইতে থাকে। নূতন রোগ আমর ওষধ প্রয়োগে আরোগা করি। 
বল! বাহুলা, ইহা আরোগা নয়, নৃতন রোগকে আমরা ওষধবিষের দ্বারা 
চাপা দিই, উহার প্রকাশকে স্তব্ধ রাখি। ওঁষধবিষ দ্বারা এইরূপ রোগ 
চাপা দেওয়ার ফলে এ বিষের ধ্বংসক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ দেহে দীর্ঘস্থায়ী 
বাঁধি উৎপন্ন হয় অথব! নানাবিধ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়|” 
[)£. ০5০৪--%11619 18 00 2989010) 1080109১ 20 
10890998916 107 008 089 ০01 07085 10 01899898১ ] ০০119 
61096 61019 707:0198981070১ 61018 ৪7৮১ 61015 10181091090 8016109, 
15 77009 06106] 0178,0 ৪ [01806109০01 60108009109] 1911801009 


10111010199. 17770969200 01 ০০0, 11007%]]ড 7006 806. 
০০৭) 10017611.৮ 


ডাক্তার নোয়েস-__-“রোগারোগ্যের জন্য ওষধ প্রয়োগের কোন 
যথার্থ কারণ, কোন সদৃযুক্তি ব! প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
আমার মনে হয়, এই চিকিৎসা-ব্যবসা, এই চিকিৎসা-কলা, এই ভুয়ো 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান আগাগোড়া কতগুলি ভুল নীতির উপর প্রতিষিত। 
এই চিকিৎসা-ব্যবস! মানুষের পক্ষেও হিতকারী নয় ) এই ব্যবসা নীতি 
হিসাবেও অপরাধজনক এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক |” 


101, 718,001 00£8£8911--11 18 ( 609 12090108,] [:019- 
৪8100 ) 7819 20091181090) 10080101770. ০০1০. 09 17010169] 
6109 £811797.৮ 


ডাক্তার ফ্রান্সিস গগ্সোয়েল__“এই চিকিংসা-ব্াবস! যদি আইনের 
সাহায্যে বিলুপ্ত করিয়! দেওয়া যাইত, তাহা হইলে মনুষ্তজাতি বিশেষ- 
ভাবেই লাভবান হইত ।* 


৪88৪২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


917 08910991385, (709980900 ০ 13510181) 1190108 
4898090186101) )--%01)9 62980006195 ০ 0198898 18 000 & 
80191209 7007 9590. ৪ 7+991)90. ৪709 000 8 02705 1706 210009605 


বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি, স্যার জেমস বে বলেন 
_“আমাদদের রোগচিকিৎসা-প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত নয়) ইহ! দুন্দর 
কোন শিল্পও নয়, ইহা শুধু লাভজনক ব্যবসা | 


1)7.1316910-_-+11)9 8৪,000 01 0986 9100. 01998998 
17) 6105 আঅ০110 ০] 08 1888 0118) 10 19 100, 11 91] 
07898988 ৪:৪০ 6০ 709 1916 6০ 105916, 


ডাক্তার বিগেলো-_“ওষধ বর্জন করিয়া রোগীদ্দিগকে প্রাকৃতিক 
আরোগ্যবিধানের উপর যদি ছাড়িয়। দেওয়া যাইত, তাহা হইলে রোগীর 
বিপদাপদ ও মৃত্যুর সংখ্যা বিশেষভাবেই হ্রাস পাইত |” 

1), ৭ %120698 ০ 01017901)---1 09019298900 001090190010108 
90175106101) 100120.80 ৪1006 চ্10) 90911877089, 0088 11 
6109769 7918 706 8 8111618 10175910187) 80:7£90109 10090 
10010 19,) 0109107190১ 070066196১ 2০7 0:06 910 6109 08০৪ ০1 
009 6%:610১ 01)619 ০০1 199 1698 ৪$0910999 ৪00. 198৪ 
20001621165 01080 100 10195 8,11.% 

ডাক্তার জেম্স জন্সন্__“নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সমথিত এবং 
অভিজ্ঞতালন সত্যের ভিত্তির উপর দড়াইয়া আমি ঘোষণা করিতেছি 
_ সমস্ত সাধারণ চিকিৎসক, অন্ত্রচিকিৎসক, পুরুষ ও নারী ধাত্রী, ওষধ 
প্রস্তুতকারক, ওষধ-বিক্রেতা এবং ওষধ পৃথিবীর বক্ষ হইতে যদি 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া] যাইত, তাহা হইলে রোগের সংখ্যা এবং মৃত্যুর 
সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বহুগুণে হাস পাইত। 

707. 1019£917016 ০: 72:19 (1070100 & 1906076 60 & 119010981 


01988 )--"$90101179 18 & £9806 7)01000£,. 4 0000১ 1618 
08%1180. 90916100989, 90191)098 17)08990 ! ৮ 19 10061011)6 1119 


ওউষধের অপকারিতা 8৪৩ 


১০19009, 1)00607৪ 879 00979] 80101110961 829 0০৮ 
০01)%71808708+**৮ 

1080 1000 6911 700১ £917019107910 71786] 010 1790. ] চঘ%৪ 
& 701১5810187) ৪6 6156 17069] 10188. 90259 610168০0100 
60008%00 71086167008 7088980. 6177:098£1) 1005 1900 ৪56]: 
ড987. ] 01%1090. 606 1086191068 11060 (17789 0188998,. ৬101) 
0708 1 1091105%৮0. 01)8 91910991098, 870 889৮৪ 6108 09021 
[01901017)99) ভ/11)00.৮ 1)9,51176 0108 198,810 10:69, আ1)ড 0: 
জ18781078 ) 10 00818 1 £৪59 0:980-01119 ৪7)0. ০০9100790. 
ভ8১097, 41617008601 ০০0.789১ 180611)6 (106]0 1000 80510170£ 
৪0০9086 16. 400 0990898101181] 1 ৬০৪] ০798৮ ৪. 10170 
01%18101), 00 00107] 69৮৪ 7100101176১ ভব1)808587,1112988 
1880 5094101079৮ 9 €198৪৮ 0881. 11085 1916 6086 0085 ৪2৪ 
091708 1065190899) 901988 01১85 ৮৪918 07066910---6109 10019- 
০1185 ( 8,04 0106 177168,560. 109100891598 11)01] 6108 7:68,11 
8০6 ৪8০] ),. 136 5)9001:8 21789 08078 60 0109 19801011:6-- 
৪00. 81] 0109 61011001898 506 ৮৪1], [11618 আয৪৭ 116619 
০0910700160 ৪68], 11179 10076891165 8.৪ £7:62556 800010£ 
[00108]165 &00016 61)0988 1১০ £০৪ 605 07880101118 800 
(10956 0706890. ৪০০০10176 6০ 6109 01809১.৬ ** 


ডাক্তার ম্যাগেন্ডি--( মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত 
বক্তৃতার অংশবিশেষ )-_-ওষধ ব্যবসা একটি মন্তবড় প্রবঞ্চনা অর্থাৎ উহা 
মহা অনিষ্টকর | আমর] জানি, ইহাকে বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান | বিজ্ঞানই 
বটে! তবে বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান ব1 সুপরীক্ষিত জ্ঞান ইহার মাঝে 
কিছুই নাই। চিকিৎসকের! প্রবঞ্চক ন! হইলেও আত্মপ্রতারক অর্থাৎ 
বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ না করিয়! তাহারা গতানুগতিক পথেই চলেন । 

“আমি যখন হোটেল ডিউ নামক হাসপাতালের পরিচালক ছিলাম, 
তখন ওঁধধের দোষগুণ পরীক্ষার জন্য আমি কি করিয়াছিলাম, তাহা 


৪888 যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


আপনাদের জানাইতেছি। বৎসরে ৩।৪ হাজার রোগীর চিকিৎসা 
আমাদের করিতে হইত। আমি রোগীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছিলাম। এক শ্রেণীকে নিধিচারে আধুনিক চিকিৎসাশা স্বসম্মত 
বাবস্থাপত্র ও ওষধাদি প্রদান করিতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীকে ওষধের 
পরিবর্তে খাগ্ভ-বটিকা এৰং রং-করা জল প্রদান করিতাম। বলা বালা, 
রোগীরা যাহাতে আমার এই প্রতারণা ধরিতে না পারে, সেই বিষয়ে 
সতর্ক থাকিয়াই এইরূপ করিতাম। মাঝে মাঝে আমি তৃতীয় শ্রেণী সুফি 
করিতাম। এই তৃতীয় শ্রেণীর ওষধের আবেদন নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান 
করিতাম। আমার এই প্রত্যাখ্যানে ইহারা বিশেষভাবেই বিরক্ত হইয়! 
উঠিত। ইহারা ধরিয়া লইত যে ইহাদিগকে ইচ্ছাপূর্বক উপেক্ষা করা 
হইতেছে। নিজের মনের খুতখুতির দরুণ এই দুর্বলচিত্ত লোকগুলি' 
সত্য-সত্যই অসুস্থ হুইয়া পড়িত। কিন্তু প্রকৃতি ইহাদের রক্ষায় 
অগ্রসর হইতেন- ফলে এই তৃতীয় শ্রেণীর রোগীরা আপনা হইতেই অল্প 
সময়ের মাঝে আরোগ্য লাভ করিত। যাহাদের আমি ওষধের পরিবর্তে 
খাগ্ভবটিকা এবং রং-করা জল দিতাম, তাহাদের মাঝেও প্রায় কেহুই 
মৃত্যুমুখে পতিত হইত ন1। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের চুলচেরা বিধানান্ুষায়ী 
যাহাদের আমি ওষধ দিতাম, তাহার্দের মাঝেই অনেক রোগী মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত |” 

11. 7%9610£9--40691 6 97065-ঠিঘ৪ ড98,:৪ ০৫ 0018০6199 
0981 119 6109 01801018 ০01 910910881982,79) ভ1)0 ৪810--- 
প]11)70 10105810 6০ 0106 00985.” 

ডাঃ হেষ্টিংস-_“২৫ ৰৎসর যাবৎ চিকিৎসা-ব্যবসা পরিচালনার পর 
চিকিৎস] সম্বন্ধে আমারও অভিমত দাড়া ইয়াছে, সেকৃস্পীয়ারের শিষ্ঠের 
অনুরূপ, যিনি বলিয়াছিলেন-_“এই চিকিৎসাশান্ত্রগুলিকে আবর্জনা 
স্বূপের মাঝে ছু'ড়িয়া ফেলিয়। দাও।” 


ওষধের অপকারিতা 88৫ 


101. 770. 08069 611) 11. 1). 21. তি. 0.9. (1011209115 
৬8০০10860] 391091:8] 800. [90108] 08০92 ০৫ 10981019, 
00170] ০6 422£%9£27 2%2 27221772542 2০৮) 2 
17859 ৪] 1166]6 15100 10. 58901086100) 85810. &9 170001- 
151108 0109 0199889 800 10179 ৪0 91], ৪৪ 9 70706906155 110 
91010900108. 79:8০008]]য ] ০009,০০৪৫ 81108,1] 1002 11) 1888 
01080 81: 100001)8 818] 27030 89916 7৩-₹9,03011080100, 


ডাক্তার বেকওয়েল, এম্‌, ডি, এম, আর, সি, এস্‌ (ভূতপূর্ব টাকা- 
প্রদান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যোক্লতি-বিভাগের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী, বসম্তরোগের নিদান ও চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা )-_ 
টাকা গ্রহণের সুফল সম্বন্ধে আর আমার কোন বিশ্বাস নাই। মহামারীর 
হাত হইতে সাধারণকে রক্ষা করার জন্যই হউক বা রোগ বৃদ্ধি-হ্বাসের 
জন্যই হউক, টাকার উপর নির্ভর করা চলে না। এ বিষয়ে আমি 
নিজেও ভুক্তভোগী $ বিশেষভাবে দ্বিতীয় বার টীকা লওয়ার পরও ছয় 
মাসের মধ্যেই আমি বসম্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম ।” 


11. ৭. টব. 02৮5১ (10078109৯০৪ 13080. 01 17881610 ) 
__10000815 20 2006 2, 911)£16 10090101109 17) (619 0110. 1108 
9098 1100 ০৮] 109,210) 11) 168 10001900195.% 


ডাক্তার হাটি ( ভারত গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যসভার সদস) )--“পৃথিবীতে 


আজ পর্যন্ত এমন কোন ওষধ আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার মাঝে দেহের 
পক্ষে ক্ষতিজনক কোন উপাদান নাই।” 


13095051018 72597 ০ 7460222%4--15515 0998 ০ 
10060101179 19 & 101110 83:0097117)61)6 010, 0109 51811 ০ 009 
108818106. 


বোসোয়িকৃসে “হিস্টরী অব মেডিসিন? গ্রস্থে--[ ওষধ পাকস্থলীতে 
গিয়া দেহস্থ যন্ত্রগুলির কতখানি ইউ ব! অনিষ্ট করে এই সম্বন্ধে মানুষের 
জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ]- সুতরাং ওষধের প্রত্যেকটি মাত্রা রোগীর 


৪8৪৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


জীবনীশক্তির উপর চিকিৎসাবিজ্ঞানের “এলোপাথাড়ী” অজ্ঞ গবেষণার 
মত অনিষ্দায়ক | 

]). ০০০৭৪ 7 06010177900--1798 9৮97৮ 01010] 800 
41001001800 6109 108০1-00708 ০01 6109 70868106 10690101779 
908110989 আ11) 08 02:01091) 1) 6০:৮5৮-91£16 10078. 

ডাক্তার হাচিন্সন্__ওষধ প্রস্ততে আফিম ও মগ্যসার ব্যবহার 
নিষিদ্ধ হইলে ৪৮ ঘণ্টার মাঝে পেটেন্ট ওষধব্যবসার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয় 
পড়িবে, পেটেন্ট ওষধ ব্যবসা অচল হইয়া পড়িবে |” 

[ 7২919721)6--386015 ০79, 0 1. 10 90810081) ১ 
3800:৪,1 17996000 01 1798,111067 05 ঘা, 10, 13165. ] 


আমাদের মন্তব্য 

এতদিন মানব সমাজে উত্ভিজ্জ ওষধ এবং ধাতব ওষধই মানুষের 
রোগারোগা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত, প্রাণিজ ওষধ ব্যবহার অত্যান্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাণিজ ওষধের ব্যবহার বিশেষভাবে 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জীবন্ত পণ্ড হত্য1] করিয়া! উহার গ্রন্থি হইতে 
এই ওউষধ তৈয়ারী হয়। উত্ভি্ঘ ও ধাতুর চেয়ে প্রাণী-জগৎ মানুষের 
অর্ধিকতর নিকটবতী আত্মীয়, এই জন্যই ধাতব এবং উদ্ভিজ্জ ওষধের চেয়ে 
প্রাণিজ-উষধের কার্ধকারিতাও মানবদেহে সমধিক | কিন্তু এই প্রাণিজ 
ওষধও রোগীর পক্ষে নিরাপদ নয় । এ ওষধ কোন্‌ রোগীর পক্ষে কতটা 
প্রয়োজন তাহা সঠিক নির্ণয় করার সাধ্য কোন চিকিৎসকের নাই। এই 
ওষধ লইয়াও রোগীর উপর “13110 9309117977৮” অর্থাৎ “এলো- 
পাথাডী গবেষণ1” চলে । এইজন্যই এইসব ওষধে কোন রোগী ভাল 
হয়, আবার কোন রোগী হয় না। “থাইরয়েড” প্রভৃতি প্রাণিজ ওষধের 
মাত্র! পরিমাণের চেয়ে বেশী হুইলে সমস্ত দেহ বিষাক্ত হইয়া রোগী 
মৃতামুখে পতিত হয়। সুতরাং প্রাণিজ ওষধও নির্ভরযোগ্য নয়। উহা! 
ধাতব-$ধধ ও উত্ভিজ্জ-ওষধের মতই অনিষ্কর। এই ধাতব ওষধ 
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উত্ভিজ্জ ওষধ ও প্রাণিজ-ওষধ বেপরোয়াভাবে প্রয়োগের ফলে কোন 
কোন রোগী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অনেক রোগী সাময়িকভাবে 
উন্মাদ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতিরিক্ত ওষধ সেবন হেতু এইরূপ 
উন্মাদ-অবস্থ! প্রাপ্ত যুবক-যুবতীর সংখ্য। আমাদের দেশে 
ভয়াবহ । আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে এইসব হতভাগ্য ও 
হুতভাগিনীদের সঠিক সংখ্য৷ নির্ধারণের চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। 
আজকাল উত্তিজ্জ, ধাতুঁজ ও প্রাণিজ প্রভৃতি ওষধের পরিবর্তে 
এন্টিবায়োটিক ওঁষধের প্রাধান্য চলিতেছে। নিতানৃতন শক্তিশালী 
এন্টিবায়োটিক ওষধ ( ট্্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন, সেক্রোমাইসিন 
প্রভৃতি ) আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সব ওষধের আবিষ্কর্তাদের উদ্দেশ্যের 
প্রতি ভামরা কোন দোষারোপ করিতেছি না। এইসব ওষধের 
আবিঙ্গর্তারা এবং প্রাচীন ও অর্বাচীন ও সবরকম ওষধের আবিষ্কর্তারাই 
শ্রদ্ধার পাত্র । মানবকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানবের রোগমুক্তি- 
কামনায় বহু পরিশ্রম ও বহু গবেষণার ফলে তাহার] এইসব ওষধ 
আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; এইসব ওষধের সাহায্যে রোগীকে 
রোগমুক্ত করিয়া দেশের সেবা করিতেছেন, দেশের কলা“ সাধন 
করিতেছেন । | 


কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও এইসব ওষধ প্রয়োগের পরিণাম 
কিরূপ, তাহাও পুঙ্থান্বপুঙ্ঘদপে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে | দিন দিন যতই অব্যর্থ ওষধ আবিষ্কার হইতেছে ততই মানুষের 
স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতেছে-_-মানবদেহ রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে, ব্যাধির 
উৎপাতে গৃহস্থের শান্তিময় সংসার হুঃখ-অশান্তির লীলাভূমি হইয়া 
উঠিতেছে ; অকাল-ৃত্যুর সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গৃহস্থের 
কষটাজিত আয়ের অধিকাংশই ওষধবিক্রেতাদের ও চিকিৎসকদের 
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পকেটস্থ হইতেছে। গরীব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের] ক্রমশঃ অধিকতর নিঃস্ব 
হুইয়। দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে। 

সুতরাং ওষধের আপাত-আরোগ্যকারী সুফল দেখিয়া বিমোহিত 
হুইলে চলিবে না। উহ্বার বিষময় পরিণামের কথ স্মরণ করিয়া গৃহস্থের 
সাধ্যমত ওষধ ব্যবহার হইতে বিরত থাকিতে হইবে। 

পেনিসিলিন প্রয়োগে হঠাৎ সকল রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, 
স্রেপটোমাইসিন প্রয়োগে রোগীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে-__ইহা। 
আমাদের প্রত্যক্ষ ঘটন। । ওঁষধ সম্বন্ধে আমর! যেনূপ মনোভাব পোষণ 
করি, বাঙ্গলা দেশের ডাক্তারদের মাঝেও কেহ কেহ এইরূপ ওষধ- 
বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমর! 
ইহা! সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছি। 

আমাদের এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার প্রাককালে 
ওষধের অপকারিতা সম্বন্ধে “যুগাপ্তর”র পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক 
এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের ভাষণটি আমর! নিয়ে উদ্ধত করিলাম-_ 

“স্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগে বহুসংখ্যক রোগীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। 
স্যার আলেকজেপগ্ার ফ্রেমিং লর্ড হোর্ডার এবং হোরেস্‌ ইভান্গ প্রমুখ 
বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকগণ পেনিসিলিন, স্্রেপটোমাইসিন, ক্লোরো- 
মাইন্সিটিন অর্থাৎ সাল্ফা-ড্রাগস্‌ প্রভৃতি এন্টিবাইওটিক (&.00101০৮19) 
€ষধগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন । 

“সম্প্রতি আরও কতকগুলি ওষধ বাহির হুইয়াছে__সিন্কোমাইসেটিন, 

টেরামাইসিন,নিওমাইসিন,সেক্রোমাই সিন, সেপামাইসিন প্রভৃতি। এইসব 
ওষধ-প্রস্ততকারীদের ব্যবসাবুদ্ধি-প্রণোদিত বিজ্ঞাপনের মাত্রা! পঞ্জিকার 
বিজ্ঞাপনের মাত্রাকেও হার মানাইয়াছে। এইসব এন্টিবাইওটিক ওষধ 
কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়! প্রয়োগ করায় ডাক্তারদের 
চিন্তাশক্তির লাঘব হইতেছে । সঙ্গে সঙে রোগীদের স্থাস্থ্যও 
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জীবন লঘু হইস্বা পড়িতেছে। ইহা অতি সত্য যে এক্টিবায়োটিক 
ওষধ প্রয়োগের ফলে রক্তের লাল-কণিকাগুলি মরিয়া যায়, হাদ্যস্ত্রে 
ক্রিয়৷ হুর্বল হয়, কিডনীর ক্ষতি সাধিত হয়-_রোগী ঝাচিয়া গেলেও 
ভগ্রস্বাস্থা লইয়া জীবন যাপন করে।...প্রকৃতি-জাত রোগ হইতে 
ওষধ-জাত রোগ অনেক তীব্র ও ভয়ঙ্কর ।” 

[ উল্লিখিত অংশের লেখকের নামটি কোন কারণে অস্পষ্ট হওয়ায় 
লেখকের নামের পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই । ] 

সুতরাং ওষধ, ইনজেকশন, টীকা প্রভৃতির সাহাযো রোগ প্রতিরোধ 
কর! বা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়, উহা শুধুস্বাস্থযের 
অবনতিতেই সহায়তা করিবে | 

বিশেষজ্ঞের বলেন-_-ওষধ দ্বারা রোগ বন্ধ করিয়া! দিলে উহা অন্য 
রোগে পরিণতি লাভ করে। ওষধ দ্বারা মেহরোগ বন্ধ করিলে 
হাইড্রোসিল রোগ হয়। ওঁষধ দ্বারা উপদংশ রোগ চাপা দ্রিলে উহা 
ছরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগরূপে অথবা কঠিন বাতব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে | ছেলেদের হাম, ডিপথেরিয়া, মেনিন্জাইটি স্‌, মাম্স প্রভৃতি রোগ 
ওষধ দ্বার! তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়! দিলে উহ] যক্ক্ারোগ, ক্যান্সাররোগ 
অথবা মৃত্রাশয়-সন্বন্ধীয় কঠিন পীড়ার আকারে ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ 
ওষধ দ্বারা রোগ চাপা দেওয়ার ফলেই নানা ছরারো 4; ব্যাধি দ্বারা 
আবার দেহ আক্রান্ত হয়। 

এন্টিবায়োটিক ওষধের আবিষ্কারকের। তাদের আবিষ্কৃত ওষধের 
অসাধারণ গণ-সন্বন্ধে বর্তমানে যতই দামামাধ্বনি করুন না কেন-_ 
চিকিৎসকেরা ইহার গণ দেখিয়া যতই মুগ্ধ হউন না কেন, এইসব ওঁষধের 
মারাত্বক কুফল সম্বন্ধে মানবসমাজ ক্রমশঃই সচেতন হইয়া উঠিবে। 
এইসব ওঁষধ যেমন রোগবীজাণু নষ্ট করে, তেমনি আবার উহা রক্তমধাস্থ 
মহোপকারী লাল-রক্তাণুগুলিকেও ধ্বংস করিয়! শরীরের রক্তকে দুর্বল, 
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নিস্তেজ এবং যে-কোন মারাত্মক রোগাক্রমণের অনুকূল করিয়া তোলে ১ 
মনে রাখিতে হইবে-_এইসব ভয়াবহ ওষধবিষ সাময়িকভাবে রোগ চাপা 
দেয় এবং বিষাক্ত ওষধ গ্রহণের অবশ্যন্তাবী পরিণতিত্বূপে দেহের 
জীবনীশক্তি ন্ট করে ; দেহে আবার নূতন নূতন রোগ সৃষ্টি হয় এবং 
ধু ওষধজাত বিষ সন্তানা্দিতে সংক্রমিত হয়। এই জন্যই আজকাল 
নবজাত শিশুদের মাঝেও যকৃৎরোগ, স্বাযুরোগ, চক্ষুরোগ ম্বগীরোগ 
প্রভৃতির অতাধিক প্রাদুর্ভাব দেখ! যায়। অধিকাংশ বিকলাঙ্গ-শিশুর 
উৎপত্তির মুল কারণও বোধ হয় এই ওষধবিষ। 

ফ্কুল-কলেজে পাঠরত এমন সব ছেলে-মেয়েরাও আমাদের কাছে 
আসে-__টাইফয়েড রোগে খাহাদের উপর এন্টিবায়োটিক ওষধ প্রয়োগ 
কর! হইয়াছে । এইসব এন্টিবায়োটিক ওষধ গ্রহণের ফলে উক্ত ছেলে- 
মেয়েদের স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্ক পরিচালনাশক্তি নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে। 
এইজন্য তাহাদের পড়াশুনাও বন্ধ রাখিতে হুইয়াছে। 

এইসব ছেলে-মেয়ে আমাদের নির্দেিশমত আসন-যুদ্রাদি অভ্যাস 
করিয়া! এক বৎসরের মধ্যেই নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পুনরায় স্কুল- 
কলেজে গিয়া ভণ্তি হইয়াছে । এইসব ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে নামকর! 
চিকিৎসকদের ছেলে-মেয়েরাও আছে। 

ডাক্তাররাও এইক্প ক্ষেত্রে যৌগিক-চিকিৎসার শরণাগত হওয়াই 
সঙ্গত মনে করিতেছেন-_ইহ! শুভলক্ষণ। 





ওষধের সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা 


ওষধের অপকারিতাঁর বিষয় আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা 
করিয়াছি কিন্তু তবুও আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে_-মানব- 
কল্যাণার্থে মানুষ যত কিছু আবিষ্কার করিয়াছে কোন যুগেই উহ্বার 
প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষ হয় নাই ? উহার মাঝে সব যুগের গ্রহণীয় 
কিছু না-কিছু উপাদান আছে। আমাদের এই যুগে উড়োজাহাজ হইয়াছে, 
ঘণ্টায় জাঁমর1 ৩০০।৪০০ মাইল বেগ আকাশপথে যাতায়াত করিতে 
পারি। কিন্তু তবুও প্রাচীন যুগের অতি মন্থরগামী গো-যানের প্রয়োজন 
এখনও শেষ হয় নাই। দেশব্যাপী দানবাকৃতি চাল-কলগুলি প্রতিষিত 
হওয়া সন্বেও আমাদের দেশের “সনাতন টেকি” সগৌরবে নিজের অস্তিত্ব 
এখনও বজায় রাখিয়াছে। 

দেহের কোন স্থান অগ্নিদঞ্ধ হইলে অবিলম্বে সেই দগ্ধস্থাঁন 
শীতল জলের মাঝে ডুবাইয্ব। রাখিতে হয়। দহনের অনুপাত 
অনুযায়ী দগ্ধস্থান জলে ডুবাইয়া রাখার সময়ও একঘন্টা হইতে ৩।৪ ঘণ্টা 
বা! তদ্রধ্ধ | এইরূপ চিকিৎসায় দপ্চস্থানে ফোস্কা পড়ে না, দগ্ষস্থানের 
জালা-যন্ত্রণা সহজেই নিরাময় হয়, দেহে দহুনজনিত কোন দাগও পড়ে 
না। সবাঙ্গ ভয়াবহুরূপে দগ্ধ হইলেও একমাত্র নাক-মুখ ছাড়া আর 
সর্বাঙ্গ দরকামত ২৮ ঘন্টা হইতে ৭২ ঘন্টা পর্যস্ত জলে ডবাইয়া রাখার 
প্রয়োজন হয়। জলচিকিৎসকের] অগ্রিদহন আরোগ) এই যে উপায়টি 
আবিষ্কার করিয়াছেন, অগ্রিদাহে ইহার সমান ফলদায়ক কোন চিকিৎসা- 
প্রণালী আজ পযন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, কোন ওষধের, কোন যোগ- 
ক্রিয়ার এমন সাধা নাই-_অগ্রিদপ্ধ রোগীকে এইরূপ সহজে আরোগ্য 
করে । সুতরাং প্রাচীন এবং আধুনিক চিকিৎসাঁ-বিষ্ভার এমন কতকগুলি 
দান আছে, এমন কতকগুলি আবিষ্কার আছে যাহার প্রয়োজন কোন 
যুগেই নিঃশেষ হইবে না। 

আমাদের দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে আমরা বিশল্যকরণী, 


৪৫২ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


দুর্বাঘাস, চন্দন, আইওডিন (1০109 ) অথবা ব্যাঞ্জোইন (73808০10 ) 
প্রয়োগ করি । ওঁষধ প্রয়োগে কতিত স্থান বিষাক্ত হইতে পারে না__ 
সুতরাং এই ওষধ কতিত স্থানকে দ্রুত আরোগ্যে সহায়তা করে । 

চর্মরোগ সৃষ্টি হইলে, দেহের কোন অঙ্গে ক্ষত উৎপন্ন হইলে আমরা 
মলম ব্যবহার করি । এইসব মলম ক্ষতস্থানের বিষ নষ্ট করিয়া ক্ষত- 
স্থানকে দ্রুত নিরাময় করে । সুতরাং এই শ্রেণীর ওষধের প্রয়োজনীয়তা 
বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । 

কোন দুর্ঘটনার ফলে বা হঠাৎ কোন ভয়াবহ রোগের আক্রমণের 
ফলে রোগীর জীবনীশক্তি যখন স্তিমিত হইয়া পড়ে, রোগী মৃতকল্প হইয়! 
পড়ে, তখন চিকিৎসক রোগীর দেহে গ্রঃকোজ (215০০99) ইন্জেক্সন 
করেন অথবা স্যালাইন (99116 ) ইনজেকৃসন করেন । এই গ্র,কোজ 
এবং স্যালাইন ওঁষধ নয়, ইহা দেহের প্রয়োজনীয় খাগ্ভ । ফলের রসের 
মাঝে, বিশেষভাবে আঙ্থরফলের রসে যে চিনি পাওয়] যায় এ চিনিদ্বারা 
গ্রকোজ তৈয়ারী হয়। চিনিই আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা করে, 
দেহের শক্তি অটুট রাখে । তরিতরকারী ও ফল প্রভৃতির মাঝে যে 
ধাতব লবণ থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগ্রহ করিয়াই স্যালাইন 
তৈয়ারী হয়। এই স্যালাইন ইনজেক্সনে রক্তের ক্ষারধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
গ্লুকোজ ইনজেকৃপনে রোগীর দেহে তাপ এবং শক্তি সঞ্চারিত হয়। 
সুতরাং প্রুকোজ এবং স্যালাইন ইন্জেক্সনের পরেই রোগী খানিকটা 
সবল হইয়া উঠে, রোগের প্রবলতা খানিকটা! নিজিত হয়--রোগীর এই 
সাময়িক সবলতায় চিকিৎসকেরা রোগীকে যথোচিতভাবে চিকিৎসা 
করার সময় ও সুযোগ লাভ করেন। 

বহুমুত্র রোগের প্রবলতায় ইনসুলিন ইন্জেক্সন করিয়া চিকিৎসক 
আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে বহু রোগীকে সাময়িকভাবে রক্ষা করেন-__নবীন 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এইগুলি উপকারিতার দিক । 


€ওষধের সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা ৪৫৩ 


কিন্তু ইন্জেক্সন-প্রথা রোগীর দেহে যদি নানাবিধ ওষধ-বিষ 
ঢুকাইবার কাজেই প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা! মানব-সমাজের মহা- 
অনিষ্ট, মহা-অকল্যাণই সাধন করিবে । 

বল! বাহুল্য, এই অনিষ্টকর কাজেই “ইন্জেক্সন্” বর্তমান যুগে 
প্রযুক্ত হইতেছে । সবরকম রোগ-চিকিৎসাতেই আজকাল বেপরোয়া 
ইন্জেকৃসন্‌ চলে। ওষধ-বিষ দ্বার! রক্তৃকে দুর্বল করা, নিস্তেজ 
করার অযো'ঘ উপায় ইন্জেকৃসন্‌। 


অস্ত্রোপচারের সাহায্য আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বহু রোগীকে 
চিকিৎসকেরা ক্স! করেন ; আবার বহু রোগীকে তাহারা অকালে যমপুরে 
প্রেরণ করেন। সুতরাং অস্ত্রোপচার-পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা 
আছে। শসাণু ব্যবসায়ীরা খাস্ভে ভেজাল মিশাইয়!, কালোবাজার সৃষ্টি 
করিয়া দেশের যে সর্বনাশ সাধন করিতেছে চিকিৎসকেরা সাধু উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হইয়াও দেশের সেই সর্বনাশই সাধন করিতেছেন । 


জনসাধারণেস স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ভেজাল খাঘ্য এবং 
চিকিতৎসকগণ কর্তৃক রোগে বেপরোয়া ওষধ প্রষ্বোগ- এই 
ব্র্যহস্পর্ণ সংযোগ আমাদের দেশবাসীর স্বান্ছ্য বিপন্ন 
করিয়া তু লয্বাছে। দেশের প্রত্যেক হিতকারী ব্যক্তির 
এই ব্র্যহস্পর্শদোষ নিবারণে সচেষ্ট হওয়া! উচিত। 

কোন্‌ জিনিস আমাদের উদ্রস্থ করা উচিত, কোন্‌ জিনিস আমাদের 
উদ্দরস্থ কর] উচিত নয়, তাহ] নির্ধারণ করিবার জন্য আমাদের দেহ- 
প্রকৃতি রসনেন্দরিয় অর্থাৎ জিহ্বাকে সতর্ক প্রহরীরূপে নিযুক্ত রাখিয়াছে। 
রসনেন্িয় যে বন্তগুলিকে উদরস্থ হইতে ছাড়পত্র দেয়, ইহাই শুধু দেহের 
পক্ষে কল্যাণকর ; রসনেন্দ্রিয় যেগুলিকে উদরস্থ হইতে দিতে অনিচ্ছুক, 
উহ! দেহের পক্ষেও অকল্যাণকর | এই প্রাকৃতিক বিধানকে আমাদের 


৪8৫৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


সব সময় মনে রাখা উচিত। এই প্রাকৃতিক বিধানকে লঙ্ঘন করিলে 
তাহার শাস্তি হইতে কেহুই অব্যাহতি পাইবে না। 

নিমপাতা-ভাজা, নিমবেগুন-ভাজা, করল বা উচ্ছে-ভাজ।, পাট- 
পাতা-ভাজা! প্রভৃতি তিক্ত খাগ্ গ্রহণে আমাদের রসনা আপত্তি করে না, 
বরং উহ] গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে । আমাদের দেহস্থ পিত্বকে সাম্য 
রাখিবার জন্য এই তিক্ত খাগ্ঠগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই এই 
গুলির তিক্ত স্বাদ সত্বেও আমাদের রসনায় উহা সুস্বাদু লাগে; অতযুগ্র 
কটু, কষায় বা! তিক্ত ম্বাদসম্পন্ন ওষধগুলি আমাদের দেহের পক্ষে 
ক্ষতিকর বলিয়াই আমাদের রসনা! উহ! গলাধঃকরণের ছাডপত্র দিতে 
চায় না; কিন্ত তবুও জোর করিয়া এইসব ওষধ আমর] গলাধ:করণ 
করি। এইসব ওষধ-বিষে যকৃৎ, প্লীহা, মৃত্রযন্্র প্রভৃতি দেহরক্ষাকারী 
যন্ত্রগুলির কিরূপ ভয়াবহ ক্ষতি হয়, বিভিন্ন রোগবিবরণ-প্রসচ্তে আমরা 
তাহ! পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি । 

স্থৃতরাঁং উদ্ভিজ ওষধ, ধাতুজ ওঁবধ, প্রাণিজ ওষধ প্রভৃতি 
কোন ওষধই গলাধথঃকরণের যোগ্য নয় । এই ওষথে 
উপকার হয় যতটুকু, অপকাঁর হম্ব তাঁর চেয়ে ঢের বেশী_ 
ইহা স্মরণে রাঁথিয্বা ওষধ সেবন সর্বদ! বর্জন করিয্বা চলিবে। 
ওষধ-বিষ দেহে সঞ্চিত হইয়া দুরারোগ্য ব্যাধি স্থষ্টি করে, 
রোগীর অকালমৃত্যু ঘটাব্ব-_ ইহা! ল্মরণে রাখিস্বা রোগা- 
রোগ্যের জন্য কখনও ওষধ উদরস্থ করিবে না। 

যেসব ওঁষধ দেহে বাহাভাবে প্রযুক্ত হয়, মালিশরূপে প্রযুক্ত হয়, শুধু 
সেইসব ওষধের ব্যবহার বহিরঙ্গে প্রয়োগের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখিবে । 

ইন্জেক্সন্‌ ও অস্ত্রোপচারের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই 
আলোচনা করিয়াছি । 


হশঞ্রষ্জ্ব অন্যান 


অসুস্থ যৌন-জীবন 


সংযত দাম্পত্য জীবন-যাপনের সহিত শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক 
স্বাস্থ্যের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে | এইকন্যই স্বাস্তাকামী বাক্তিদের 
কলাণার্থে ভাবী মানবসমাজের কলাণার্থে দাম্পতা-জীবন-যাপন- 
প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় খষিদের অভিমত আমরা এই 
অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। 

আধুনিক যুগের কামশীস্থ্বে নর-নারীর কামোপাসনার বিধান বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিভিন্নরূপ | কাহারও মতে-_২০ হইতে ৩৫ বৎসের মাঝে দৈনিক 
তিনবার সহবাস স্বাস্থ্যসম্মত : কেহ বিধান দিয়াছেন দৈনিক দৃইবার, 
কেহ দিয়াছেন টনিক একবার, কাহারও মতে সপ্তাহে ৩ দিন, 
কাহাররও মতে সপ্তাহে ২ দিন, কাহারও মতে সপ্তাহে ১ দিন সহবাস 
স্বাস্থাসম্মত। কেহ কেহ দিবসে উপগত হওয়া এবং “»গর্ভা পত্বীতে 
উপগত হওয়াও দোষাবহ নয় বলিয়া রায় দিয়াছেন | 

বল! বাহুলা, বর্তমান যুগে আমাদের দেশীয় কামশাস্্প্রণেতাদের 
কামোপভোগের এই সমস্ত বিধি-বিধান আধুনিক যুগের পাশ্চান্তা কাম- 
শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুযায়ীই রচিত । আরও সহজ ভাষায় বলা 
যায়--উহা পাশ্চাত্য কামশাস্ের অনুবাদ বা অন্ধ-অন্ৃকরণ। 

যৌবনকালই ভোগের সময় । বাষ্টি দেহের যেমন শৈশব, যৌবন ও 
বার্ধকা আছে, প্রত্যেক জাতিরও তেমনি শৈশব, যৌবন ও বার্ধকা অবস্থা! 
আছে। পাশ্চাত্ত জাতিগুলির এখনও যৌবন চলিতেছে, তাই উহাদের 
মধ্যে ভোগের প্রতি অনুরাগ স্ভাবতঃই একটু বেণী। ভারতীয় জাতির 


৪৫৬ যোগবলে রোগ-আরোগা 


যখন যৌবন ছিল তখন তাহাদের অধিকাংশই ভোগাসক্তিতে বর্তমান 
যুগের ভোগবাদীদের চেয়ে ন্যুন ছিল না, প্রাচীন কামশাস্ত্রের অঙ্গ 
কোকশান্ত্র প্রভৃতিতে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে । পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন 
এই ভারতীয় জাতির মাঝে এখন বার্ধকোর লক্ষণ সুস্পষ্ট ) তাই তাহার 
ভোগশকিও স্বভাবতঃই ক্ষীণ । সুতরাং দৈহিক ভোগ বিষয়ে ভারত- 
বাসীর! যদ্দি পাশ্চাত্তোর অন্ধ অন্নকরণ করে, পাশ্চাত্য দেশের কাম- 
দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহা হইলে উহ! উহাদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতির 
কারণ হইবে বলিয়াই আমর! মনে করি । 

শীতকালে পঞ্চপাচকাগ্নি অর্থাৎ জঠরাগ্নি প্রবল থাকে । এইজন্য 
শীতকালে ওরুপাক খাস্ভগ্রহণে, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণে শরীর অসুস্থ হয় 
ন!; গ্রাম্মকালে শীতকালের অনুরূপ খাদ গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, 
দেহ রোগাক্রান্ত হয়। দাম্পত্য ভোগ সন্বন্ধেও অনুরূপ সতর্কতার 
প্রয়োজন। 

শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা, নবযৌবন-দৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতির 
বংশধর যুঝুক-বুবতীর ভোগ সম্বন্ধে একটু উচ্ছৃঙ্খল হইলে উহ] তাহাদের 
ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন নাও করিতে পারে । কিন্তু 
ভারতের মত গরম দেশের অধিবাসীরা, ভারতীয় বৃদ্ধজাতির বংশধর 
তরুৎ-তরুণীর। যদি শীতপ্রধান পাশ্চাও/ দেশের কামশাস্ত্রের বিধি-বিধান 
অনুসরণ করে, পাশ্চাত্য যুবক-যুবতীর্দের ভোগাসক্কির অন্ধ অনুকরণ 
করে, তাহ। হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যন্তাবী | 

আমাদের দেশের দম্পতিদের দিকে তাকাইলেই দেখা যায়, হাজার 
দম্পতির মাঝে একটি সুস্থ-দম্পতিও বিরল । এই দম্পতিদের দেখিলে 
মনে হয়-উহ্বারা যেন অতিকষ্টে দেহের বোঝা বহন করিয়া 
চলিতেছে । উহাদের হাটা-চলায়, উহাদের কাজে-কর্মে যৌবনের 
তেজ-বীর্ধের একটুও আভাস পাওয়া যায় না। 


অন্ুস্থ যৌন-জ্ীবন ৪৫৭ 


ভোগের পরিমাণ বেশী হইলেই মেয়েদের শরীর দুর্বল হয় এবং প্রদর 
রোগ ও ভয়ানক কোষ্টবদ্ধতা রোগ সৃষ্টি হয়। এই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগকে 
কেন্দ্র করিয়! অসংখ্য রোগ মেয়েদের দেহে বাসা বাধিতে থাকে । আর 
বিবাহিত যুবকদের '্বস্থা-_-একটু রোদ গায়ে লাগিলেই তাহাদের 
মাথা ধরে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের সর্দি হয়, এক মাইল 
হাটিতে হইলেই তাহার হাপাইয়া পড়ে। এই দেশের শোধবীধের 
প্রতীক যুবক-যুবতীদের শারীরিক অবস্থার ইহাই নমুনা । 

উচ্ছৃঙ্খল দাম্পত্য উপভোগে মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয় 
বেশী। দেহরক্ষাকারা শুক্রধাতুর অপরিমিত ব্যয়ের ফলে দেহের রোগ- 
প্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই দাম্পত্য ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খল 
পুরুষদ্দের অকালমৃত্যু বরণ করিতে হয়। 

দাম্পত্য ব)বহারে অতি-উচ্ছৃঙ্খল না হইলে যৌবনে ও 
প্রৌঢ় বয়সে কখনও রোগ্াক্রমণে পুরুষের মৃত্যু ঘটে না। 
অসুস্থ দেহে পুনঃ পুনঃ সন্তান ধারণ করিতে হইলে মেয়েদের অকালমৃত্যু 
ঘটে। স্বামীর উচ্ছৃস্বলভার যুপকান্ঠে বু নারীকেই এইভাবে 
আত্মবলি !দতে হয় । 

অতিরিক্ত আমিষ ভোজনের ফলে, অতিরিক্ত চবিজাতীয় খাস্ঠ- 
গ্রহণের ফলে রন্ত অতাধিক অস্ধ্মী হইয়। যকৃতের ক্রিয়া খারাপ হহয়া 
হৃদরোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ সূষ্ি হইয়াও নর-নারীর অকালমৃত্যু 
ঘটাইতে পারে | 

কিন্তু দাম্পত্য জীবনের উচ্ছঙ্খলতা হেতু অকালমৃত্যুর হুলনায় 
এইরূপ আহারে অসংযমীর অকাল-মৃত্যুর সংখা। নিতান্তই নগণা । এই 
জন্যুই দ্রাম্পত্য জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাকেই নর-নারীর অকালমৃত্যু প্রধান 
কারণরূপে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 

পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের (ডক্টর মেরী স্টোপস্) রচিত কামশাস্ত্রে 


৪৫৮ যোগবলে রোগ-আরোগা 


পুরুষদের বিরুদ্ধে একটা মস্তবড় অভিযোগ আছে--অধিকাংশ পুরুষই 
স্ত্রীর তৃপ্তিবিধানে অক্ষম? স্ত্রীর তৃপ্তির পূর্বেই তাহাদের রেতঃস্থলন 
হইয়া যায়। এইরূপ অসম্পূর্ণ সহবাসে নারীর স্বাস্থা ভাঙ্গিয়া পডে। 

পাশ্চাত্তা নারীদের এই অভিযোগের দ্বারাই প্রমাণিত হঈতেছে-__ 
পাশ্চাত্তা দেশবাসীদের মাঝেও অত্যধিক ভোগাশক্তির কৃফল ফলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। পুরুষেরা ধারণাশক্তিহীন ও নিবীর্ধ হইয়৷ পড়িতেছে। 

ধারণাশক্তিক্ষীণ পুরুষের সহবাসেও সন্তানলাভের দায় হইতে নারী 
অব্যাহতি পায় না, এই ধারণাশক্তি-ক্ষীণ পুরুষের মাঝেই কাম-ক্ষুধা 
যখন-তখন আত্মপ্রকাশ করে, কামাবেগকে ইহার] ধারণ করিতে পারে 
না, সংযত করিতে পারে না । তাই সহজলভ্য স্ত্রীর দেহকে তাহারা 
সময়ে-অসময়ে ক্ষোভিত করিয়]! তোলে, অথচ স্ত্রীর দৈহিক তৃপ্তিটুকুও 
দিতে পারে নাং এইজন্য নারীও হয় অতৃপ্তকামা__সাধক তুলসীদাসের 
ভাষায়-_“রক্রলোলুপা”। এই দৈহিক অতৃপ্তির সহিত মানসিক অতৃপ্তি 
আসিয়! যদি যুক্ত হয়, তাহা হইলে বহু নারীই দ্রাম্পতা বাবহারে বিভৃষ্ণ 
হুইয়! পড়ে দাম্পত্য জীবন অসুখকর বলিয়া মনে করে । 

যে সমস্ত পুরুষের ধারণাশক্তি অটুট তাহারাও সংযমের অভাবে এই 
ধারণাশক্তির অপব্যবহার করে । স্ত্রীর তৃপ্তির পরও স্বীর উপর তাহার! 
অত্যাচার চালাইয়া যায়। নিজের ইন্টরিয়সুখকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে গিয়া 
স্ত্রীর সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি নির্মম ওদাসীন্য প্রদর্শন করে । নারীসমাজ 
যতদ্দিন অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিল, পুরুষের দাম্পত্য-বাবহারের ক্রি এবং 
অতাচার তাহার] নীরবে সহ্য করিয়াছে । নিজ নিজ সম্ভানের আবদার 
এবং উপদ্রবের মত স্বার্মীর এই উপদ্রবও তাহারা হাসিমুখে উপেক্ষা 
করিয়াছে । নিজেদের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য, অসময়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর 
হওয়ার জন্য স্বামীকে কখনও দায়ী বলিয়া মনে করে নাই। আধুনিক 
যুগের শিক্ষিতা মেয়েদের চোখ-মুখ ফুটিয়াছে, ভাল-মন্দ বিচার করিবার 
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ক্ষমতা জন্বিয়াছে। অতৃপ্ত যৌন-জীবন এবং উচ্ছৃঙ্খল যৌন-জীবন যাঁপনের 
অপকারীতা সন্বন্ধে পাশ্চাত্তা দেশের শিক্ষিত! মেয়েরা সচেতন হইয়া 
উঠিয়াছে। তাই বিবাঁহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাও এ দেশে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে, আমাদের সমাজেও উহার “ঢেউ” আসিয়া পৌছিয়াছে | 

আমাদের মনে হয়, শুধু দৈহিক "তৃপ্তির জন্য অর্থাৎ স্বামীর আংশিক 
অক্ষমতার জন্য বিবাহুবন্ধন ছিন্ন করে এইব্ূপ অতিকাম! নারার সংখা! 
প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সব সমাজেই খুব কম। হৃদয়বান্‌ 'ভালবাসা-প্রবণ 
স্বামীর মাংশিক অক্ষমতার ক্রটি অধিকাংশ স্ত্রীই সস্রেহে উপেক্ষা করিয়া 
চলে । সুতরাং স্বামী বা স্্রী বা উভয়ের স্বার্থপরতা, হুদয়হীীনতা এবং 
আত্মন্তরখ সর্বস্বতাই অ্বিকাঁংশ বিবাহ-বিচ্ছেদের মূল কারণ। 

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাঁক্তে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত 
এবং অর্ধ-শিক্ষিতা মেয়ে আছে ॥ ইহারা স্বামীর ঘন ঘন সহবাসকেই স্ত্রীর 
প্রতি স্বামীর নিষ্ঠা ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগের নিদর্শন বলিয়া মনে 
করে। স্বামী দাম্পত্য ব্যবহারে একটু সংঘত হুইলে স্বামীর অনুরাগ 
হাসের আশঙ্কা করিয়া অথব! অন্য নারীর প্রতি স্বামীর আসক্তি সম্বন্ধে 
সন্দিহান হুইয়া ইহার! ভীত হুইয়া পড়ে এবং পূর্ব হাঁমাকে ঘন ঘন 
সহবাসে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হয়। কামক্ষুধার উৎ- 
পীড়নে অতিষ্ঠ হইয়াই স্বামীর সহিত ইহারা এইরূপ আচরণ করে তাহা 
নয়, অর্থ নৈতিক পরাধীনতার অসহায় ভাবও ইহাদের মগ্রচৈতন্যে 8৩৮ 
00107801008 1701700 ) সক্রিয় থাকে ; এই ভাবের প্রেরণাতেই দাম্পত্য 
ব্যবহার লইয়া ইহারা স্বামীর সহিত বিবাদ করে। ঘন ঘন দেহদান 
করিয়া স্বামীকে নিজের আয়তে রাখিবার জন্য অশোভন আচরণ করে। 
স্বাস্থ্যতত্ব ও মনস্তত্ব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর মেয়েদের অজ্ঞতার জন্যই ইহারা 
নিজের এবং স্বামীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নট করে, সাংসারিক 
জীবনকে অসুখকর করিয়! তোলে। 
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আমাদের মাজে একটা প্রচলিত উক্তি আছে_-যেখানেই 
ভোগ লেখানেই রোগ”। পশুজগতে এইসব রোগের প্রাছুর্ভাক 
নাই। পশুর ভোগপ্রবৃতি প্রাকৃতিক বিধি-নিয়মে নিয়ন্ত্রিত । এই জন্যই 
বনচর স্বাধীন পশুদের মাঝে রোগের প্রকাশ দেখা যায় না। যথোচিত 
বয়োর্দি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে পিতা-মাতা যেমন ছেলে-মেয়ের নিজের 
বিবেক বৃদ্ধিমত সংসারপথে চলিবার সুযোগ দেন, প্রকতিমাতাও তেমনি, 
জ্ঞানলোকপ্রাপ্ত মনুষ্তসমাজকে নিজের বিবেকবুদ্ধিমত সংসার পথে 
চলিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন । এই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করিলে 
পশুদের মত মানুষও আমরণ নীরোগ জীবন যাপন করিতে পারে । 

পরিমিত আহার জীর্ণ হইয়া যেমন দেহের পুফি বিধান করে, দেহকে 
সুস্থ-সবল রাখে, যৌবনকালে সাধারণ নর-নারীর পরিমিত দাম্পতা উপ- 
ভোগও তেমনি দম্পতির দেহ ও মনের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে। 

যে-সমস্ত নর-নারীর মস্তিষ্ক যত অপরিণত, ভোগশক্তি ও ভোগ- 
ক্ষমতা তাহাদের মাঝে সেই অন্থপাতে বেশী । পরিণতমস্তিঙ্ধ সাধারণ 
নর-নারীর“মাঝেও যে-সমস্ত নর-নারী কোন উচ্চ-চিন্তা, উচ্চ ভাবনা 
করে না, সাংসারিক চিন্তা, বিষয়চিস্তা বা বাজে চিস্তা লইয়] দিন কাটায়, 
সেইসব নর-নারীর দেহস্থ স্নায়বিক শক্তি এবং ওজঃশক্তি মস্তিষ্কে সক্রিয় 
হওয়ার সুযোগ পায় না। এইজন্য উহা দেহের নিয়কেন্দ্রে নামিয়া ভয়াবহ 
কামাবেগরূপে আত্মপ্রকাশ করে । ঘন ঘন কামতৃপ্তির সুযোগ ন1 পাইলে 
এই শ্রেণীর নর-নারীর মনও অস্থির হইয়া উঠে, অসুস্থ হইয়া পড়ে। 
সুতরাং বিষয়়চিন্তা হইতে, বাজে চিন্তা হইতে মনকে বিরত 

তন! পারিলে এই কামোত্েজনার উৎপাত হইতে 

আত্মরক্ষা কর! অসম্ভব । 

দেহে যৌবন আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বংশরক্ষার জন্য নর-নারীর 
দেহে কিছু অতিরিক্ত শুক্র উৎপন্ন হুয়। নারীদেহের এই শুক্র সম্তানদেহ 
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গঠনের জন্য দেহে সঞ্চিত থাকে । পুরুষদেহের এই আতারঞ শুক্র 
ংশরক্ষার জন্য ব্যয় করাই প্রাকৃতিক বিধান-_সুতরাং এই শুক্রের বায়ে 

দেহের স্বাস্থা নষ্ট হয় না, বরং উহা! নর-নারীর শারীরিক ও মানসিক 
্বাস্থারক্ষায় সহায়তাই করে। সহবাসের পর যদি শরীর সুস্থ-সবল 
বোধ হয়) দেহে অটুট স্বাস্থ্যের আরামদায়ক অনুভূতি জাগে তাহা 
হইলেই বুঝিবে-প্রাকৃতিক নিয়মে যে পরিমাণ শুক্র বায়ের জন্য 
নির্ধারিত 'আাছে উহাই শুধু ব্যয় হইয়াছে; দেহ গঠনে ও দেহের 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণে নিযুক্ত শুক্র বায় হয় নাই । দেহরক্ষী প্রয়োজনীয় শুক্র 
ব্যয় হইলেই দেহ তুর্বল হইয়া পড়ে, দেহের রোগপ্রতিষেধক শক্তি নষ্ট 
হয়, দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে । 

দেশের তরুণ-তরুণীদের একথা বিশেষভাবেই মনে রাখিতে হইবে-_ 
নিজ নিজ সংসারের প্রতি এবং সমাজের প্রতিও তাহাদের দায়িহ 'আঁছে। 
অসংযমের জন্য পিতা বা মাতার যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহা হইলে সন্তান 
গলিও রুগ্ন শ্বাস্থ্ায লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিবে । এইবপ রুগ্ন সন্তান পারি- 
বারিক উন্নতির পক্ষে, জাতির ও দেশের শ্রারৃঘির পক্ষে বাধা স্বরূপ । 
সুতরাং পারিবারিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি ও দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া প্রতোক দম্পতি শিজ নিজ যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। 

কোন্‌ দম্পতির পক্ষে কি পরিমাণ ভোগ স্বাস্থ্যকর, তাহা 
অন্টে বলিষ। দিতে পারে না । যে পরিমাণ ভোগ স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই দৈহিক স্বাস্থ্য ও সবলতা৷ ভাটুট রাখে, মনকে 
স্প্রসন্ন রাখে, উহাকেই বল। যায়_ পরিমিত ভোগ । 

আমর! ভারতীয় কামশাস্ত্ের অঙ্গস্বরূপ “কোকশাস্ত্রের? বিষয় প্রসঙ্গ- 
ক্রমে উল্লেখ করিয়াছি । সমাজের নিষ্স্তরের ভোগীদের ভোগবাসনার 
ক্রেদাক্ত দপ আমরা এইসব গ্রন্থের মাঝে চিত্রিত দেখিতে পাই। আধুনিক 
যুগের অধিকাংশ কামশাস্ত্র একশ্রেণীর ভোগপ্রবণ চিত্তের লেখনীপ্রসৃত। 
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কামোপভোগকেই ইহার! জীবনের একমাত্র সুখোপকরণঃ একমাত্র শ্রেষ্ঠ 
সুখ বলিয়া মনে করে। ইহাদের লেখনীও তাই কামদেবতার বিচিত্র 
উপাপনা বর্ণনায় উচ্ছুসিত হইয়৷ উঠে। এইদিক দিয়া আধুনিক কাম- 
শাস্ত্রের সহিত প্রাচীন কোকশাস্ত্রের আশ্চ্ধ মিল রহিয়াছে । ভোগের 
উৎকট চিত্র বর্ণনায় উভয়েই সমান সুদক্ষ । 

কোকশাস্ত্র প্রভৃতি নিম্স্তরের কামশান্ত্র ছাড়াও প্রাচীন ভারতে আর 
এক শ্রেণীর কামশান্ত্র রচিত হুইয়াছিল। এই কামশাস্ত্রগুলি শুদ্ব-সংযত 
খষিদের লেখনী-প্রসূত | এই কামশাস্ত্রগুলি সব-দেশের এবং সব-যুগের 
দম্পতিদের দেহ-মনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচিত 
হইয়াছে। 

কামশাস্ত্রপ্রণেতা ঝষিদের মতে-_সাধারণ পুরুষের তুলনায় মেয়েরা 
অধিকতর সংযমী | নারী পশুর মাঝে যেমন একটা স্বভাব সংযম আছে। 
মানবীর মাঝেও ঠিক তেমনি একটা স্বভাব-সংযম আছে । যখন-তখন 
সহবাসের প্রতি, ঘনঘন সহবাসের প্রতি তাহাদের একটা অরুচি আছে। 
এইজন্যই অসংযমী স্বামীর] স্ত্রীর দেহকে সব সময়ে তৈয়ারী পায় না। 
অনেকক্ষণ যাবৎ নানা উপায়ে স্ত্রীর দেহকে উত্তেজিত করিয়া সহবাসের 
উপযোগী করিয়া তুলিতে তাহারা বাধ্য হুয়। 

আধুনিক কামশান্ত্রে এই অপ্রস্ততিকে 4৪10" 75998+ বলিয়! কটাক্ষ 
করা হইয়াছে । নারীর এই ৪10710988” বিদৃরিত করিবার জন্য 
আধুনিক যুগের কানশান্ত্রপ্রণেতারা মহোৎসাহে নিজ নিজ গ্রন্থে বহুবিধ 
উপায়ের বর্ণন| দিয়াছেন । 

খষিদের মতে--নারীর এই অপ্রস্তাতি বা ৪10%5178989 তাহার স্বভাব 
সংযমেরই অঙ্গত্ববূপ। নারীর এই ষভাব-সংযম সম্বন্ধে খষিরা সচেতন 
ছিলেন বলিয়াই নারীর সংযম, নারীর ব্রহ্গচর্ধ সম্বন্ধে তাহারা কোন 
বিধিবিধান রচন1 করেন নাই। স্বামী সংযত হুইলে স্ত্রীর ভিতর ফ্বভাব- 
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ংযম আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তাই পুরুষের সংঘমের উপর খষির! জোর 

দিয়াছেন ; ছাত্রজীবনে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের জন্য, ভাবী সংঘত দাম্পত্য 
জীবন যাপনের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্ধের বিধি-বিধান রচন| করিয়াছেন । 

এই বিধি-বিধানের অনুশাসনে অটুট চরিত্র গঠন করিয়া, চিত্তজয় 
করিয়! বুবকেরা মদনকে ভন্ম করিতে পারিলে ঘরে ঘরে তপস্থিনী 
উমারও সাক্ষাৎ মিলিবে । ঘরে ঘরে তখন অসুর-নিধনকারী কাতিকের 
আবিাব হইয়া সমাজের অশ্ডভ-অমঙ্গল বিদৃরিত করিবে । তখন নরপশ্ড 
সৃষ্টি না হইয়া গৃহে গুহে দেবশিশুর আবর্ভিব ঘটিবে) ইহাদের 
আবি্াবে আসুরিক ভাবাপন্ন মানবসমাজে দেবসমাজে রূপায়িত হইয়! 
উঠিবে। এই দেবসমাজ প্রতিষ্ঠাই দ্াম্পতা জীবনের লক্ষ্য | 

দম্পতির শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খষিরা 
বিধান দিয়াছেন-_অকামা স্ত্রীতে কখনও উপগত হইবে না, কামার্ত 
হইয্া ভাক+ম। স্তর দেহ ক্ষোভিত কর। বলাৎকারের মতই 
মহাপাপ, ব্যভিচারের মতই মহাপাপ । ভার্ধাং গচ্ছন্‌ ব্রহ্মচারী 
খতে, ভবতি বৈ দ্বিজঃ__-মাসে একদিনমাত্র স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে, 
স্ত্রীর খতুরক্ষ। করিবে--যে স্বামী এই সংযত দাম্পতা জীবন যাপন 
করেন, তিনিও যথার্থ ব্রহ্মচারী | 

ধষিদের এই উক্তির প্রতিধ্বনি বাংল৷ প্রবার্দের মাঝেও প্রচলিত 
আছে । প্রবাদটি এই-_ 

“মাসে এক, বছরে বারো; তার চেয়ে কম যত পারো।, 

সন্ভানসম্ভাবিতা হওয়ার পর হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়! এবং যতদিন 
সম্তভান মাতৃস্তন্য ত্যাগ না করে ততদিন স্ত্রী-পশ্ড পুরুষ-পশুকে কাছে 
আসিতে দেয় না, ফলে সন্তান এবং সন্তানের মায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সভ্যতাভিমানী মানব-দম্পতিরা এই স্বাস্থ্যকর 
নিয়মটি লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা! করে । 
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স্তন্যৃহৃপ্ধ যতদিন শিশুর একমাত্র পথা ততদিনের মধ্যে মাতা সহবাসে 
আসক্ত হইলে, কামোত্তেজনায় অভিভূত হইলে মাতৃদৃপ্ধের স্বাভাবিক 
গুণের বিপর্যয় ঘটে। মাতৃতুপ্ধ বিষতুলা হয়, বিকৃত হয়। এইরূপ 
কামাসক্ত মাতার বিকৃত দৃ্ধপানে শিশুর য্বাস্থাভঙ্গ হয়, শিশুর সুস্থ দেহ 
ও সুস্থ মন গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। এইজন্য গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যপানের 
অবস্থায় সহবাস খষিদের মতে নিষিদ্ধ । 

জুস্থ সন্তান, কামজস্বী প্রতিভাবান সন্তান, দেবোঁপম 
সম্তান লাভের কামনা যে সব দম্পতির মাঝে আছে, এই 
খষি-নির্দিই পন্থায্ব দাম্পত্য-জীবন যাপন তাহদের পক্ষে 
একান্ত আবশ্যক | 

খষিদের এই বিধানের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে অতি নীতিবাগীশ 
মনে করিয়া আধুনিক কামশাস্রপ্রণেতাদের নাসিকা কুষ্চিত হইয়া উঠিবে। 
ইহাদের নাসিকা-কৃঞ্চনকে, অগ্রাহা করিয়া খষিদের সুরে সুর মিলাইয়া 
আমরাও বলিতেছি-_-এই বিধি-বিধানের মূলে আছে জাতীয় সংস্কৃতির 
উন্নয়নে খষিদের দূরদৃষ্টি এবং নারীদেহের স্বাস্থাতত্ব এবং নারীর মনস্তত্ 
সম্বন্ধে খধিদের সুগভীর জ্ঞান। সুদৃঢ় ধারণাশক্তিসম্পন্ন সংযমী পুরুষ 
মাসে একদিন স্ত্রীর খতুরক্ষা করিলে স্ত্রীর পরিপূর্ণ দৈহিক তৃপ্তি সাধিত 
হয়। এই দৈহিক পরিতৃপ্তির হিল্লোলে পুনরায় খতুর আগমন না হওয়া 
পর্যস্ত নারীদেহের কামক্ষুধা শান্ত থাকে । পুরুষদেরও এই সংঘত ভোগে 
একটা স্বিগ্ধ শান্ত পরিতৃপ্তি একমাস যাবৎ দেহের স্্াযুগ্রস্থিগুলিকে, 
দেহের সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত রাখে । 

আধুনিক যুগের পুরুষদের এই অটুট ধারণাশক্তি নাই । যকৎরোগী 
যেমন কারণে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়, ধারণাশক্তিক্ষীণ পুরুষও তেমনি যখন 
তখন কামার্ত উঠে। 

পুরুষের শরীরে যে অতিরিক্ত শুক্র সঞ্চিত হয় তাহ! শুধু যাসে 
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একদিন ব্যয়ের উপযোগী । প্রত্যহ পুষ্টিকর খাছ গ্রহণ করিয়! দেহে 
অতিরিক্ত শুক্র সৃষ্টি করা যায়। এই অতিরিক্ত শুক্রও অপব্যয় না করিলে 
দেহপ্রকৃতি উহা মস্তিষ্ক গঠনের কার্ষে নিয়োজিত করে-_মাহৃষের “নব 
নব উন্মেষশালিনী বৃদ্ধি” বা! প্রতিভ। গঠন করে । 

সুতরাং দম্পতির এই সংযম শুগু নিজেদের কল্যাণের জন্যই প্রয্নোজন 
তাহা নয়, উহা ভাবী মানবসমাজের কল্যাণের পক্ষেও প্রয়োজন । মানব- 
সমাজে মহা-প্রতিভ সৃষ্টির, যহা-মানব বা দেব-মানব সৃষ্টির উহা প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে সহায়ক । 

সাধারণ পুরুষের তুলনায় সাধারণ নারী অধিকতর সংযমী__ইহা 
আমর! একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। ২।১টি সম্তানলাভের পর নারীর 
কামক্ষুধা স্বভাবতই শান্ত হইয়া আসে । সুতরাং ঘন ঘন কামচর্চা নারীর 
প্রীতিপ্রদ নয়। কামুক স্বামীকে স্ত্রী কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, 
সমগ্র গঈদয় লুটাইয়া দরিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারে না । ভালবাসার 
অযোগ্য স্বামীকে লইয়া সারাজীবন তাহার ঘর করিতে হয় । অধিকাংশ 
নারীর মনোজগতের নাট্যশালায় আমরণ এই বিয়োগাস্ত নাটকেরই 
অভিনয় চলে । শ্রযোগা স্বামীর প্রতি উদ্বেলিত ভালবাস! বাৎসল্যে 
রূপান্তরিত হুইয়! ষামীর পরিবর্তে সন্তানের উপর করিয়া পড়ে ; সন্তান- 
বাংসলা তখন নারীর অন্তরের একমাত্র সান্ত্বনা! ও অবলম্বন হইয়া দাড়ায়। 

“মিথে। লীলাঁবিলাসেন 'হ য স্থথং, ন তথ সম্প্রযম়োগেন 
স্যাদেবং রসিক বিদুঃ1” সুরসিক ও সংযমী স্বামী বিশেষভাবেই 
জানেন__“সম্প্রয়োগ” অর্থাৎ সহবাসের চেয়ে নারীর অধিকতর প্রিয় 
লৌলাবিলাস' অর্থাৎ আদর-সোহাগ | দেহুমনে বলিষ্ঠ স্বামীর প্রীতি- 
পরশের জন্য স্ত্রীর দেহ-মন লালায়িত হুইয্রা উঠে। শুদ্ধ সংযত স্বামীর 
আদর-সোহাগে স্ত্রীর হৃদয় তৃপ্তিতে ও আনন্দে ভরিয়া থাকে । নারীর 
এই আনন্দে সংসারও আনন্দনিকেতনে পরিণত হয়। 

যে1--৩৪ 
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“যত্র নাষস্ত নন্দন্তে নম্দন্তে তত্র দেবতাঃ--যে সংসারে 
নারী নীরোগ দেহে ও মনের আনন্দে বাস করে সেই 
ংসার দেবতার দ্বারা অভিনন্দিত হয়- দেবতার কপ! সেই 
ংসারে ববিত হয় । এইরূপ সংসারেই জুখ ও শান্তি চির 
বিরাঁজিত থাকে । 
মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতায় সমগ্র জাতিরই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মেয়েদের 
মানসিক অতৃপ্তিতে সংসারের সুখ-শান্তি ধ্বংস হুইয়। যায়__সংসার 
অলঙ্কীর আগার, নিরানন্দের আগার হইয়! উঠে। প্রত্যেক স্বামীই ইহ! 
'ুরণে রাখিয়। অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্য বাবহার হইতে বিরত থাকিবে। আদর্শ 
দাম্পত্য-জীবন যাপনের সাধনায় আত্মনিষ্বোগ করিবে । 
যখন-তখন কামক্ষুধায় অভিভূত হওয়াও রোগবিশেষ। সহ্জ-সাধ্য 
যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে.ধারণাশক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া নর-নারী সহজেই 
কামক্ষুধারোগ জয় করিতে পারে, স্বর্গীয় প্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় 
অবগাহন করিতে পারে । 
যোগবিগ্ভার এই মহৎ কল্যাণপ্রদ ক্ষমতার প্রতি আমর1 ভারতের 
এবং সমগ্র জগতের তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


শা হা 


আদর্শ দাম্পত্য-জীবন 


বিবাহ দুইটি নর-নারীর মিলন-_মিলন দেহে, প্রাণ, মনে, আত্মায়। 
এই মিলনের মূলে আছে জীবনধর্মের তাগিদ । ।মিলনের একটা উদ্দেশ্য 
দেখি আমর! পশুর জীবনে--_বংশবিস্তারে | মানুষও পশুজগতের অন্তর্গত, 
সুতরাং বংশ বিস্তারের প্রেরণা তাহার মাঝেও সাভাবিক | কিন্তু বংশ- 
বিস্তার প্রাণের ধর্ম ; তাহার মনের লক্ষ্য কি? 

পশুজগতের লক্ষ্য-_একট। জাতিবূপকে (506 ) বাচাইয়া রাখ! |. 


আদর্শ দাম্পত্য-জীবন ৪৬৭ 


শুধু বাচাইয়া রাখা নয়, তাহার উৎকর্ধ সাধন করা । কিসের উৎকর্ষ? 
_-দেহের উৎকর্ষ, প্রাণের উৎকর্ঝ। পশ্তর মধ্যে মন অস্ফ,ট-__একদিক 
দিয়া তাহার প্রগতিও সীমাবদ্ধ ; তাই পশুমনের উৎকর্ধ লইয়া কেহ 
মাথা ঘামায় না। বাহার] পণ্ড পালন করেন, সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্য 
পশ্ুডর মধ্যে উৎকৃষ্ট পাশব গুণকে ক্রমে ফুটাইয়া তোলার মধ্যেই 
তাহাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকে । 

সুতরাং মূল বিষয় তাহা হইলে এই-_ুপের ভিতর দিয় ফুটিতেছে 
গুণ, দেহকে আশ্রয় করিয়া ফুটিতেছে চেতনার ধশ্বর্__দেহ-প্রাণ-মনের 
নানা গুণের ক্রেমিক উৎকধের ছন্দে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা 
ইহাকে বলেন-_প্রকৃতি-পরিণাম বা ইভলিউশন ([150186100 )। 

চেতনার সমস্ত এশ্বধের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইবে আধারে-__ধীরে ধীরে 
দীর্ঘঘুগের সাধনায় পশুমানব রূপান্তরিত হইবে দ্রেবমানবে ।_-এই সুদূর 
লক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রকৃতি প্রাণের মূলে নিহিত করিয়াছেন 
পুত্রেষণী”র অর্থাৎ সন্তানকামনার তাগিদ । স্ত্রী-পুরুষের মিলন 
প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। 

মানুষ কেবল পশু নয়, পশুর গণ তাহার মাঝে আছে, কিন্তু তাহার 
পরেও তাহার মন। এই মন দিয়াই মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাওয়াইয়া লয়। বহির্জগৎকেই সে শুধু এইভাবে মনের মত করিয়া 
নৃতন করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়। লয় তাহাই নয়, তাহার চেয়েও বড় 
কথা-_-মাহুষ সৃষ্টি করে একট! অন্তর্জগৎ, একট] ভাবনার জগৎ, একটা 
স্বপ্ের জগৎ। পশু শুধু ইন্ড্রিয়বোধ লইয়াই তৃপ্ত, তাহার মধ্যে কল্পনা 
নাই, নাই রসবোধ | মন দিয়া কোন কিছু সে সৃষ্টি করিতে পারে না, 
প্রকৃতির ূপ-রস তাহার মধ্যে কোন সৌন্দর্যের সংবেদন জাগায় না। 
ভালবাসা তাহার মধ্যে আছে--পশুমাতার সন্তানবৎসল্য, কোথাও 
কোথাও দাম্পত্যনিষ্টাজনিত ভালবাসা, কোথাওবা একটা অস্ফুট 


৪৬৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


স্বাজাতাবোধ। ইহার প্রত্যেকটিই হৃদয়ের উৎকর্ধের ফল। কিন্তু হদয়ের 
সঙ্গে মন দীপ্ত নয় বলিয়া পশুচরিত্রের এই উৎকর্ধ ক্রমিক উন্নতির পথে 
চলে না--একটা আবর্তের মধ্যে, একটা স্বভাবধর্মের মধো পাক খাইয়া 
মরে শুধু। মানুষের মাঝে মনের মুক্তিতে হৃদয়ের এই দৈবী সম্পদগুলি 
পায় একটা অভূতপূর্ব উৎকর্ধের সুযোগ । 

মানুষের মনের উৎকর্ষতাহাকে পৌছাইয়া দিবে জ্ঞানের 
চরম শিথরে, তাহার হ্াদয়ের উৎকর্ষ তাহাকে লইয্ব। যাইবে 
রস ও প্রেমের বৈকুগ্ঠধামে__এই তাহার আশ1। ইহা তাহার 
প্রাণধর্মের তাগিদ নয় শুধু, ইহা তাহার মনোধর্মের তাগিদ । 

মনই মানুষ । এই মন যেমন পুরুষের আছে, তেমনি আছে'নারীর | 
ধষিরা বলেন-_পুরুষের মাঝে আছে চিৎশক্তির প্রাধান্য, আর নারীর 
মাঝে আনন্দশক্তির । সন্তানের মাঝে পিতামাতার ভাব ও শক্তি আছে 
ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়!__দুতরাং কোন পুরুষই পুরাপুরি পুরুষ নয়, 
নারীও পুরাপুরি নারী নয় ; উভয়ের মধ্যে আছেন অর্ধনারীশ্বর | এই 
ওতপ্রোত সম্বন্ধ হইতেই নরনারীর মিলন-আকাজ্ষা জৈবস্তর হইতে 
উন্নীত হয় অধ্যাত্মস্তরে | 

পুরুষ নারীর মধ্যে খোঁজে রস, খোজে আনন্দ, খোজে 
মাধূর্য। নারী পুরুষের মধ্যে দেখতে চায় একট। পৌরুষের 
দীপ্তি, একটা মহিমা, একটা এশ্বর্ব। পরস্পরের আধ্যাত্ম- 
স্বভাবের প্রতি এই যে গভীর আকুতি ইহারই নাম প্রেম। 
নরনারীর আদর্শ মিলনের মূলে এই প্রেমের প্রেরণ! । 

প্রেম পরস্পরের কাছে দাবী করে হুইটি জিনিস__-নিজেকে জান এবং 
অপরকেও বোঝ । নিজেকে জানা এবং পরস্পরকে বোঝা--এই হইল 
যথার্থ মিলনের মূলসূত্র | পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষ একা৷ পূর্ণ নয়-_নারীও 
নয়। পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলিয়া৷ একটি অধণ্ড সভা । পরস্পরের 


আদর্শ দাম্পত্য-জাঁবন ৪৬৯ 


মধ্যে যে বস্তটির অভাব, অপরের নিকট হইতে শ্রদ্ধায়, আনন্দে তাহাকে 
গ্রহণ করা-_মিলনের সার্থকতা৷ এইখানেই । স্থুলদৃফ্টিতে পুরুষের মধ্যে 
দেখি বৃদ্ধির উৎকর্ধ, কিন্তু হৃদয়ের নয়; নারীর মধ্যে হৃদয়ের উৎকধ, 
কিন্তু বৃদ্ধির নয়। উভয়েরই হ্যুনতাটুকু আপৃরণ করিতে হইবে 
পরস্পরের কাছে ভালবাসায় নিজেকে ল্টাইয়া দিয়া । অর্ধনারীশ্বর 
বিকলাঙ্গ হইয়া আছেন প্রত্যেক দম্পতীর মধ্যে, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ 
করিতে হইবে । 

প্রকৃতির উদ্দেশ্য সেইদিনই সার্থক হইবে, যেদিন পুরুষের 
হৃদয়ধর্ম সমস্ত বিশ্বকে আপন করিয়া লইবে, আর নারীর 
প্রবুদ্ধবুদ্ধিধর্ম তাহাকে বাস্তবিকই পূজার গৃহদীপ্তিই করিক্সা 
ভুলিবে। 

আমাদের দেশে দাম্পত্য জীবনের আধ্যান্তিক দ্িকটাকে একটা 
সুস্পষ্ট দার্শনিক রূপ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্োর পুরুষ-প্রকৃতি নর- 
নারীর সম্মিলিত জীবনের আদর্শের মূলে । পুরুষের বৈরাগ্য আর 
প্রকৃতির পাঁরার্থয-_উভয়ের অধ্যাত্বজীবনের ইহাই মর্নকথা | দুইটি 
আদর্শ যুগল আমাদের সামনে আছে-_হুর-গৌরী আর রাধা-কৃষ্ণ। 
হর-গোৌরী পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের আদর্শ, রাধা-কৃষ্ণ নর-নারীর প্রণয়ের 
আদর্শ। হর-গোৌরীর আদর্শে, স্বভাবতঃই জোর দেওয়! হইয়াছে পুরুষের 
শিব-স্বভাব ব1 চিন্ময় স্বভাবের উপর । রাধা-কৃষ্ণের আদর্শে তেমনি নারীন্র 
প্রেম-স্বতাৰ বা আনন্দময় স্বভাবের উপর । যুগলের পাত্র-পাত্রী পরস্পরের 
প্রতিপূরক | পুরুষের শিব-ভাব প্রতিফলিত হইবে নারীর উপরে ) 
তেমনি নারীর প্রেম-ম্বভাঁব প্রতিফলিত হইবে পুরুষের মাঝে । শিব- 
স্বভাব আর প্রেম-ম্বভাব একই অছয় ভাবের “এপিঠ-ওপিঠ? | 


আরও স্পৰ্ট করিয়া বলিলে--চিৎ আর আনন্দ, জ্ঞান আর প্রেম 
বৈরাগ্য অটলস্থিতি এবং সেবাজ্ঞানে কর্ম-__ছুই-ই শুদ্ধ চিত্তের সহজ 


৪৭০ ষোগবলে রোগ-আরোগ্য 


ধর্ম । নরনারীর অধ্যাত্ব-সভাবে তাই একটা সাম্য আছে ১ বৈষম্য আছে 
যতটুকু তাহা পরস্পরকে আকর্ধণই করে, বিকর্ষণ করে না। 
বলা বাহুল্য, এই অধ্যাত্মস্থভাবের মূল কথা-_ভোগ নয়, ত্যাগ। শ্রীকৃষ্ণ 
আত্মারাম, তাই তিনি গোপীর হৃদয়ে রমণোল্লাস অর্থাৎ মিলনের আনন্দ 
জাগাইয়া তোলেন-_-ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত । ৌকিক-জীবনে এই 
সত্যের প্রয়োগ হইবে-_এইভাবে পুকুষ আত্মস্থ থাকিয়। নারীকে 
ভালবাদিবে, নারী তাহার কামানার বস্ত হইবে না। নারী- 
প্রেমের আদর্শও শৌোগী-প্রেমের মত আত্মহার। তন্ময়ত]। 
উভয়ের অন্তরের উল্লাস ত্যাগে, নিঃস্পৃহতায়__আত্মসুখ কামনায় নয়। 
আত্মপ্রতিষ্ঠায় পুরুয়ের অন্তরে যে সুখান্ুভূতি জাগে, আন্মবিসর্জনে 
নারীর ভিতরে সেই সুখানুভূতি জাগে । ইহাই নর-নারীর আন্তরিক 
মিলনের মূল সূত্র । 
পরিবারে ও জগতে এই মিলনের ছবি দেখি হর-গৌরীর আদর্শের 
মধ্যে-_“জগতঃ পিতরো? বলিয়া কালিদাস ধাহাদের বন্দনা করিয়াছেন। 
বিবাহিত জীবনের একট! সামাজিকু দিক আছে, তাহ! সার্থক হয় 
পিতৃত্বে বা মাতৃত্বে। সন্তান পিতা-মাতাকে শিব-শক্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে 
পারিবে-_-এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া দাম্পত্য জীবন গড়িয়া তোলার 
চেষ্টা প্রেমকে এইরূপ একটা সুগভীর মহিমা দেওয়া__ইহাই নর-নারীর 
অবশ্য কর্তব্য | 
এই সামাজিকতার আর একটা দ্রিকও আছে । নববধূ শুধু স্বামীর 
সহধর্মিনী নয়, কুলের সে কুলবধূ। “কুলবধু” এই সংজ্ঞাটির মাঝে বধূ- 
জীবনের একটা ব্যাপ্তির ইঙ্গিত আছে,যাহা! জননীত্বের গৌরবের চেয়েও 
অধিকরত গৌরবের | কুলবধূ শুধু সন্তান-জননী নয়, পারিবারিক 
সংস্কতিরও সেবাহন। সমাজের মূলে যে স্থিতিশক্তির ক্রিয়া, নারী তাহার 
আধার অর্থাৎ বংশানুক্রমিক অজিতভাব ও সদ্দাচারকে সংসারক্ষেত্রে 
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বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নারীর ; পুরুষের দায় সমাজের গতি- 
শক্তিকে মুক্তি দিয়া তাহাকে সন্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়। দেওয়া, 
নুতন নৃতন ভাব ও জ্ঞানকে আহরণ করা । 
নারী-পুরুষের এই কর্মদায়ের ভাগাভাগি আজও অটুট আছে, কিন্ত 
অবস্থার পরিবর্তনে তাহার পরিধি হইয়াছে প্রসারিত। পরিবার আজ 
আপন আবহুকালের সংকীর্ণ গম্ভীর মাঝে আবদ্ধ নাই । বিশ্বজগৎ সহসা 
ঘরের আঙ্গিনায় আসিয়া হাজির হইয়াছে; তাহার ফলে মানুষ 
আবিষ্কার করিয়াছে__বিদ্ভালয়ের শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ হইলেও জীবনের 
শিক্ষ। তাহার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 
সংস্কৃতি বস্তুটা এখন আর একটা অচল উত্তরাধিকার নয়_-একটা 
সচল সৃষ্টির অঙ্গ। ঘরের কাজ সহজে ফুরাইয়| যাইতে পারে, কিন্তু যনের 
কাজ তো ফুরায় না । অনেক সমস্যা মনের অঙ্গনে আসিয়া ভীভড করে 
নারী পুরুষ উভয়েরই । সমস্যা সমাধানের ভার এখন আর একা! পুরুষের 
দায় নয়, মেয়েদেরও দিনে দিনে তাহার সমান ভাগ লইতে হইবে । 
নারী আজ শুধু পুরুষের পারলৌকিক সাধনায় সহধর্মিণী নয়, তাহার 
&ঁহিক সাধনায় জীবন-সঙ্গিনীও বটে | 
“ম্বী কখনও স্বাতন্্রা পাইতে পারে না”_স্বৃতিশাস্ত্রের এই অনুশাসন 
এখন অচল | যে জাতির মাঝে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা| গণ্ীবদ্ধ সেই 
জাতির পুরুষের মাঝে ববরতা, নারীমাংসলোলুপতা৷ তত বেশী; মানব- 
সভাতার জয়যাত্রায় সেই জাতি তত অধিক পিছনে পড়িয়া আছে। 
সুতরাং নারী ও পুরুষ সমাজের এই ছুই অঙ্গের ভারকেন্দ্র সমান রাখিতে 
হইলে নারী-পুরুষের সমান সংস্কৃতি, সমান স্বাধীনতা প্রয়োজন । এই 
সমান সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা মানবসমাজকে কলাাণের পথেই পরিচালিত 
করিবে । এইরিপ উচ্চ সাংস্কৃতিসম্পন্ন দম্পতীর গৃহে পশু-মানব আসিয়! 
জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, প্রতিভাহীন মূর্ধের আবির্ভাব হুয় না, 
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বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে না। বিশ্বের দরবারে এখন পুরুষের পাশে আসিয়া: 
নারীকে দাড়াইতে হুইবে বা হইতেছে ; এইবপ ক্ষেত্রে উভয়ের হৃদয়ের 
সম্পর্কের মধ্যেও একট] পরিবর্তন আসিবে নিশ্চয় । নরী-পুকুষের 
মনের সচেতনতা প্রেমকে জৈবধর্মের প্ররোচনা হইতে 
উত্তীর্ণ করিবে বুদ্ধির প্রদীপ্ত লোকে । 

কালিদাসের ভাষায় স্ত্রী হইবে সখী বা সচিব; জীবনের নেক 
ক্ষেত্রেই তাহার অধিকার প্রসারিত হইতে চলিতেছে । আমাদের দেশের 
আজও এতটা দৃষ্টির প্রসার ঘটে নাই; কিন্তু ইহাকে ঠেকাইয়া 
রাখিবারও আর উপায় নাই। বিশ্বের সঙ্গে সমানে তাল ফেলিয়া 
আমাদেরও চলিতে হইবে, নতুবা জাতির মৃত্যু অনিবার্ধ। 

গৃহের গণ্ডীর এই সম্প্রসারণ নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে একট! 
পরিবর্তন আনিবে এবং তাহার ফলে দাম্পতা-জীবনের প্রচলিত আদর্শও 
পরিবতিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। 

সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া মনে হয়- নারীর জ্বারাজ্য 
লাভ, সমাজের শর্বস্তরে নারীর কর্তৃত্ব সামীজিক প্রগ্থতির 
একটা অবশ্যান্তাবী পরিণামরূপে দেখা! দিবে । আমাদের দেশে 
প্রাচীন এঁতিহ্য নাঁরীশক্কিকে যেভাবে গড়িয়৷ তুলিয়াছিল তাহার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া বলা যাইতে পারে, এই স্বারাজ্য দাম্পত্য-জীবনের জৈব 
দ্িকটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবে__ইহা 'অতি সত্য | সুতরাং প্রাচীন কালে 
যে জীবনদর্শনের উপরে দাম্পত্য-জীবনকে প্রতিষিত কর! হুইয়াছিল, 
তাহার প্রকাশ ভবিষ্তে যে আরও পূর্ণার়ত ও নির্মুক্ত হইবে, তাহা 
আশা কর! অন্যায় হইবে না । 


কালচক্র আবতিত হুইয়! চসিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য 
আমাদের নাই। আমাদের কর্তব্য শুধু পিতৃপুরুষের অজিত ভাবের 


শক্তিকে বর্তমানের জীবনপ্রবাহে যুক্তি দেওয়া । জীবন যদি কুরুক্ষেত্র 
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রূপেই দেখ! দিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যাসের দৃর্টিতে দাম্পতা জীবনের 
যে বলিষ্ঠ আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল আধুনিক যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া 
তাহাকে রূপায়িত কর] ছাড়া উপায় নাই। 

ব্যাস নারীকে চিত্রিত করিয়াছেন ক্ষত্রিয়ের জীবনসঙ্গিনীরূপে । 
কুস্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, দময়ন্তী__প্রতেকেই ক্ষত্রিয়ের ঘরণী। ইহাদের 
জীবনে ঢুবিপাকের অন্ত ছিল না, কিন্তু কোথাও তাহারা পুরুষের ঘাড়ে 
বোঝা হইয়া চাঁপিয়া ছিলেন না। শক্তির জীবন্ত প্রতীকরূপে ইহারা 
পুরুষের ভিতর পৌরুষ জাগাইয়াছেন। ছুর্ধোধন-ছুঃশাসনের যে উদ্ধত 
অন্যায় নারীমর্ধাদাকে আহত করিয়াছে, ভারতে পৌরুষ-শক্তি যতদিন 
সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে না পারিবে ততদিন «এই বেণী 
আর বাঁধিব না।”__দ্রৌপদীর এই বাণী, ভ্রৌপদীর এই দৃপ্ত তেজ 
পঞ্চপাগডবের অন্তরে ও পাগুববাহিনীতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে। 
গান্ধারীকে ঘর ছাড়িতে হয় নাই ; ঘরে থাকিয়াই পত্বীরূপে, মাতৃরূপে 
তিনি যে বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফলে নারীত্বের মর্যাদা 
মনুষ্যত্বের গৌরবে উজ্জ্বল হইয়াছে । শকৃস্তল! আশ্রম-পালিতা ; কিন্ত 
কালিদাসের শকুত্তল! নয় সে, ব্যাসের শকুস্তলা-_বীর্ধময়ী, শক্তিময়ী । 
সাবিত্রী রাজদুহিতা, আশ্রমবধূ ; তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা, কুমারী জীবনেও 
নিষ্ঠা ও সংকল্লের তেজ অতুলনীয় । তেমনি চিত্রাঙ্গদা ও বিদুলা। 
সুতরাং ব্যাসের সৃষ্ঠ নারীরা মেয়ে এবং মান্ুষ__আধুনিক যুগের 
“মেয়ে-মাহুষ? নয়। বর্তমান ভারতের জীবন-সমস্যা। কুরুক্ষেত্রবূপে দেখ! 
দিয়াছে। ক্ষাত্রবীধ ছাড় বাচিবার উপায় নাই! তাই নারীকে দেখিতে 
চাই বীর-বাঁজ1, বীর-জায়া এবং বীর-জননীবূপে । বাসের 
“মহাভারতের' স্বপ্ন স্বাধীন ভারতে সার্থক হইয়া উঠুক। 


অতএব পুনরায় বলি, দাম্পতা মিলন বা বিবাহ শুধু নিজের সুখের 
জন্য নয়-_এমন কি অতি নিষ্কলুষ অধ্যাত্ম আত্মরতির জন্যও নয়। 
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অন্তরের মধুকে বাহিরে ছড়াইতে হইবে । দায় আছে সমাজের প্রতি, 
দায় আছে বিশ্বজগতের প্রতি। সুসন্তানের জন্ম দেওয়া এই দেশে 
গৃহীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণা হইত। সুসন্তান সৃষ্টি করিতে হইলে 
নর-নারীর প্রেমকে তুলিতে হুইবে শিব-শক্তির সামরস্যের পর্যায়ে । 
এথানেও তপস্যা প্রয্বোজন, প্রশ্নোজন সংযমের । 

যথার্থ প্রেমের লক্ষণই পরস্পরের প্রতি এঁকান্তিক নিষ্ঠা । পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি কাম-কামনাহীন সুগভীর অনুরাগ, সুগভীর ভালবাসা । 
এইদিক দিয়া পুরুষের শৈথিল্য দেখা দেয় জৈব কারখে। আবার জৈব 
কারণেই নারীতে সতীত্বের বিকাশ ষ্বাভাবিক। সতীত্ব জাতী 

ংস্কৃত্তির একটি অমূল্য সম্পদ । 

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-__নারীর সতীত্ব এবং পুরুষের শিবত্ব এই 
ছুয়ের মাঝে একটা সমানুপাত আছে । যে দেশে সতীত্বের মর্ষাদা 
যত বেশী সেই দেশে তত মহাপুরুষের জন্ম হয । 

সুতরাং স্বামীর আদর্শ হইবে মদন দহন করিয়া মদনমোহনের 
অপ্রাকৃত প্রেমে অধিঠিত হওয়া__যে প্রেমের আকর্ষণে “যমুনাও উজান 
বয়,__সমত্ত বিরুদ্ধতা ও বৈষম্য দূর হইয়া যায়; স্ত্রীর হাদয় স্বামীর 
হৃদয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হয় আর তপঃশ্তদ্ধা উমার এঁকান্তিক 
নিষ্ঠা ও অবিচলিত প্রেমে প্রতিঠিত হওয়াই স্ত্রীর আদর্শ। এইরূপ 
দম্পতীর গৃহেই মহা-মানব আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। 

এইরূপ মহামানবের জন্ম দেওয়াতেই দাম্পত্য-জীবনের 
সার্থকতা, সমাজ-জীবনের সার্থকতা । 


যোগবিষ্ঠার বিজয়মঅভিযান 


প্রাচীন বৈদিক সভ্যতায় যে উচ্চ সংস্কৃতি, উচ্চভাব ও চিস্তাধার! 
আছে মনে হয়-_উহাই মানব-পভ্যতার লক্ষ্যের দিশারী । কোন একটি 
জাতি শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর হইলেই সমগ্র মানবজাতির সবাঙ্গীণ 
কল্যাণ সাধিত হয় না। সমগ্র মানবজাতির মধ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রসার প্রয়োজন । এই ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির আরও প্রসারের 
জন্যই বোধ হয় প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির নিয়মে ইস্লামের ভারত-প্রবেশ 
প্রয়োজন হইয়াছিল । এই ইস্লামধর্ধের মাধ্যমে ভারতীয় ভাবধার! 
বাপকভাবে সুদূর ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়ে। ইস্লামধর্জাবলম্বীরা 
ভারতের জ্যোতিষশাস্তঃ গণিতশান্ত্র, উপনিষদ ও যোগ প্রভৃতি ধর্মশান্ত্র, 
মহাভারত প্রভৃণি পুরাণ-শাস্তর, আরবী ও পার্শী ভাষায় অনুবাদ করিয়া 
ইস্লাম সাম়াজোর মাধ্যমে ইউরোপে ছড়াইয়া দেন। ভারতীয় বৈদিক 
ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্লামধর্স কয়েক ধাপ উঁচুতে উতিয়া যায়। 
ইহার ফলে আকবরের মত পরধর্মসহিষণ। উদার শাঁসনকর্তার ভভ্যুথান 
ভারতীয় ইস্লাম রাষ্ট্রে সম্ভবপর হইয়াছে । বেদের অন্ম্তি উপনিষদই 
জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, যোগপথ, তন্ত্রপথ প্রভৃতি সমুদয় ধর্মীয় মত ও পথের 
উৎপ্তিস্থল। এই আকবরের যুগেই আল্লোপনিষদ রচনার মধা দিয়া 
বৈদিক ধর্মের সহিত ইসলামধর্তকেও যুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল । 

অন্যদিকে সুফীধর্েরও এই সময় প্রাধান্য প্রতিঠিত হয় । সুফীধর্মের 
আদি উৎপত্তি তৃতীয় শতাব্দীতে সিরিয়া ও পালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে । 
ভারতীয় বেদান্ত ও যোগধর্মই সুফীধর্মের ভিত্তি। ইস্লামধর্মের 
প্লাবন তরী দেশের সুফীধর্ম বিলুপ্ত হয় নাই । ইস্লামধর্মের সহিত একটা 
রফ। করিয়া এই সুফীধর্ম আত্মরক্ষা করে। এই সুফীধর্তে বাণী 
ভারতীয় জ্ঞানধর্ম, বেদান্তধর্সের অনুরূপ । আমাদের বেদা-বাণী-_ 


৪৭১ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


“অহুং ব্রহ্গাস্মি, অয্লমাত্ম। ব্রহ্ম”_দেহ আমি নই, মন-বৃদ্ধি-অহংকার 
আমি নই, দেহ-যনের দাসত্ব হইতে নিজেদের যুক্ত করিতে হইবে । 
দেহাতীত, যনের অতীতে যে চিন্ময় সত্তা উহাই আমার সত্যিকার স্বরূপ, 
সুতরাং আমিই তিনি, তিনিই আমি। সুফীধর্ের বাণীও ঠিক 
অন্রূপ,_“অনল হকৃ”-_হামিই সত্যরূপ, আমিই তিনি, আমার 
অন্তরাত্বাই ভগবান্। তদানীন্তন মুসলমান সমাজ সুফীধর্মের এই 
ভাবধারা বা জ্ঞানপথ গ্রহণের উপযোগী হয় নাই, তাই ধীশুখুষ্টের মত 
সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্কদের ও নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়া নিজ নিজ 
সত্যাহ্ভূতির মধাদ। রক্ষা করিতে হইয়াছে। এই মতবাদের দরুণ গোড়া 
মুসলমানদের হাতে প্রথম বলি হইয়াছেন--পারস্যের সুফী সাধক 
শ্যামসুর | জীবিত অবস্থায় তাহার গাত্রের চর্ম উৎপাটন কর! হইয়াছে। 
শুধু শ্যামসুর একা নন, শ্যামসুরের পরে আরও অনেক সুফী সাধককে 
এইরূপ শাস্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চারিদিকে অগ্রিকুণ্ড রচনা 
করিয়! তিলে তিলে ইহাদের দগ্চও কর! হইয়াছে । এরপ নির্মম 
শাস্তি সত্বেও যৃ়াভয়ে ইহারা একটুও কাতরোক্তি করেন নাই, মায়ে 
নিজেদের মতবাদ পরিতাাগ করেন নাই ; নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয় 
ইহারা সৃফীধর্মকে প্রতিঠিত করিয়াছেন । বলা বাহুলা, এই সুফীধর্মের 
দাধনায় যোগ্ধেরই প্রাধান্য বেশী । আজ সুফী মতবাদ ইস্লামের একট! 
গৌরবের বন্, ইস্লামধর্মের একটি বিশিউ অন্ল। ইস্লামধর্ম ভক্তিধর্ম ; 
এই ভক্তিধর্মকে জ্ঞানধর্মের আলোতে, যোগধর্মের আলোতে উজ্জ্বল 
করিয়] তূলিয়াছেন সুফীধর্মের সাধকের! । 

ইস্লামধর্মাবলম্বী জ্ঞানী-গুণীরা সুফীধর্মের গভীর সত্যকে উপলব্ধি 
করিয়া উহাকেও পরবর্তী যুগে কোরাণের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়ুছেন। 


বর্তমান কোরাণে ভ্তিধর্স ও জ্ঞানধর্মের সমন্বয় করা হইয়াছে মূল 
কোরাণের যে. সাধনা উহাকে বলে সরিষ্ব। পাঁচবার নিয়মিত সময় 


যোগবিগ্ার বিজয়-অভিযান ৪৭৭ 


মামাজাদি কর।, প্রার্থনাদি করা-_-ইহ]| সরিয়তের অঙ্গ ; আর সুফীদের 
প্রভাবে যে জ্ঞানধর্ম ও যোগধর্ম কোরাণে যুক্ত হইয়াছে উহ্নার নাম 
“হকিকৎ*। হকিকৎ অর্থ__অস্তখী সাধনা, সত্যের সাধনা | সুফীরা 
কুণুলিনী-যোঞ্জ হইতে আরম্ত করিয়া যোগের ধ্যান, জপ প্রভৃতি সমুদয় 
সাধনাই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগশাস্থের নির্দেশ--“তদূজপঃ তদর্থ- 
ভাবনম্”__তাহার নাম জপ করিবে এবং তাহার স্বরূপ ভাবনা করিবে । 
প্রণব ও “সেহহং* মন্ত্রের সাহাযো শ্বাসে খাসে জা ও ধান আমাদের 
দেশের যোগ-সাধনার অঙ্গ । সুফীরাও এই জপ-সাধনাকে হকিকতের 
অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন । “লা-ইলাহা” উচ্চারণের সময় তাহারা শ্বাস 
ত্যাগ করেন এবং “ইল্লাল্লাহা”__উচ্চারণের সময় ইহারা শ্বাস উধ্ব মুখী 
আকর্ষণ করেন । সুফী সাধকেরা যোগান্ুভূতির বিভিন্ন স্ঙ্জ বুঝাইবার 
জন্য হাল, কণা. £মাকাম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন । ভারতে আকবরের 
সময় যোগ-সি'- পুকী সাধক সেলিম চিন্তি মোগলসমাটের দরবারে 
বিশেষ প্রাবান্া বিস্তার করিয়াছিলেন । তাহার আশীবাদে পুত্রহীন 
আকবর পুত্রসগ্তান লাভ করেন । তাই তিনি পুত্রের নামও রাখিয়াছিলেন 
সেলিম। ঘামাদ্দের এই পূ ভারতের পৃধবঙ্গে যোগসিদ্ধ সুফী সাধক 
জামাল শাহ বাস করিতেন । বাংলার নবাব দরবারে হারও প্রাধান্য 
ছিল। হিন্দু-মুসলমান-__এই উভভ় সম্প্রদায়ই তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। 
আমাদের দেশে ভক্তদের মাঝে “ভজন-প্রথা” ছিল । অর্থাৎ একসঙ্গে 
বসিয়| সকলে ভগবানের নাম করিতেন । কিন্তু নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন 
এবং উদ্দণ্ড নুতোর কীর্তন আমাদের দেশে ছিল না। খুব সম্ভব পারস্যের 
সুফীরাই এইরূপ কীর্তন আমাদের দেশে প্রচলিত করেন। পূর্ব-ভারতের 
জ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মাঝে এই কীতন-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত। 
ভারতীয় জ্ঞানধর্ম ও যোগধর্ম এইভাবে ইস্লামধর্মকে শোধন 
করিয়ে, পরিপুষ্ট করিয়াছে । আকবরের ওপগ্রাহিতা, উদার ভাব এবং 


৪৭৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


হিন্দু-মুসলমান মিলনপ্রচেষ্টার আদর্শকে অগ্রাহা করিয়া আওরঙ্গজেবের 
উগ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মোগল-সাআাজ্যের পতন ত্বরাম্থিত করিয়া 
আনিল। ইহার অবশ্যস্তাবী পরিণাম--নবজাগ্রত ইউরোপীয় সভ্যতার 
প্রতিনিধি ইংরাজের ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন । ইস্লামের অসম্পূর্ণ কাজ 
ইংরাজের] সম্পূর্ণ করিয়া তোলেন। বৈদিক সাহিত্যের ভাবধারা, 
জ্ঞানধার1 সাধামত সর্মানব-সমাজের মাঝে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা 
করেন-__-এই ইংরাজরাই । বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, গীতা, সাংখ্য-বেদান্ত, 
পাতঞ্জল, যোগদর্শন প্রভৃতি সমুদয় হিন্দু শান্তই ইহারা ইংরাজীতে 
অনুবাদ করিয়! পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইয়াছেন। 
পাশ্চাতা দেশে বর্তমান যুগে যোগ-বিগ্ভার অনুরাগী নারী-পুরুষের সংখা 
অসংখ্য। ইহারা যোগসাধনা দ্বারা উপকৃত হইয়া উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া 
এবং যোগ সম্বন্ধে পুস্তকাদিও রচন1 করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 
কলিকাতা! হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি উড্‌ব্রফ সাহেব এই 
খ্যাতিসম্পন্ন মানবদের মাঝে একজন । তাহার যোগ ও তন্ত্রের গ্রন্তগুলি 
পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদ্ৃত। তিনি নিষ্ঠার সহিত যোগক্রিয়াদদি অভ্যাস 
করিতেন.। এমনিভাবেই পূর্ব পৃথিবীর জ্ঞান-সূর্য পশ্চিম-পৃথিবীতে জ্ঞানের 
আলোক বিকীরণ করিতেছে । ভারতীয় দর্শন ও সাহিতে)র প্রভাবে 
পাশ্চাত্যদর্শন ও সাহিত্য নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । আবার অন্য- 
দিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-সাধন! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন 
ঘটাইয়া «ক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে। পাশ্চাত্যবাসীর বিজ্ঞনি- 
সাধনা পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। 
দেশ ও কালের ব্যবধান দূর হইয়! গিয়াছে। আজ উড়োজাহাজের 
কল্যাণে ইউরোপে, আমেরিকা মহাদেশ এশিয়ার দূর প্রতিবেশী নয়। 
বিজ্ঞানের একটি ভয়াবহ আবিষ্কার এটমবোমা ও হাইড্রোজেন 
বোমা । এই দানবীয় মারণাস্ত্রের সাহায্যে মানুষ আজ পুরী ধ্বংস 


যোগবিগ্ভার বিজয়-অভিযান 


করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে । পৃথিবী হইতে সমগ্র মানব-জাতিকে 
নিশ্চিহ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা বৃহৎ রাষ্ট্রের নায়কদের আয়তাধীন | 
এই ভয়াবহ এটমবোমাই কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদের ভয় দূর করিয়া 
দিতেছে । এই এটমবোমার আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধকামীদের যুদ্ধলিপ্সা 
হাস পাইতেছে। এটমবোমার ভয়াবহ ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়া 
বৃহৎ রাক্টরের শঞ্জিশালী রাষ্ট্রনায়কেরা বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে আর সাহসী 
হইতেছেন না। এতদিন মাহুষ পরস্পর হানাহানি করিয়া, যুদ্ধবিগ্রহে 
লিপ্ত হইয়া! যে হিংস্র পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছে আজ তাহ] চিরতরে 
অবসান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে-_-এই এটমবোমা আবিষ্কারের 
ফলে । এই যে চিরস্থায়ী যুদ্ধাবসানের লক্ষণ, এই যে দেশ ও কালের 
বাবধান দূর হইয়া বিভিন্ন মানবজাতির অবাধমিলনের ক্ষেত্র প্রস্থত 
হইতেছে, ইহার গৃঢ় উদ্দেশ্য কি? 

প্রতোক পিতা-মাতাই সুসন্তানলাভের কামনা পোষণ করেন। 
অনুরূপভাবে বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি-মাতাও জ্ঞানী-গণী সন্তান, দেব-সন্তান 
লাভের প্রয়াসী। কতকগুলি স্বার্থপর অজ্ঞানাচ্ছনন বিবাদপরায়ণ যুদ্ধলিগ্ল, 
পশুমানব সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি-মাতা৷ তৃপ্ত হইতে পারেন না । তাই তিনি 
ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন- যাহাতে এই পশুক্নব দেব-মানবে 
রূপায়িত হয়; এই জন্যই প্রকৃতির বৃহৎ যুদ্ধ বন্ধের আয়োজন, সমুদয় 
মানবজাতির অবাধ মিলনের আয়োজন। প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য 
করিয়া যে রাষ্ট্রনেতা বা যে সমাজ সাম্প্রদায়িকতার হিংসা দ্বেষকে প্রশ্রয় 
দিবে, যুদ্ধকে প্রশ্রয় দিবে, ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতায় তাহার! 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন নর-পশুরূপে দানবপ্ূপে চিত্রিত হইবে। প্রকৃতিমাতাও ইহাদের 
ক্ষমা করিবে না। অন্যায়কারী ত্যাজা পুত্রের মত ইহাদেরও কঠিন 
শান্তিভোগ করিতে হইবে-_ইহাই প্রাকৃতিক বিধান, ভাগবত বিধান । 

বিভিন্ন রকম ফুলের সমাবেশে ফুলের মালাটি যেমন সুন্দর হয় তেমনি 


৪৮০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


পৃথিবীর সমুদয় জাতির বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনে মানব-সভ্যতাও সুন্দর হইবে, 
সমৃদ্ধিলাভ করিবে । প্রত্যেক জাতির মাঝেই এমন কিছু ভাল আছে 
যাহা! মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক। এই ভাল.জিনিসটুকুরই আদান- 
প্রদান করিয়া মানব-সভ্াযতার অগ্রাভিযানকে আমাদের সার্থক করিয়া 
তুলিতে হইবে । মানব-সভ্যতাকে দেব-সভাতায় রূপায়িত করিতে হইবে 
_ ইহাই আমাদের কাম্য । আমাদের ভারতের গৌরবের বস্ত--আমাদের 
অধ্যাত্ম সাহিত্য, অধ্যাত্ব দর্শন এবং যোগবিগ্ভা। আমাদের এই ভারতীয় 
সম্পদকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিবার জন্য প্রকৃতিমাঁতা কিরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন সে বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 
পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আমাদের এই বৈদিক ধর্ম, একাধারে জ্ঞানধর্ম 
ও ভক্তিধর্ধ। যোগও এই জ্ঞানধর্জের অন্তর্গত | খুষটধর্ম ও ইস্লাম ধর্ম 
মূলতঃ ভক্তিধর্ম। বৈদিক ধর্মে ভক্তিধর্মের যে দার্শনিকতা আছে, যে 
রস-মাধুর্ধ আছে, উহার আস্বাদ যখন খৃষ্টধর্ম ও ইস্লাম-ধর্মীর1 পাইবেন, 
তখন তাহাদের ভক্তিধর্মও পূর্ণতা লাভ করিবে । বৈদিক ধর্ম কোন ধর্মকে 
লুপ্ত করে না, গ্রাস করে না, উহাকে পূর্ণতা প্রদান করে। সর্বপ্রাচীন 
বৈদিক ধর্ম যেন জোষ্ঠ ভ্রাতা । খু্ধর্ম ও ইস্লামধর্স, কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যখন জোট ভ্রাতার মত অধ্যাত্মভাবে ভাবিত হইবে, 
অধাত্মজ্ঞানে সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, তখন পৃথিবী হইতে ধর্মের গৌড়ামী 
ও সাম্প্রদায়িকতার পাপ অন্তছিত হুইবে। সবার উপরে মানুষ সত্য, 
সবার উপরে মানুষের অন্তণিহিত অদ্বয় অখণ্ড সর্বব্যাপী পরমাত্মচেতনাই 
সত্া-_এই মহাসত্যলাভই মানুষের কাম্য। মানুষে মানুষে ভেদ নাই, 
ভেদ নাই, এক সত্য, এক ভগবান। খণ্ডের মাঝে তিনি 
আছেন অথগুরূপে । দ্বৈতের মাঝে তিনি আছেন অদ্বৈত রূপে 
দর্জীবের মাঝে আছেন তিনি পরমাত্মা রূপে, এই বৈদিক 
জ্ঞানের প্রভায্স সমুদয় মানব জাতি প্রভাম্বর হইয্সা উঠুক। 


যোগবিগ্ধার বিজয়-অভিযান ৪৯ 


সময় সময় আমাদের দৃষ্টির সন্ুখ হইতে বর্তমান যুগের যবনিকা 
সরিয়া ঘায়-_ফুটিয়া উঠে ভাঁবীকালের অপরূপ দৃশ্য-_এই সুম্ময়ী পৃথিবীর 
চিন্ময়ী রূপ, প্রক্ৃতিমাতার চিন্ময়ী রূপ। দিব্যৃর্টিতে যেন দেখিতে 
পাই-_-যোগবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া এই পশুমানবের লীলাভূমি জগং 
দেবমানবের লীলাভূমিতে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই দেবভূমিতে 
জর] নাই, ব্যাধি নাই, অকালমৃতা নাই, দারিদ্রা নাই, ছুঃখ নাই, হিংসা- 
দ্বেষ নাই, স্বার্থপরতা নাই, কাম-ক্রোধাদি রিপুর প্রাধান্য নাই। 
এজগতের মানুষ যেন জ্ঞানে মহৎ, প্রেমে সুন্দর হুইয়া উঠিয়াছে। 
এই জগতের মাহ্নৃষ যেন জ্ঞান, প্রেম ও অহিংসার জীবন্ত প্রতীক; 
দেব-ভাব ও ভাগবত-ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। এ যেন কোটি কোটি 
বুদ্ধ, খু, কোটি কোটি শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একত্র 
সমাবেশ। 

সর্বান্তঃকরণে অনুভব করি-_-এই দেবসৃষ্টি রূপায়ণই প্রকৃতির লক্ষা। 
প্রকৃতির এই দেবসুষ্টি রপায়ণে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তার জন্যুই 
পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্ম। আমাদের জীবনঘজ্ঞের সমুদয় আহুতি 
সার্থক হইবে-_-যদ্ি আমরা আমাদের এই উদ্দেশ্তকে, লক্গাকে রূপান্তরিত 
করিতে পারি। এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্যই দরকার আমাদের 
নীরোগ দেহ, শুদ্ধ দেহ এবং শুদ্ধ জ্ঞানোজ্জল মন। এই জ্ঞানোজ্জবল 
মনই মনোরাজ্য অতিক্রম করিয়! আত্মঘরূপের অমৃত আম্বাদন করে। 
এই অম্তস্পর্শে মানুষ হয় দিব্যজ্ঞানের, দ্িবাপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ । 

এই আত্বোক্লতি ও আত্মান্ভবের যত রকম পথ আছে যোগ তাহার 
মাঝে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যোগের আসন- 
মুদ্রার্দি শরীরকে নীরোগ করে ; মনকে রোগঘুক্ত করিয়। সবল, শুদ্ধ ও 
নির্মল করে । যোগের ধ্যানাদির সাহাধ্যে আমরা! অতীন্দ্রিয় রাজো গমন 


করিয়৷ পরমাত্বা বা ভগবানের সহিত যুক্ত হই। এই ভাবে এক সঙ্গে 
যো_*১ 
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দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্বিক-_এই ত্রিবিধ উন্নতির ব্যবস্থা ভক্তিপথেও 
নাই, জ্ঞানপথে বা অন্য কোন পথেও নাই--আছে শুধু যোগপথে। 

যোৌগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল-_ইহার সাধনায় নানারকম 
বিভূতি লাভ হয়। নানারকম অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। আমাদের 
পাতগ্রল যোগদর্শনে “বিভূতি-পাদ? নামে একটি পৃথক অধায় আছে। 
যোগসাধনার দ্বারা মানুষ কতরকম অলৌকিক শক্তি অর্জন করিতে 
পারে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাই আমরা এই অধ্যায়ে । 

আমাদের প্রাচীন যোগশাস্্ও আছে । কিন্তু যোগের বাস্তব প্রয়োগ- 
প্রণালী (0:898198] ৪199 ) বহুলাংশে লুপ্ত হইয়াছে । আমর এই 
যুগের যোগাচার্যরা এই লুপ্ত যোগবিগ্ভার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছি। 
কিছু কিছু নৃতন যোগক্রিয়া আমর উদ্ভাবনও করিয়াছি। আজ আমরা 
দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণ। করিতে পারি-_সর্বসাধারণ মান্ষ জরা, ব্যাধি ও 
অকালমৃত্যু জয় করিয়া শতামু লাভ করিতে পারিবে__আমরা এ যুগের 
যোগাচার্ষের! উহার সহ্জসাধ্য যৌগিক পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি। 
যৌগিক ক্রিয়া.শুধু দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের অনুকূল নয়, উহা! মানসিক এবং 
আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সহায়ক। এই ভারতীয় যোগবিষ্ভার দ্বার! পৃথিবীর 
সমুদয় মানুষ উপকৃত হউক, সমুদয় মানুষের দৈহিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক-_ইহাই আমাদের কাম্য । 

যোগের শেষ ধাপ-_কৈবল্য লাভ। ৈকবল্য শব্দের অর্থ প্রকৃতির 
প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া, দেহ-মন-বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করা । আমরা 
দেহের দাসত্ব মনের দাসত্ব করিয়। জীবন কাটাইতেছি। মনের প্রভু 
হওয়ার চেষ্টা করি না। মনের পরপারে কি বন্ত আছে তাহ! জানিবার 
চেষ্টা করি না। পণ্ড নিজেকে পরম সুখী মনে করে যদি তার আহার্ষের 
অভাব না থাকে এবং দৈহিক আরাম ও সুখের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। 
সাধারণ মানুষ দৈহিক সুখের সঙ্গে মানসিক সুখেরও প্রার্থী। যথার্থ 
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যানসিক সুখ, মানসিক আনন্দ পাইলে দৈহিক সুখ মানুষের কাছে তুচ্ছ 
বলিয়া মনে হয়। মানসিক সুখ-শাস্তির অভাব নাই, পাথিব ধন ও 
এরশ্বর্ষেরও অভাব নাই, তবুও মানুষের মাঝে একটা অভাববোধ থাকে। 
এই অভাব-বোধ মানুষের দুর হয়_-যদি মনকে জয় করিয়া মানুষ আত্ম- 
স্বরূপে অবগাহন করিতে পারে, আত্মস্বরূপের অমৃত আস্বাদন করিতে 
পারে। কৈবল্য শব্দের আর একটি অর্থ__এই আত্মস্বূপে অবগাহন । 
“কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি” আমাদের আত্ম- 
স্বরূপে, চিন্ময় রূপে প্রতিষিত হওয়ার নাম কৈবল্য। 

মনকে লয় করার নাম সমাধি | সুতরাং সমাধি অবস্থা কৈবল্য অবস্থা 
নয়। মনকে লয় করার পরও সাধকদের আরও দুইটি ভূমি পার হইতে 
হয়। মনের অব্যক্ত ভূমি, প্রকৃতির অব্যক্ত ভূমি-__এই ছুইটি ভূমি অতিক্রম 
করার জন্য সাধকদের প্রয়োজন হয়, গরুশক্তির ও ভাগবত শক্তির 
সহায়তা । এই গুরুশক্তি ও ভাগবত শক্তির সহায়তায় সাধক সৃষ্টির এই 
অবাক্ত ভূমি পার হইয়া অছয়, অনন্ত পরমাত্মস্বর্ূপে অবগাহন করেন-_. 
ইহাই যোগশাস্ত্রের কেবলী অবস্থা । এই অবস্থা লাভের নামই কৈবলা। 

মনকে একটু নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই অপাথিব সুখ, অপাধিব 
আননের অধিকারী হওয়া যায়। সে আনন্দের কাছে পাধিব সুখ, 
ইন্ড্িয়জগতের সুখ অতি তুচ্ছ । নদী যে ভাবে সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, 
নিরুদ্ধ মনও সেইভাবে যখন পরমাত্ব--চতনার মাঝে বিলীন হুইয়! যায়, 
তখন সাধক যে আনন্দের খাদ পায় উহার নাম ব্রহ্ধানন্দ | এই ব্রহ্মানন্দ 
যে কি জিনিস তাহা! কেহ কখনও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না । এই 
ব্্মানন্দ লাভ, এই ব্রহ্মত্ব লাভ বা কৈবল্য লাভই আমাদের মানবজীবনের 
লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের অভিমুখেই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে ) সমগ্র 
মানবজাতিকেও অগ্রসর হইতে হুইবে। সমুদ্র যেভাবে কোটি কোটি 
তরঙ্গকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে, মনোরাজ্যকেও তেমনি ধারণ করিয়া 
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আছে--অনস্ত চেতনার বারিধি। এই চেতনার বারিধিই আমাদের 
চির-দুখের বাসস্থান । ইহাই আমাদের নিজ-নিকেতন। 
এক মিনিটও যদি মনোভূমির উবে উঠিয়া এই অমৃত চেতনার স্বাদ 
গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার দেহ মনেরও রূপান্তর ঘটিবে। 
আমার পাধিব মন দিব্যমনে, চিন্ময় মনে রূপান্তরিত হুইবে, মন আর 
কোনদিন নীচের স্তরে নামিতে পারিবে না। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ 
যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, তেমনি ভাগবত চেতনার স্পর্শে মানুষও 
দেবতা হয়। শিশু যেমন ব্যাভিচার করিতে পারে না, কুকাজ করিতে 
পারে না, দেব-মানবও তেমনি কোন কুকাজ করিতে পারে না। পরমাত্ব- 
চেতনার স্পর্শে দেবত! হুইয়! দেব-মানবরূপে এই জগতে মানুষ বিচরণ 
করিবে, দেবভাব সর্বমানুষের ভিতরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে-_ইহাই 
প্রকৃতির লক্ষা, ইহাই মানবজীবনের লক্ষা, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় 
এই লক্ষ্যের অভিমুখে যাহাতে মানবজাতি ভ্রুত অগ্রসর হইতে পারে-_ 
এই উদ্দেশ্যেই খষিরা যোগবিদ্া। উত্তাবন করিয়াছেন । এই যোগবিদ্ধা 
সর্বমানবের কলাণ বিধান করুক । 
পৃখিবীতে চিরশান্তি অব্যাহত রাখার জন্য, মানবসভ্যতার বাধাহীন 
অগ্রগতির জন্য এই যুগেই আমাদের মাঝে বিশ্বরাষ্ট্ প্রতিষ্ঠার কামন! 
জাগিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই কামনাও একদিন বাস্তবে রূপায়িত 
হইবে-_ইহ! নিঃসন্দেহ। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বধর্মেরও 
প্রশ্নোজন হইবে । কোরাণ, বাইবেল সর্বশ্রেণীর মানুষের 
আধ্যাত্মক্ষুধ। মিটাইতে পারিবে না» সে ক্ষুধাশান্তির ক্ষমতা 
আছে বেদৌঁক্ত জ্ঞানধর্ম, যোগধর্ম ও ভক্তিধর্মের । যোগবিষ্ঠ 
আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাইতেছে। পাশ্চাত্যবাসীর যোগ 
শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হুই। 
. বেদের খষির! নিজেদের ধর্মকে বলেন সনাতন্‌ ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম | এই 
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ধর্ম কোন মতবাদ নয়। ইহা! সত্যানুভভূৃতির উপর প্রতিঠিত। এই ধর্ম 
কোন সম্প্রদায় বা জাতির ধর্ম নয়, ইহ সার্বভৌম ধর্ম, সমগ্র মানবজাতির 
ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের সত্যানুভূতি অমৃতকে নিজে আঘাদন করিয়! 
বিশ্ববাসী সকলে যাহাতে এই অমৃত আম্বাদনের অধিকারী হয়-_সাধ্যযত 
তাহার চেষ্টা করাই আমাদের ব্রত হউক । মানুষ দেবত্ব লাভের প্রয়াসী, 
স্বীয় অন্তরের দেবতার স্পর্শে মানুষও দেবতা হুইয়া উঠিবে-__এই ধেবত্ব 
লাভের পথ মসৃণ করা, সুগম করার দায় আমাদের সকলের। পরমাত্বার 
কৃপায় আমাদের এই চেষ্টা সার্থক হউক। খাস্ভই জীবনীশক্তি, খাস্যই 
প্রাণশক্তি। খাগ্ই মাহুষের দেহ মন গড়িয়া! তোলে । মানুষ সুখাছ্া গ্রহণ 
করিয়া যাহাতে দেবমনের অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য প্রকৃতি 
উত্ভিদূজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, ফল-মূল ও শস্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে। এই 
ফল-মূল ও ভাল প্রভৃতি শস্যকেই বলে সাত্বিক খাগ্ভা বা সুখাগ্য। মাছ, 
মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষখাছ্য, ঘি, মাখন, মিষ্টি-মিঠাই প্রভৃতি সংহত 
ান্ভই অসাত্বিক খাগ্ভ। এইসব অসান্তিক খাগ্ই দেহে ব্যাধি সৃষ্টি করে, 
অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনে। এইসব অসাত্বিক খাগ্যই মানসিক অবনতিরও 
মূল কারণ। এই জন্যই যোগশাস্ত্রে সাত্বিক খান্ভের উপর জোর দিয়াছে। 
অসাত্বিক খাগ্ভসেবীর যোগাহৃশীলন ঘফল হয় না। মানুষ হিংত্রপশ্তর 
খাছ গ্রহণ করে বলিয়াই হিংঅ পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধাদি দানবীয় 
কার্ষে লিপ্ত হয়। মানুষের এই অন্যায়ের জন্য ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা 
যানবাহন দুর্ঘটনা প্রভৃতির কবলে পড়িয়া মানুষকে এই পাপের শান্তি 
গ্রহণ করিতে হয়। সাত্বিক খাগ্ভসেবী হইয়া, অহিংসক হইয়! মানুষ 
যোগান্ুশীলন করিলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্াত্বিক হৃঃখ হইতে 
মানব সমাজ মুক্তিলাভ করিবে । প্রাকৃতিক দুধোগও তখন দুর হইৰে। 
মানব সভ্যতার অগ্রাভিযান, যোগবিস্ভার অগ্রাভিযান জয়যুক্ত হউক । 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শীস্তিঃ। 


আশ্রম সংবাদ 


 অভ্যাগতেরা আশ্রমে আসিবার পূর্বে আশ্রমাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া 
আশ্রমে আসিবেন | নতুবা আশ্রমে আসিয়া স্থানাভাবে অসুবিধায় 
পড়িতে হইবে | 
আশ্রম-অভ্যাগতের। একাকী বা সপরিবারে আশ্রম-অধ্যক্ষদের 
অন্ুমত্যান্সারে যতদিন প্রয়োজন ততদিন আশ্রমে থাকিতে পারিবেন । 
আমাদের তত্বাবধানে রাখিয়া কঠিন রোগীদের যৌগিক চিকিৎসার 
জন্য আমরা আমাদের কেক্দ্রীয় আশ্রমে ৫০টি বেড সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করিয়াছি । রক্তচাপরৃদ্ধি রোগ, হদূরোগ, হাপানী, প্রস্বসিস্‌ প্রভৃতি 
মারাত্বক রোগে এবং অন্যান্য কঠিন রোগে আমর আমাদের যৌগিক 
ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া রোগীদের আরোগ্য করিতেছি । সুতরাং বেড 
খালি থাকিলে আবেদনানুযায়ী কঠিন-রোগীদের আমরা আশুমের 
চিকিৎসা-বিভাগে স্থান দিই । যক্ষা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি সংক্রামক রোগীদের 
যদিও আযর1 আশ্রমে স্থান দিতে পারি না, বলা বাহুলা, আমাদের 
ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে এই শ্রেণীর বু রোগী আরোগ্য হইতেছে । 
যোগবিষ্ভাকে জনসাধারণের কল্যাণার্থে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় 
এই উদ্দেশ্যে আমাদের সংঘগুরু বিশ্ববরেণ্য যোগাচার্ধ শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দ সরঘ্বতী মহারাজ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ যোগবিষ্ভা লইয়া 
গবেষণা করিয়াছেন । তাহার এই গবেষণ! ভারত ও ভারতের বাহিরে 
বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছে । এই গবেষণার 
ফলে আমরা নানা কঠিন রোগ নিরাময়কারী কতকগুলি নূতন যৌগিক 
ক্রিয়ার উদ্ভতাবনও করিয়াছি। আমাদের যোগ সম্পর্কীয় পুস্তকগুলি 
সর্বভারতে এবং ভারতের বাহিরেও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে । 
আমাদের এই যৌগিক চিকিৎসার সহায়তায় শত শত কঠিন রোগী 


আশ্রম সংবাদ ৪৮৭ 


আরোগ্যলাভ করিতেছে । বলা বাহুল্য সমুহ রোগীই বিনামুল্যে 
আমাদের নিকট হুইতে যৌগিক চিকিৎসা লাভ করেন। 

যোগবিষ্তা শিক্ষার জন্য বা জ্ঞানলাভার্থ বা সাধুসঙ্গ কর! প্রভৃতি যে 
উদ্দেশ্ট লইয়াই অভ্যাগতেরা আশ্রমে বাস করুন না কেন সকলকেই 
নিঞ্-নিজ আহার্ষ-ব্যষ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নিজেদের 
বহন করিতে হইবে। 

আমাদের আশ্রমে বহু চিঠিপত্র আসে। অন্য কোন কাজ না 
করিয়া! সারা বৎসর উদয়াস্ত চিঠি-পত্রের জবাব লিখিলেও সব চিঠির 
জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। এত 
চিঠির প্রাচুর্য সত্বেও আমর1 যতের সহিত সকলের চিঠি-পত্রের জবাব 
দেওয়ার চেষ্টা করি। 

রিপ্লাই কার্ড বা ষ্ট্যাম্পসহ চিঠি নাদিলে কোন চিঠিপত্রের 
জবাব দেওয়া হয় না। 

যোগবিগ্ভা ও যোগ চিকিৎস! প্রচারের জন্য যখন আমর] বাহিরে 
ভ্রমণে ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের পক্ষে সময়মত চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া 
সম্ভবপর হয় না এইরূপ অবস্থায় চিঠিপত্রের জবাব পাইতে ২।১ মাপ 
বিলম্বও হুইতে পারে। 

আমাদের কামাখ্য! আশ্রমে আমর। একটি পাকা দ্বিতল 
যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয্বাছি এবং যোগশিক্ষার 
কলেজও প্রতিষ্ঠিত করিয্বাছি। 

মহিলাদের জন্যও একটি পৃথক যোগ্বশিক্ষা-কেন্্র এবং 
যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয্বাছে। 

আমাদের যোগাশরমের প্রধান কেন্দ্র আসামের কামাধ্যা পাহাড়ে 
অবস্থিত। আমাদের প্রতিষ্ঠান শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘ 
নামে গভর্নমেন্ট কর্তৃক রেজিস্ট্রী-ভুক্ত | 


8৮৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


« আমাদের মঠ ও আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য প্রধানত; এই-_ 

(১) যোগবিদ্ভ। সম্বদ্ধে আরও গভীর. গবেষণ!, সর্বসাধারণের যাঝে 
যোগবিদ্ভার প্রচার, দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং 
বিনামূল্যে যৌগিক-চিকিৎসার ব্যবস্থা । 

(২) ভারতীয় আদর্শে স্কুল.ও কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন! । 

(৩) বেদ, উপনিষ্্‌, যোগ, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি 
শাস্ত্রের যুগোপযোগী সম্পাদন! ও প্রকাশের ব্যবস্থা কর] । 

পথনির্দেশ 

শিবানন্দ মঠে ( উমাচল যোগাশ্রম, যৌগিক হাসপাতাল ও উমাচল 
যোগ মহাবিদ্ভালয়-এ ) আসিতে হইলে গৌহাটি অথব] কামাখ্যা স্টেশনে 
নামিয়! বাপ, রিক্সা, ট্যাক্সি, অটো প্রভৃতি যে কোন যানে করিয়া আসাম 
ট্রান্ক রোড ধরিয়া কালীপুর বাসস্টপেজে নামিতে হইবে। বাসস্টপেজে গ্রাণ্ড 
অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক-এর পারে আশ্রমের সাইনবোর্ড দেওয়! আছে। 
সাইন বোর্ডের নিকট হইতে কালীপুর গেট দিয়া ১০/১৫ মিনিট পাহাড়ের 
উপরে উঠিয়! আাসিলে আমাদের সংঘের প্রধান কাধ্যালয় দেখা যাইবে । 

সংঘের শাখা আশ্রম-শিবনন্দ যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতাল, 
৪৭১ নেতাজী কলোনী কলিকাতা-৯০-এ আসিতে হইলে হাওড়। 
স্টেশন হইতে ১১নং বাস, শিয়ালদহ স্টেশন হইতে ১১নং, ৭৮২১ ২৩০, 
৩৪বি।১) এস ৯ এবং শ্যামধাজার থেকে ৭৮-এ) ৭৮সি, এল ২০১ এল ৯ 
(ডানলপগাধী) বাসে করিয়! বি.টি. রোড পালপাড়। ফাঁড়ি বাস স্টপেজে 
নামিতে হইবে। পালপাড়! পুলিশ ফাড়ির দক্ষিণপার্খের রাস্তা! দিয়! সাজা 
পূর্ব দিকে ৫1১০ মিনিট হাঁটিয়া আসিলে যোগাশ্রম দেখা ঘাইবে। 

গ্রন্থকার বিশ্ববরেণ্য যোগাচার্্য পরম পূজনীয সংঘগুরু 


জীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্থতী মহারাজ ১৩৮৬ সালের ২০শে 
আশ্থিন রবিবার বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েছেন ।. ; 


যৌগিক হাসপাতাল 


যৌগিক ক্রিয়ায় রোগারোগ্যের অত্যান্র্য সালা দেখিয়া 
আমাদের মনে আশা জাগিতেছে__অদৃূর ভবিষ্ততে পৃথিবীর সর্বত্র 
যৌগিক হাসপাতাল প্রতিঠিত হইবে এবং বর্তমানে প্রচলিত বায়বহুল 
গ্যালোপ্যাধিক ওঁষধরূপ বিষ গলাধঃকরণ এবং বিষাক্ত ওষধ 
ইনজেকসনের হাত হুইতে মানবজাতি চিরকালের জন্য অব্যাহতি 
পাইবে। তাই পথপ্রদর্শক হিসাবে আমরাও আমাদের কামাখ্যায় 
অবস্থিত উমাচল যোগাশ্রমে যৌগিক হাসপাতাল প্রতিঠিত 
করিয়াছি এবং কলিকাতার পার্খস্থ বরাহনগর শিবানন্দ যোগা শ্রমেও 
যোগশিক্ষাকেন্্র ও ১৫টি বেডের যৌগিক হাসপাতাল প্রাতিঠিত 
করিয়াছি। সংঘের পরিচালিত হাসপাতালদ্বয়ে চিকিৎসা ও সংঘের 
বিভিন্ন সেবামূলক কাজ জনসাধারণের বেচ্ছাকৃত দানের সহায়তায় 
আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালনা করিতেছি। উক্ত সেবামূলক 
কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি করিতে আমরা বিশেষভাবে ইচ্ছুক। 
ংঘের এই পরিকল্পিত কাজকে পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত করিতে ও 
সংঘের কাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ঘর্থ ও জমি একান্ত 
প্রয়োজন। আমাদের এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির জন্য দেশের সহদর 
ব্যক্তিদের নিকট উক্ত সাহাযোর জন্য আবেদন জানাইতেছি। 
আশাকরি আমর! উল্লিখিত সাহাধ্য অনায়াসেই জনসাধারণের কাছ 
থেকে পাইব। আমাদের প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা, এই সংস্থায় 
দান আয়কর মুক্ত | 
. বীহার! আমাদের এই কাজে আধিক সাহায্য করিবেন ঝরে 


৪৯৬ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


কোন আপত্তি না থাকিলে তাহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদের যোগ- 
শিক্ষা-মন্দিরে এবং যৌগিক হাসপাতালে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করিয়া! 
রাখা হইবে । 

ধনী, দরিদ্র ও মধাবিত্ত প্রভৃতি সকলের কাছেই আমর! সাহায্য- 
প্রার্থী। সাধ্যমত যিনি যাহা সাহায্য করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত 
হইবে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় মঠ ও শাখা আশ্রম হইতে প্রত্যেক 
দ্বাতার কাছেই দানের প্রাপ্তিসংবাদ প্রেরণ করা হইবে । 

আমাদের যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অন্যরূপ! পায়ে 
কাটা ফুটিলে যেমন আর একটি কাটার দ্বারা আমরা সেই কাট! তুলিয়া 
ফেলি এবং সর্বশেষে উভয় কাটাই বর্জন করি, তেমনি যৌগিক 
হাসপাতাল প্রচলন করিয়া ব্যয়বহুল এবং ক্ষতিকারক মেডিকেল 
হাসপাতালের বিকল্প উন্নততর যোগ চিকিৎস৷ পদ্ধতি প্রচলন করা 
প্রয়োজন । এইজন্যই যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দরকার হইয়াছে। 
স্বাস্থ্যতত্ব ও দেহতত্ব সম্বন্ধে এবং খাছ্যনীতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান 
এখনও অসম্পূর্ণ । তাই মানুষকে অসুস্থ হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় 
লইতে হুয়। সুতরাং হাসপাতাল মনুষ্য সমাজের পক্ষে অগৌরবের । 
মানুষের স্বাস্থ্যনীতির অজ্ঞতাবূপ পাপের উহা প্রায়শ্চিত্তভবন । 
আমাদের প্রচারিত যোগবিষ্ঠা ও খাগ্ভনীতি সম্বন্ধে যানবসমাজ সচেতন 
হইলে এবং আগ্রহের সহিত উহা! গ্রহণ করিলে মানুষকে আর 
হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইবে ন|; স্বগৃহে থাকিয়াই মানুষ 
চিরজীবন নিজকে রোগমুক্ত রাখিতে পারিবে । আমাদের প্রচারিত 
সহজ যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে সমুদয় হুরারোগ্য রোগ যথা-_-হাপানী, 
হৃদরোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ, ক্রনিক আমাশয় রোগ, গ্যাসন্রিক 
আলসার রোগ, পক্ষাঘাত রোগ, শ্বেতী রোগ প্রভাতি বিমা" 
উষধে নির্দোয়ভাবে আরোগ্যলাভ করিতেছে । একমাত্র ছূর্ঘটনার 


যৌগিক হাসপাতাল ৪৯১ 


চাকৎস! ছাড়া মেডিকেল হাসপালের কোন প্রয়োজন হুইবে না-- 
এইরূপ সুদিন মনুষ্তসমাজে আসুক-_ ইহাই আমাদের আকা! । এই 
সুদিন দ্রুত আসুক--এই উদ্দেশ্যেই আমরা যোগবিষ্ঠা! প্রচারে ব্রতী 
হইয়াছি। 

মেদিনীপুর শিবানন্দ যোগাশ্রমেও আমরা ১০ বেডের একটি 
যৌগিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । 

বহিরিভাগে রোগী দেখা ও রোগ প্রশমক যৌগিক ক্রিয়াদি 
প্রশিক্ষণের সময়-_ প্রতি ররিবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার সকাল ৮টা 
হইতে ১১ট1 এবং বিকাল ৪টা হইতে ৬টা। 

আমাদের কেন্দ্রীয় মঠ কামাখ্যার উমাচল বোগাশ্রম ও যৌগিক 
হাসপাতালে ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত যোগ ও প্রাকৃতিক 
চিকিৎসা! বিভাগের সহায়তায় গত ১৯৭২ সাল হইতে বিভিন্ন রোগ- 
আরোগ্োর বিজ্ঞানভিত্তিক যোগ গবেষণ] চলিতেছে । এইস্থানে যোগ 
গবেষণার জন্য একটি আধুনিক ল্যাবরেটরিও আছে। অন্ুরীপভাবে 
কলিকাতার শিবানন্দ যৌগিক হাসপাতালও যোগ-গবেষণ! কেন্দ্রর্পে 
স্বীকৃতি পাইয়াছে । এখানে ১০ জন বাত রোগী ফি বেডে ছিস্কৎসার 
সুযোগ পাইতেছে। হতাশ রোগীদের এই যৌগিক পন্থায় আরোগ্য 
লাভের আহ্বান জানাইতেছি। 
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আমাদের প্রকাশিত 


অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি 
ভ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ পরত্বতী প্রণীত 


শোপনিষদূ (৩য় সংস্করণ ) 

গ্রন্থকার কর্তৃক ঈশোপনিষদের বৈদিক ধারায় নূতন ভাষ্ত রচিত 
হইয়াছে । এ সঙ্গে শাঙ্কর-ভাষ্য, রাঁমানুজ-ভাঙ্য ও মাধ্ব-ভাস্ত প্রভৃতি 
প্রাচীন ভাম্কারদের ভাঙ্ের সহজবোধ্য ও বাংল! অনুবাদও দেওয়া 
হইয়াছে। 

ভাগবত্তত্ব, ব্রহ্মতত্ব, ও সৃ্টিতত্ব ও পরলোকতত্ব প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
এই নূতন উপনিষদ্‌-ভাস্তে বিরত হুইয়াছে। শাস্তান্নরাগী ও শান্- 
বিদ্বেষী উভয়ের কাছেই পুস্তকখানি সমভাবে উপাদেয় বিবেচিত হইবে। 
মূলা--€'০০ মাত্র । 


রি খাচ্ঠনীতি ( একাদশ সংস্করণ ) 


(খানের সাহায্যে নীরোগ দেহ দীর্ঘজীবন লাভের উপাস্স) 
প্রথম অধ্যাক্স_দেহের উপাদান, দেহস্থ অক্সিজেন, কার্বন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির কার্ধকারিতার বর্ণনা । 
লবণ--(1110928] 5816৪ )-_ক্যাল্সিয়াম, ফস্ফরাস, আয়রণ, 
আইওডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগৃনেসিয়াম, কপার (তান) 
সাল্ফার (গন্ধক ), ফ্লোরিণ, ক্লোরিণ, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, কোবল্ট 
প্রভৃতি লবণের কার্ধকারিতা এবং উক্ত লবণ-সমৃদ্ধ খানের বর্ণন]। 


৪০৪ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


খাসছ্ের উপাদান- প্রোটিন খান, চবি-জাতীয় খাগ্ভ, শর্করাজাতীয় 
খানের গুণাগুণ বর্ণনা! । 

খান্ঠপ্রাণ বা ভিটাঁমিন--ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই, এইচ, 
কে প্রভৃতির কার্ধকারিতা এবং ভিটামিন-সমৃদ্ধ খাগ্ের বর্ণনা | 
খাগ্োপাদান বিশ্লেষণসহ প্রধান প্রধান খান্ভার্দির তালিকা । 

দ্বিতীষ্ব অধ্যায়ে__সুষম পথ্যবিধি ) মানুষ নিরামিষ-ভোজী না 
আমিষ-ভোজী? দীর্ঘদেহ লাভের উপায়; মদ্যপানাসক্তি ও যুদ্ধোন্মাদনা 
প্রতিরোধের উপায়; অকালমৃত্যু প্রতিরোধের উপায়। তৃতীস্ব 
অধ্যায়ে__আদর্শ পথ্যবিধি সাত্বিক খাছ, রাজসিক খাছ্য ও তামসিক 
খাছ্ের গুণাগুণ বর্ণনা! | মাছ, মাংস ও ডালের পুষ্টিকর উপাদানের 
তুলনামূলক আলোচনা । ডিমের দোষ ও গুপ এবং গুড়া-ছুধের দৌষ- 
গুণের বর্ণনা । প্রতিভাবর্ধক নারিকেল ফলের উপকারিতার বর্ণনা । 
ভারতীয় পথ্য-বিধির সার-সংক্ষেপ। খাছ্ের নৈতিক আদর্শ (হিংসা- 
অহিংসা )। ছাত্র-ছাত্রীদের জলযোগ। চতুর্থ অধ্যাস্মে-_শিশুর পথ্য- 
বিধি, শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিশুর অকালমৃত্যু প্রতিরোধের উপায়,মাতার 
স্বাস্থ্য, মাতার পথ্য ইত্যাদি। মৃলা-_৭'০০ টাকা মাত্র । 


২৪৯ সহজ যৌগিক ব্যায়াম (দোদশ সংস্করণ ) 

প্রথম অধ্যাস্বে-_পল্মাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি ৭টি ধ্যানাসনের বর্ণনা । 
দ্বিতীয় অধ্যাক়্ে-ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, অর্ধচক্রাসন প্রভৃতি ৮৫টি 
্বাস্থ্যাসনের বর্ণন| | তৃতীস্ন অধ্যায়মে-_যোগমুদ্রা, বিপরীতকরণীমুদ্রা, 
সর্বাঙ্গসাধন যুদ্র!, উড্ডীয়ানবন্ধ মুদ্রা প্রভৃতি ১২টি মহোপকারী মুদ্রার 
বিস্তৃত বিবরণ । চতুর্থ অধ্যায়ে-_গস্থিতত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! 


অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি ৪৯৫ 


আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রস্থিক্রিয়ার প্রভাব । পঞ্চম অধ্যায়ে 
স্বাস্থালাভার্থে সাধারণ নির্দেশ, পথ্যাপধ্যের বিবরণ। আর্টিপেপারে মুদ্রিত 
আসন-মুদ্রার সুদৃশ্য ১২৭টি ছবিসহ-_মুল্য ৮০০ টাকা মাত্র। 


পুস্তকথানি ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
ববিধ প্রাণায়াম ও নেতি-ধৌতি ( একাদশ সংস্করণ ) 


প্রথম অধ্যায়ে-_বাম়ু বা প্রাণতত্ব, হৃবংপিও ও ফুসফুসের বিবরণ। 
দ্িতীয্ব অধ্যায়ে-_লঘু প্রাণায়ামের বিবরণ। তৃতীস্ব অধ্যায়ে-_ 
সহজ প্রাণীয়ামের বিবরণ। চতুর্থ অধ্যায়্ে-বৈদ্িক প্রাণায়াম ও 
সব্যাহতি গায়ত্রীতত্ব ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাতত্ব, বিষুণতত্ব, শিবতত্ব 
প্রভৃতি হিন্দুধর্মের ত্রিতত্বের ব্যাখ্যা সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। 
পঞ্চম অধ্যাষ্ে__রাজযোগ প্রাণায়াম। যষ্ঠ অধ্যাক্ে- পাশ্চাত্য 
প্রাণায়াম। সপ্তম অধ্যায়ে_প্রাণায়াম সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ । অষ্টম 
অধ্যায়ে ধোঁতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলি, কপালভাতি প্রভৃতি 
ষট-কর্ম। নবম অধ্যায়্ে--যৌগিক ষর-শাস্্রানুযায়ী যাত্রার শুভ 
সময় নির্ধারণ ; তত্বলক্ষণ ; শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে রোগারোগ্যের 
কৌশল; গুণবান ও গুণবতী পুত্র-কন্যা লাভের উপায়; পূর্বেই মৃত্যু 
জানিবার উপায় প্রভৃতি । মুলা ৭'০০ টাক] মাত্র । 


্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন (৯ম সংস্করণ) 
প্রথম অধ্যায়্নেব:ছেলেদের ব্রন্মচর্য (শারীরিক, মানসিক, 
অধ্যাত্বিক ) আদর্শ দেহ গঠনের উপায়। দ্বিতীষ্ম অধ্যাস্ে-_ 
মেয়েদের ব্রহ্গচর্য (শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক )। ভৃতীয্ব 
অধ্যায্ে--কামোত্ডেজন। প্রশমনের উপায়; সুপ্তিত্থলন রোগ 


৪৯৬৩ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


আরোগ্যের উপায়) ব্রহ্মচর্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদের অভিমত। 
চতুর্থ অধ্যায়ে--দদাচার-বিধি ও শিষ্টাচার-বিধি। বিড়ি, সিগারেট 
ও চা লেবনের অপকারিতা প্রভৃতি । পঞ্চম অধ্যায়ে-_চরিত্র- 
গঠন (সুরুচি কর্তবাপরায়ণতা, স্বাবলম্বন, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশ-প্রীতি )। 
মূল্য-_৭ ০০ টাকা মাত্র। 


ধ্যানযোগ (১ম সংস্করণ ) ১ম খণ্ড 
ভারতীয় সমস্ত সাধনার ধারায় ধ্যানের প্রণালী আছে । এই ধ্যান- 
যোগ নামক পুস্তকে বিষয় ও প্রণালী সবিস্তারে ও অতি সহজ ভাবে 
বণিত হইয়াছে। সকলের কাছেই এই পুস্তকখানি মহাআদরণীয় হইবে। 
মূল্য ৪'০০ টাকা! মাত্র । 


' যোগীরাই মানব সমাজের হিতকারী 
বন্ধু ও পরিত্রাতা (১ম সংস্করণ) 


বিভিন্ন যুগের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় যোগীদের প্রভাব কিরূপ ছিল। 
তাহার] ভারতীয় সআাটদের রাজ্য পরিচালনায় কিভাবে সহায়তা করিতেন, 
তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই পুস্তকে সগ্নিবেশিত হইয়াছে । সন্ন্যাসীরা 
এবং যোগীরাই যে সমাজের সত্যিকারের পথপ্রদর্শক, সমাজের পরিচালক 
এই মহাসত্যই গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে এই পুস্তকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
মূল্য ৫'০০ টাকা মাত্র। 

৯। পীত্রীবজী (১ম সংস্করণ) ১ম খণ্ড 


পৃজ্যপাদ ঘবামীজী মহারাজ তার ভক্ত-শিষ্ত ও অনুরাগীদের শারীরিক, 
মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্নভাবে চিঠিপত্ররের 


অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি ৪৯৭ 


মাধ্যম উপদেশ দিয়াছেন, এই গ্রন্থে স্বামীজী মহারাজের ভ্বহন্তে লিখিত 
১০৪ খানি চিঠি আছে। এই গ্রন্থ থেকে অনেকেই তাদের সাংসারিক ও 
আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন, সকলেই আমর! এই গ্রস্থধানি 
পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। মূল্য ৫'০০ টাক]। 
১০। কঠোপনিষদ্‌ প্রসঙ্গ (১ম সংস্করণ ) 

এই গ্রস্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ আধুনিক যুগের 
উপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্য। দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি থেকে 
সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনুধাবণ করিতে পারিবেন । 

(যন্ত্স্থ) মূল্য ৫'০০ টাক । 
১১। সচিত্র আসন তালিক1__যূল্য ৩:০০ টাকা মাত্র। 
১২। গল্পে নীতিকথা €৩য় সংস্করণ )-__প্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
সরস্বতী প্রণীত। 

ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা দানে ছোট ছোট গল্পের মাধামে 
গ্রন্থকার সুন্দর ও সহজভাবে পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এই 
পুস্তকে উল্লিখিত ছোটগল্প ও পৌরাণিক উপাখানগুলিতে পাঠকের মন 
অতি সহজেই উদ্ব,দ্ধ হয়। ছেলে-মেয়েদের নৈতিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে 
এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে সহায়তা করিবে । মূল্য ৩৫০ টাক|। 
১৩। ধ্যানকল্লায়ণ__শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানান্দ সরম্বতী। 
মূল্য ৩০০ টাকা। 
১৪। যোগেশ্বর-_ যোগ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ত্রেমাসিক পত্রিক!। 

শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘের মুখপত্র । বেদ, উপনিষদ্‌, যোগ, 
শিক্ষা-দর্শন ও অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধসম্তারে পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ। 

বাধিক চাদ ১০০০ টাক]1। 

যেো--৩২ 


৪৯৮ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


উপনিষদ প্রসঙ্গ--২য়, ওয়, ঘর্থ, ৫ম, ৬ ও ৭ম খণ্ড শীঘ্রই 
প্রকাশিত হইবে। 

গ্রন্ছকারের ছবি- (৩৯৪) "৫০ পয়সা) (১০৯১২) 
১০০ টাকা। 

উমাচল গ্রন্থাবলী গৃহন্ছদের পক্ষে অমূল্য বত্বস্বূপ__ 
ইহাই দেশের সুধী ব্যক্তিদের অভিমত । প্রত্যেক গৃহস্ছের 
ও ছাত্র-ছাত্রীদের উহ1 পাঠ করা উচিত। 


পুজ্যপাদ শ্রী্রাগ্ুরুদেব প্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী 
মহারাজের লিখিত ও প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক আমাদের 
শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘের ট্রাস্টবোর্ডের অধীনে ন্যস্ত 
আছে। ম্তরাং সংঘের পরিচালক সমিতির বিন! 
অনুমতিত্রমে স্বামীজী মহারাজের লিখিত বই কেহ নকল 
করিলে অথব! প্রকাশ করিলে আইনত দগুনীয়় অপরাধ 
বলিয়া গণ্য হইবে। 


ভ? পি! 
বহু ভিঃ পিঃ ফেরত আদায় আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। সুতরাং 
গ্রাহকদের আমর! অনুরোধ জানাইতেছি__ভিঃ পিঃ অর্ডারের সহিত 
কমপক্ষে ৫'০০ টাকা অগ্রিম হিসাবে মশিঅঙারে পাঠাইবেন। মণি- 


অর্ডার কুপনের বিপরীত পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম এবং নিজের নাম ঠিকানা! 
স্প্টউভাবে লিখিবেন। 


পুস্তক-প্রশংসা 

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে 
আমাদের প্রকাশিত সমুদয় পুস্তকগুলি বিশেষভাবে 

প্রশংসিত হইয়াছে! কোন কোন সম্পাদক সুদীর্ঘ স্থান ভুড়িয়া 
আমাদের পুস্তকের প্রশংসাবাণী স্বীয় পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।, 
অর্থাভাবে বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার আমাদের দ্বার1 সম্ভবপর হয় না, কিন্তু 
সম্পাদকমণ্ডলীর সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা আমাদের এই পুস্তক 
প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে। এইজন্য বাংলাদেশের মাননীয় 
সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমর] বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। স্থানাভাবহেতু এই 
সমস্ত সমালোচনার বিস্তৃত বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম 
না। কয়েকটি সমালোচনার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 

ঙীঁ নী ক 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী কৃত যাগবলে রোগ-আরোগ্য? 
পুস্তকখানি এত উপকারী হইয়াছে যে প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থের ইহা 
এক খণ্ড সংগ্রহ করা উচিত। শনিবারের চিঠি (জৈষ্ট, ১৩৬০) 

বাংলা ভাষায় যোগবিষয়ে এইরূপ সর্বাদসুন্দর আর কোন 
গ্রন্থ আছে বলিয়া আমর] জানি না । এই মহোপকারী যোগপদ্ধতি 
প্রতি গৃহের প্রত্যেক নর-নারী অনুশীলন করিলে জা৩ তাহার 
হৃতস্বাস্থা, আয়ু, বল ও প্রাণশক্তি অচিরেই ফিরিয়া পাইবে-__একথা 
আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এইরপ একখানা একান্ত 
প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রতি গৃহে গীতার ন্যায় নিত্যপাঠ্য না হুইলে জাতীয় 
জীবনের পরম দুর্ভাগ্য বলিয়াই আমর| মনে করিব। স্বীয় অভিজ্ঞতা- 
লব্ধ এই যোগবিজ্ঞান সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়া 
গ্রন্থকার মানবসমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য 
আমরা গ্রন্থকারকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ন! করিয়া 
পারিতেছি না । (সুদর্শন পান্র্িকা, রাস-সংখ্য, ১৩৫৯) 


৫০০ যোগবলে রোগ-আরোগ্য 


্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন-_পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীদের ্াস্থ্যবিধান 
এবং উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য কারবে। অধিকত্ত, তাহাদের 
অভিভাবকদিগকে এতৎ-সম্পক্কিত কর্তব্যে উদৃবুদ্ধ করিতে সাহাষা 
করিবে । আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। 
(দেশ পত্রিকা, ইং ১৩৫৫২) 
এই সুলিখিত পুস্তকখানিতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্িক 
ব্রহ্মচর্ধ পালনের প্রয়োজন ও উপায় বণিত হইয়াছে ।-_এই বইখানি 
সর্বাঙ্গীণ ব্রন্মচর্ধ পালনের প্রণালী নির্দেশ করিয়া উন্নততর সমাজ গঠনের 
যে সুন্দর পথের সন্ধান দিয়াছেন, তজ্জন্যগ্রস্থকার ধন্যবাদার্থ। গ্রন্থের 
কলেবরের অনুপাতে দামও এখনকার বাজারে সম্তাই বলিতে হুইবে। 
( যুগান্তরঃ ইং ৩৮৫২) 
আলোচ্য ব্রহ্গচর্য ও ছাত্রজীবন গ্রন্থখানি জাতির জীবনে 
বেদস্বপ। আমর] দেশের শিক্ষিত পিতামাতা, স্কুল কলেজের শিক্ষক 
ও অধ্যাপকগণকে এই অনুরোধ করিতেছি-_-এই গ্রন্থখানি তাহারা 
নিজের! পাঠ করুন এবং তাহাদের প্রাণপ্রিয় পুত্র-কন্যা এখং ছাত্র- 
ছাত্রীদের হাতে তুলিয়া দিন, ফলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন মনৃস্ত্ব 
বিকাশে সমুজ্ছল হইয়া উঠিবে। জাতির কল্যাণের দিকে লক্ষ্য 
বাখিয়াই আমর! এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা! করি । 
(স্দর্শন, দোল-সংখ্যা ১৩৫২) 
ব্রক্মচর্য ও ছাত্রজীবন-_ভাবী বাঙ্গালী সমাজ যাহাতে আদর্শ 
জীবন যাপনের সুযোগ পায়, সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সনুখে রাখিয়াই 
রন্থধানি রচিত। বাংলায় ছাত্র ও ছাত্রীগণ এই পুম্তকখানণি পাঠে 
বিশেষ উপকৃত হইবেন। কেন ছেলে-মেয়ের] দ্বাস্থ্যহীন, খর্বাকৃতি, 
অল্লাযু এবং ব্যাধি ও অকালমৃত্যু পীড়িত হইয়া! থাকে; ইহার কারণ 
একটি দ্বতন্ত্র অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 


পুস্তক-প্রশংসা ৫০১ 


এই অধ্যায়টি অভিভাবক ও পিতামাতাগণের বিশেষভাবে পড়া উচিত। 
চরিত্র গঠন অধ্যায়টির উপর ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
কর্তব্য। এই গ্রন্থথানার বিশেষ প্রচার হওয়া উচিত এবং 
হইবে বলিয্বা আমাদের ধারণ1। (আনন্দবাজার, ইং ৭১৫২ ). 


রোগীদের প্রশস্তি 


শদ্ধেয় সবামীজী 

৮০০০০ ১১৫১ সালের মার্চ মাসে আমি হৃদরোগে অসুস্থ হইয়া পড়ি। 
কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকরা একমত হইয়া রায় দ্িলেন-_-আমার 
রোগ চিকিৎসার বাহিরে গিয়াছে অর্থাৎ শীঘ্রই আমাকে যমরাজার আতিথ্য 
গ্রহণ করিতে হইবে। এই মৃত্যুশধ্যায় শায়িত অবস্থায় আমার জনৈক 
আত্মীয়ের মারফৎ আপনার “যো গবলে রোগ-আরোগ্য” বইখানি 
আমি পাই এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার উপদ্দেশ মত চলিতে আরম্ভ করি । 
আপনার বাবস্থায় ওষধের উৎপাত তো! নাই-ই, এমন কি রোগারোগো 
আপনার নিয়মপথ্য ডাক্তারী নিয়মপথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম প্রথম 
আমার মনে এই সংশয় জাগিয়াছে_-আমাদের দেশের এতবড় পাশকরা 
সব ডাক্তার সকলেই কি নিয়ম-পথ্যাদি সম্বন্ধে ভুল পথে চলিয়াছেন। 
আপনার পন্থায় দ্রুত আরোগোয় সঙ্গে সঙ্ষে আমার মনে হইয়াছে__ 
আপনার পন্থাই ঠিক, ডাঁক্তাররাই ভুল পথে চলিতেছেন। আমার 
গাড়ীর স্পন্দন ৩৭।৩৮-এর পরিবর্তে বর্তমানে ৭২এ আসিয়াছে । আমার 
সদ, কাশি, বাত প্রভৃতি আহুষর্িক অসুখগ্ুলিও দূর হইয়াছে। আমি 
এখন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল এবং যুবকদের মত যে কোন কাজ করিতে পারি। 
বর্তমানে আমার ৬৮ বৎসর বয়স চলিতেছে । মনে হইতেছে আপনার 
কৃপায় নীরোগ দেহে আরও ৫।১০ বৎসর বাচিব। আমার পুনজীবন 
লাভের জন্য, বাড়তি আঁফুর জন্য আপনার কাছে আমি চিরধণী। 


৫০২ যোগবলে রোগ আরোগ্য 


ডাক্তাররা যাহাদের “চিকিৎসার বাহিরে গিয়াছে? বলিয়া রায় দেন, 
আপনার পন্থায় চলিলে তাহাদের অনেকেই রোগমুক্ত হইয়া! আমার মত 
পুনজীঁবন লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমার আত্তরিক বিশ্বাস । বাংলা- 
দেশের অধিকাংশ মনীষী রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ, হটরোগ,করোনারী থশ্ব,সিস্‌ 
প্রভৃতি রোগে অকালমৃত্যু বরণ করেন | এই সমস্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা 
ডাক্তারী চিকিৎস৷ বর্জন করিয্বা! অতি সহজসাধ্য আপনার এই 
যৌশ্িক-চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে অচিরে রোগমুক্ত হইতে 
পারিবেন_ ইহাতে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেক চিকিৎসককে আমি 
আপনার এই পুস্তকখানি পড়িবার অনুরোধ জানাইতেছি। আপনার 
যোগ-সিরিজের বইগুলি বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হউক-_ইহাই 
কামন! করি |.**আমার আস্তিক শ্রদ্ধ৷ ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন |” 
শ্রীমাধবচক্দ্র রাউত, ( অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অব্‌ পুলিশ ) 


৫০ মধুসূদন ব্যানাজাঁ রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা । 
সু 


ক ক 

আমি করোনারী থন্বসিস্‌ রোগে তিনবার উপযূ্পরি আক্রান্ত 
হওয়ার পর এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর আর আস্থা রাখিতে না 
পারিয়া আপনার যৌগিক বাবস্থাপত্র গ্রহণ করি। আপনার ব্যবস্থা 
গ্রহণের পর এই দুদীর্ঘ ১০ বংসরের মাঝে আমি আর রোগাক্রান্ত হই 
নাই। আমি নূতন জীবন লাভ করিয়াছি আমার মনে হইতেছে--আমি 
চিরজীবনের মত আরোগ্য লাভ করিয়াছি । এই ধরণের কঠিন রোগ 
এত সহজসাধা যৌগিক উপায়ে আরোগা হইতে পারে-_ইহা আমার 
ধারণার অতীত ছিল। এই রোগে আক্রান্ত ভারতবাসীমাব্রকেই সুনিশ্চিত 
আরোগ্যের জন্য পৃজনীয় স্বামীজী মহারাজের কাছ হুইতে যৌগিক 


বাবস্থাপত্র গ্রহণের জন্য আমি অনুরোধ জানাইতেছি | 
ভ্ীগৌরগোপাল ধর 
ঘুটিয়াবাজার, হুগলী । 





